শীত্রীমারদ। দেবা 


ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য 


মডেল পাবলিশিং হাউস 
২এ শ্যামাচরণ দে গ্ত্রীট 
কলিকাত। 


প্রকাশক : এদ্‌. মণ্ডল 
বিদ্ামন্দির, ঢাকুরিয়া 


সবন্বত্ব সংবক্ষিত 


পথম সংক্কবণ 2 ১৮ই ভাদ্র) ১৩৪ 
চতুর্থ সংস্কবণ ১ ৪ঠা অগ্রনাঁরণ, ১৩৬০ 


মূল্য £ পাঁচ টাকা 


মুদ্রাকর £ শস্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মানসী প্রেস 
৭১5 মাণিকতল! স্্ীট, কলিকাতা 


উপক্রেমণিক। 


আবস্ত 


শ্রহ্ীবামরুষ্ণ-ভক্ত জননী শ্রাশ্রীাবদ] দেখীর লোকপাবশী জীবন কণ| সমগ্রভাবে এই 
প্রথম প্রকাশিত । তাহার শ্রপদে স্থানলাভৈর (১৬ই পৌষ, ১৩১৫) কিছুক!ল পর্ব ভইতে 
প্রায় বিশ বসব যাবৎ তীঙ্াব চবিতাশ্ধান ও তাৰ সম্ভানগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
মেলামেশার ফলে লেখকেব জদরপটে তাহার থে বপ ক্রম”: টিয়া উতিতেছ্িল লহাই 
ভাষা প্রতিফলনের ০৪। করা হইযাছে | অন্বামিনীঝপে ঠিনিই প্রেবয়িনী | 

তাহার শিষ্য সন্তানগণেব ভিতব ধিষা অনপ্রেবণা আসে । বণ্র্পালে শ্রীহবেন্্রন্্ 
বাখেব নিকট স্বামী সাবদাশন্দ মচ্গাবাঁজেব কথা সংগ্রহ করিতে বলিয়া আপন। হইতে কিছু 
শ্রীত্ীমার কগ। লিখি 5 হইয যাষ ১ এবং শবেনবাবু তভাব সম্বন্ধে অপ্রকাশিত কথাসমহ 
সংগ্রহ করিবাব জগ্ত লেখককে 'আম্টবোধ কারণ । সেদিন ১৩০১ সালের রথধাত্র। | 
অতঃপর বাচিতে ১৩৪৩ সালেব টজ)ঠ্মাসে, গুরুত্রাতা শ্রীন্পরেন্কান্ত সবকাব ও শ্রীত্রীশচণ্জ 
ঘটকেব উদ্দীপনাব অসংখ্য বাধাবিভ্রেব মুখেও পুণাঙ্গ জাবনী লোব সঙ্কর কবা হয়। 


উপাদান 


শীঞরামরুষ্জ-পীলাগ্রাসঙ্গ ও এ্শ্রবামরুষ্»গু'টিব স্থানে স্থানে শ্রীঞখমাব প্রথমাধ 
জাবনেব কতিপৰ মুখ্য ঘটনা সন্নিবেশিত আছে । আশ্রাাষের কথ।? নামক পুস্থকে তাহার 
জীবনে কতকগুপি ঘটন] বিচ্ছিন্নভাবে জানা ফায়। জীবনী লিখিবাব সময এই পস্থক- 
গুলিব সাহায্য লওয। হইবাছে। 

ঠাকুরেৰ সমযকার যেসকল স্বী-ভক্ত দীঘকাল শ্রাশ্রীমাৰ সঙ্গে মিশ্বার স্থযোগ 
পাইযাছিলেন, তাহাদ্বে মধ্যে অন্ন কযেবজন মাত্র জীবিত, এবং মার মন্ত্রশিষগণ্-- 
তন্মধ্যে প্রা এক ডতীযাংশ লোকান্তবিত--দ্রেশমধ ডডাইয়। £ এমতাবস্থ।র উহাদের সঙ্গে 
মিলিত হইয1 মার জীবনীব উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্ত আমাদিগকে কানপুর হইতে 
রেন্ুন পর্ধস্ত নানাস্থানে গমন কবিতে ও প্রায় হইশত ভক্তের সঙ্গে মেলামেশা অথবা 
পত্রব্যবহার কবিতে হইয়াছে । তাহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিখিয়া! পাঠাইতে 
অন্তরোধ জানাইয়া পত্রিকাষও বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। 

শ্রী্ীমার মন্ত্রশিষ্গণের অধিকাংশই তাহাব সঙ্গে জীবনে মাত্র তুইতিন দিন ব! দ্ুইএক 
বার মিশিবার সথযোগ পাইযাছেন। তাহারা তাহার ডইএকটি উপদেশ বাঁ দ্ুইএক্টি 
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আচরণের কথ। ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারেন না। এসকল উপদেশ ও আঁচরণের 
স্থৃতি তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের মুখ্য অবলম্বন ; স্থতরাং তাহাদের উক্তিতে ভুলভ্রাস্তির 
সম্ভবনা অল্প। ধাহার৷ মার প্রতিবেশী বলিবা ঘনঘন তাহাকে দর্শন করিবার স্যোগ 
পাইতেন, এবং যাহারা তাহার কাছে আসিঘা ছুইএক মাস বা ছুদশ দিন অবস্থান 
করিতেন, তাহাদিগকেই তিনি নিজের জীবষ্টনর অনেক ঘটনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিতেন ; 
কখন ব1 তাহারাই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়। লইতেন। এই সকল কথ! অল্প 
সময়ের ব্যবধানে লিখিত না হইলে ভুলত্রাস্তির সম্ভাবনা অধিক । আমরা লিখিত ও 
অলিখিত ভ্রইপ্রকার বিবরণই পাইয়াছি, এবং সম্তবস্থলে একই বিষয় সম্বদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির 
উক্তি মিলাইয়! গ্রস্থের উপাদান নির্দোষ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । বক্তা নিজেই যে ঘটন। 
বা কথ সম্পূর্ণক্ূপে স্মরণ করিতে অক্ষম উহাকে গ্রস্থমধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই। 
অনুসন্ধিতস্থ ব্যক্তির সহায়তার জন্ত ধাহাদের নিকট হইতে উপাদানসমূহ সংগৃহীত, 
তাহাদের নাম ও ঠিকান। পরিশিষ্টে দেওয়া হইগ়াভে। 


শ্রীপ্রীমার ভাষা 


শ্রশ্রীমা দেশে অবস্থান-কালে, বিশেষতঃ দেশের লোকদের সহিত কথাবার্তায়, দেশে 
প্রচলিত ভাষা, ব্যবহার করিতেন এবং কলিকাতায় অবস্থান-কালে, বিশেষতঃ কপিকাতাৰ 
লোকদের সহিত কথাবার্তীয়, কলিকাতার ভাষা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু কলিকাতা 
ভাষা ব্যবহার করিবার সময়ও উহার সঙ্গে দেশের ভাষার কতকগুলি বিশেষত্ব মিশিয়া 
যাওয়া অসম্ভব ব| অস্বাভাবিক নহে । মার মুখোচ্চারিত ভাষ। বিবরণ-দাতারা যেমন 
বলিয়াছেন বা লিখিয়। দিয়াছেন, আমর] প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছি। কারণ তাহাতে 
মার মুখেন্স কথা অনেকটা সংরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা । 

বাকুড়া জেলার সর্বত্র এককপ ভাষার প্রচলন নাই । জয়রামবাটী-অঞ্চলের কথ্য- 
ভাষার কয়েকটি বিশেষত্ব নিম্নে উল্লেখ করিতেছি । * 

(১) জয়রামবাটী-অঞ্চলের কথ্যভাষায় তিনকালেই ক্রিয়ার পরে “নি” শব্ধ ব্যবহৃত 
হয়। অতীতকালে "নি, ও নাই” এই ছুইটি শব্দের প্রয়োগ হয় এবং “নি” অপেক্ষা 'নাই, 
শবের প্রয়োগ অধিক । “নেই' শব্দের ব্যবহার একেবারেই নাই। (২) ক্রিয়ান্তে কেবল 
'লুম' ব্যবঙ্ৃত হয়) “লেম? বা “লাম? ব্যবহৃত হয় না। (৩) "ভিতর উপর, প্রতৃতি শব 
অবিকৃত থাকে ; উহাদের আগ্স্বরের গুণ হয় না। কোন কোন ক্রিয়াপদে আগ্ঘম্বরের 
বিকল্পে গুণ হয় £ যেমন,দিবে, দেবে । কোন কোন শষে অন্ত্যস্বরের বিকল্পে পরিবর্তন 
হয় £ যেষন,--পুজা, পুজো ; বেহুবচন-সুচক) গুলি, গুলো ) ইচ্ছা, ইচ্ছে। (৪) কতকগুলি 
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শব্দের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণে কলিকাঁতার মত দ্বিত্ব হয় না: যেমন,_এখুনি, সবাই । (৫) 
কতকগুলি ক্রিয়াপদে মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ অকারান্ত হইয়া! ব্যবগত হয়ঃ যেমন,_-কুলত 
€ কলাইত ), জুড়বে ( জুড়াইবে ), শুকতে ( শুকাইতে ), ঘুমব ( ঘুমাইব ), বেরয় ( বাহির 
হয়), উঠতেন (উঠাইতেন ), ফুরতে (ফুরাইতে ), বুলতে ( বুলাইতে )। (৬) “কাউকে; 
শন্দের প্রয়োগ নাই ; কাক্ুকে” বা “কাকেও”? ব্যবজত হয়। নিয়োক্ত পদগুলিতেও 
কলিকাতাদি স্থানের সঙ্গে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে £ বোজাতুম ( বোঝাতুম ), ছুফুর, জ্যোৎসনা, 
পাত্রি, অদ্রিষ্টে, রান্তে (বাধতে ), নপুরে, ( নেপুরে ), গিরস্তের, ঠি য়ে। 


সন্কেতির অর্থ 


গ্রন্থমধ্যে [আ1], [ই] হঠ্যাদি সাঞ্ষেতিক চিহ্ৃসমূহ ব্যবহৃত হইঘছে। [আল 
আশুতোষ মিত্র প্রদত্ত বিবরণ । [ই] ইন্দুমতী দেবী প্রদত্ত বিবরণ । |উ]- উমেশচন্্র 
দন্ত প্রদত্ত বিবরণ। [গ]ল গণেন্্রনাথের সংগ্রহ 3 বা গণেন্দ্রন।থ প্রদত্ত বিবরণ। [তাল 
তপানন্দ-স্বামী প্রদত্ত বিবরণ । !ধ।-ধমানন্দ-ম্বামীর সংগ্রহ | !ন!-নপিনবিহারী সরকার 
প্রদত্ত বিবরণ । [নিন নিকুঞ্জদেখী প্রদত্ত বিবরণ । প্র] লপ্রভাকর মুখোপাপ্যায় প্রদত্ত 
বিবরণ । [বি1-বিভৃতিভূষণ পোষ প্রদত্ত বিবরণ । [ম)-মহাদেবানন্দ-স্বামী প্রদত্ত 
বিবরণ । [স]- সৎসঙ্গনন্দ-ন্বামী প্রদত্ত বিবরণ। [স্থল স্থরেন্দ্রকান্ত সরকার প্রদত্ত 
বিবরণ। [দি-স্বামী সারদাশন্দের দিনলিপি | [পুঁ]-হ শ্রহ্ীরামকধসপুঁধি । [লিল 
শশ্রারমকুষ্ণ-পীলা প্রসঙ্গ | 

স্থরেন্দ্রকান্ত সরকার, নপিনবিহারী সরকার, বিভূতিভূষণ ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত ও 
প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এই পাচটি পূর্ণনামের পরিবর্তে স্বরেনবাবু, নলিনবাবু, বিভূতিবাবু, 
উমেশবাবু ও গ্রবোধবাবু লেখা হইয়াছে । 


চরিত্রাঙ্কনের ধারা 


শ্রীশ্রীঠাকুরের মত শ্রীশ্রীমার জীবনেও মানব-স্থলভ বা লৌকিক এবং দেবত্বের স্চক 
বা অলৌকিক ঘটনাবলী পাশাপাশি বিদ্ধমান। মানবভাবের প্রাধান্য সত্বেও, মানবীয় 
আবরণ ভেদ করিয়। ভিতরের দ্েবস্বরূপ যেখানে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত, 
লৌকিক ও অলৌকিক মধুর সামগ্তস্তে সম্মিলিত, মানষ দেবতাকে ও দেব্ত। মানুষকে 
আলিঙ্গন করিঘা অভিন্ন মুতিতে প্রতিভাত, সেখানে অলৌকিক ব্যাপার ছণটিয়া বাদ দিয়! 
কেবলমাত্র লৌকিক ব্যাপার লইয়৷ চরিত্রাঙ্কন-চেষ্টা অস্বাভাবিক ; এবং এ্রন্ধপ চেষ্টার 
বিশেষ সার্থকতা আছে বপিয়াও মনে হয় না । সেইজগ্ঠ, শ্রীশ্রীমার জীবনলীলা প্রকাশ 
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করিতে যাইয়া আমরা শ্রীশ্রীরামকুষ্জ-জীবনীর ব্যাখ্যাতি। স্বামী সারদানন্দ মহারাজেক 
অশ্চগামী হইয়! তীহাঁকে “দেব-মানব'রূপে দেখিবাব চেষ্টা করিয়াছি । 


শেষ কথা 


লেখাব কাজ এক জনেব দ্বাৰা সম্পন হইলেও, উহাব সঙ্গে শ্রীশ্রীমার অনেক হ্যাপী ও 
গৃহী সন্তানেব উদ্যম জডিত। মাব উপব একাস্তিক ভক্কি-ভালবাসাব জন্যই তাহার। স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়৷ সাহায্য কবিষােন। তন্মর্ধো মাব সেবকসম্তান শ্রীগণেদ্রনাথ ও জীইন্দুভধ্ণ 
সেনগুপ্তের নাম বিশ্ধেভাবে উলেখযোগ্য | 

সুহ্ৃদ্ধব শ্রীবস্কিমচ্ মুখোপাধাণ আন্তবিক হই সহকাবে ঞশ্রমাব জোঠীবিটাখ কবিযা 
আমাদিগকে রৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ কবিষাছেন । হতকৃত বিচারপ্রণালী জেয তিব্দ্গণের 
প্রশংসা অর্জন কাবঘাছে । 


চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 


শত্রীমাতাঠাকুরাণীব অশেষ ককণায় তাহাব আবির্ভাবের শততম বর্ পূর্ণ হওধার মুখে 
গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রণ্চাশিত হ্ইল। হ্ামাদের সংগৃহীত বিববণসমূহের মধ্যে 
প্রকাশের যোগ্য যাবতীয় বিষয়ই ইহাতে সন্গিবেশিত হইয়াছে | নানা সুর ধরিয়া বিশেষ 
বিশেষ ঘটনার কালনির্য় করিতেও এবাব সক্ষম হ্ইয়াছি বলিয়া মনে হয়| 'শীমা বা 
শ্রীমহেক্রনাথ গুধ তদীষ সহ্ধমিণা আমতী নিকৃগ্ভদেবীর মুখে শুনিয়া কিছু কথা তাহার 
দিনলিপিতে লিখিয়া রাখেন; উহা নিকুঞ্জদেবী প্রদত্ত বিববণেব অন্তভুক্তি হইয়াছে । 
কোন কোন অধ্যায়েব নাম-পরিবর্তন বা নাষ-সংক্ষেপ করা হইলেও বিষয়বন্ত প্রায় পুব 
আছে এবং শ্রশ্বামিজী ও শ্রীমহাবাজ' হর্ষক একটি নুতন অনুচ্ছেদ পবিশিষ্টে ফোজত 
হইয়াছে। নিব্দেনমিতি। 
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জন্মভূমি জয়রামবাটা 


বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণপুব প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্রগ্রাম জয়রামবাটী পল্লী- 
লক্ষ্মীর বিচরণ-ভূমি । এতদঞ্চলের ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত গ্রামগুলির মধ্যে ইহা 
সমধিক শস্তপুর্ণ ও জনাকীর্ণ। ঘনঘন ছুতিক্ষ-পীড়িত বাঁকুডার বহুসংখ্যক 
গ্রামের মত জয়রামবাটীকে মোটা ভাতকাপড়ের অভাবগ্রস্ত হইতে সচরাচর 
দেখা যাঁয় না। বিদেশী সভ্যতার কেন্দ্রস্থল নগরসমূহ হইতে দূরে অবস্থান 
করায় পল্লীবাসীরা বর্তমান কালেও স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত । 

গ্রামের উত্তরপাশে একখান! শস্যশ্যামল ক্ষুদ্র মাঠ ; অক্রান্তকম! কৃষককুল 
তাহার গ্রাম-সন্গিহিত অংশে আশুধান্য, রবিশস্ত, ইক্ষু, গম ও বিবিধ শাক- 
সবজি উৎপাদন করিয়া থাকে । মাঠখানি পার হইয়া গেলে দেখা যায়, 
স্বচ্ছসলিল ক্ষুদ্রনদ্দ 'আমোদর” উত্তরদিক হইতে আসিয়া, জয়রামবাটীর 
সন্নিকটে পূর্বাভিমুখে বাকিয়া, গ্রামের উত্তরসীম। নিরূপণ করিতেছে । নদের 
ওপারে দেশড়া নামে বৃহৎ গ্রাম । পশ্চিম বাঙলার অধিকাংশ নদনদী প্রায় 
বুজিয়া আসিলেও, এই স্বল্পপরিসর নদটি আয়তনের তুলনায় গভীর এবং 
বারমাসই তাহাতে জল থাকে। শ্রীশ্রীলারদা-মাতা বালিকা -বয়সে ছোটছোট 
ভাইদিগকে সঙ্গে লইয়া এই আমোদরে গঙ্গান্সান কৰিতে আসিতেন। 
ক্রীড়াচঞ্চল। বালিকার ধুলি-লুষ্টিত বস্ত্াঞ্চলের মত আমোদর এমনই মনোহর- 
গতিতে আকিয়। বাঁকিয়। প্রবাহিত হইতেছে যে, এই ক্ষুত্র গ্রামখানির উত্তর 
প্রাস্তেই ছুইটি মনোহর উপদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে । তন্মধ্যে পুরোত্তর 
কোণের উপদ্বীপটি কৃুরপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশান। উহা বট-অশ্বখ-আতআাদি- 
বৃক্ষদমাকীর্ণ হওয়ায় ছায়া-নিবিড় এবং বকুল-গুলঞাদি-পুষ্প-গন্ধে 


হু শীঙ্ীলারদা দেবী 


আমোদিত। শ্রীনারদানন্দ-মহাবাজ মাতৃদর্শনে আসিয়া এই শ্মশানের 
কেন্দ্রস্থলে, অধুনালুপ্ত আমলকী-বৃক্ষেব তলায় ধ্যানমগ্র হতেন । 

জয়রামবাটার পূর্বদিকে, আমোদবের অপর পাবে তাজপুর নামে অনতি- 
বৃহৎ গ্রাম; দক্ষিণে জিবটা,দক্ষিণপশ্চিম কোণে মসিনাপুর, পশ্চিমে শিহড়। 
চতুষ্পার্্ববর্তা এসকল গ্রামেব কোনটিই জয়রামনাটী হইতে এক মাইলেব 
অধিক দৃর্বতী নহে । জয়বামবাটার নিজন্ব কোন হাট না থাকায় কায়িক 
পরিশ্রমে নিজেদের জমিতে উৎপন্ন যৎসামান্য তরীতরকাবীতেই গ্রামের 
লোক সন্তুষ্ট থাকে । কদাচিৎ বস্ত্রা্দ প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে হইলে 
তাহাদিগকে সাড়ে তিনক্রোশ উত্তবে কোতুলপুর, তিনক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে 
কয়াপাট, কিংবা ছুইক্রোশ দক্ষিণপূবে কামারপুকুরে যাইতে হয়। 
কামাবপুকুব শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণদেবেব জন্মস্থান-_পুণ্যভূমি 

জয়বামবাটীকে কেন্দ্র করিয়া অদূববতী অনেক গুলি গ্রাম শ্রীশ্রীগ্ণাকুব ও 
শ্রীপ্রীমার একতবের, কিংবা উভয়েবই স্মৃতিচিহ্ন বুকে লইয়া ধন্ট হইয়! 
আছে। তন্মধ্যে আনুড়, শ্যামবাজারঃ শিহড় ও কোয়ালপাড়। প্রধান। 
গ্রামস্থ ভক্তিমতী মেয়েদের সঙ্গে আন্ুড়ে ৬বিশালাক্ষী-দর্শনে যাইতে যাইতে 
পথিমধ্যে বালক শ্রীগদাধর দেবীর ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের 
সঙ্কীতন-রঙ্গ--উহার আকর্ষণী শক্তি দেখিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীবামকৃষ্ণ 
শ্যামবাজারে সাত অহোরাত্র সঙ্কীত্তন-বিলাসে মত্ত হইয়াছিলেন। শিহড়ে 
ঠাকুরের পিতৃষ্ব্রীয় ভগিনীব বাড়ী এবং মার মাতুলবাঁড়ী থাকায় বাল্যাবধি 
উভয়েরই তথায় বহুবার গমনাগমন হইয়াছিল । বিষুপুর হইয়া! কলিকাতা 
যাতায়াতের পথে মা কোয়ালপাডায় হুইএক দিন ব1 ছুইএক ঘণ্টা বিশ্রাম 
করিতেন। তিনবার সেখানে কিছু অধিককাল বাসও করিয়াছিলেন । 
কোয়ালপাড়া। তাহার “বৈঠকখানা” | | 

আয়তনে জয়রামবাটা ত্র হইলেও এবং উহাতে জমিদার বা তেমন 
ধনী লোকের বাস না থাকিলেও, গ্রামে আনন্দোৎসবের একেবারে অভাব 
ছিল না। এখনও চব্বিশপ্রহরীয় ব1 অষ্টপ্রহরীয় হরিবাসর, বারোয়ারী 
কালীপুজা, শীতলাপুজা ও দোল-ছুর্গোৎসবে গ্রামের লোক যথেষ্ট আনন্দ 
উপতোগ করে ; এবং সম্ভব হইলে, সকলে মিলিয়! যান্রাগানেরও ব্যবস্থ? 


জন্মভূমি জয়রামবাটা ৩ 


করিয়া থাকে । যাত্রাগান শুনিবার জন্য মাছুরবগলে গ্রামান্তরে যাওয়ার 
প্রথা জনসাধারণের মধ্যে আজিও অব্যাহত আছে । 

শিবের গাজন উপলক্ষ্যে পু? দিতে ও মেলা দেখিতে জয়রামবাটীর 
লোক সন্নিকটস্থ শিহড় শ্রামে যায়। শিহড়ের 'শান্তিনাথ' শিব এ অঞ্চলে 
প্রসিদ্ধ দেবতা । 

বৌদ্ধ ত্রিরত্বের অন্যতম শ্রীধর্ম ধর্মঠাকুরে পরিণত হইয়! পশ্চিম বঙ্গের 
স্থানে স্থানে, সাধারণতঃ কুর্মপ্রতীকে, অগ্ঠাপি পুজ। পাইতেছেন । জয়রাম- 
বাটীর 'যাত্রাসিদ্ধি-রায়” নামক ধর্মঠাকুবের মন্দির এক সময়ে এ অঞ্চলে" 
ধর্মপুজার প্রভাব বিজ্ঞাপিত করে । গ্রামেব জাগ্রত দেবত। ৬সিংহবাহিনী 
ত্রিমৃতিতে বিরাজিতা থাকিয়া, শুধু গ্রামবাসীদিগকেই নহে, দূরবর্তী স্থানের 
লোকদিগকেও নিজমন্দিরে নিত্য আকরণ করিয়া আনিতেছেন । 
শারদীয় দুর্গাপূজার সময় কালিকাপুরাণোক্ত বিধানে সাড়ম্বরে দেবীর অনা 
হইয়া থাকে । 

সবোপরি, শ্রীশ্রীমার জন্মস্থানের উপর ইষ্টকনিমিত বৃহৎ মন্দিরের ছুপ্ধ- 
ধবল চুড়া ও সেই চুড়ার শিখরদেশে 'মা”নামাক্ষিত নিশান বহুদূর হইতে 
দুষ্ট হইয়া সকলকে আজ জয়রামবাটীর মহাপীঠত্ব স্মরণ করাইয়। দিতেছে । 
দূরদূরান্তর হইতে, এমন কি সুদূব আমেরিক? হইতেও, তীর্থযাত্রীর দল 
যানবাহনাদির অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া, জয়রামবাটীর পুতমৃত্তিকা-স্পর্শে ধন্য 
হইবার বাসনায় ছুটিয়া আসিতেছে । ধাহার আবির্ভাবভূমি বলিয়া, বীহার 
দিব্য লীলাধিলাসের অক্ষয় স্মাতসমূহ চিত্তলোকে সঞ্চিত রাখিয়াছে বলিয়া, 
জয়রামবাটী চিন্ময়ধামরূপে ভক্তমানসে স্কুরিত হইতেছে, সেই মানবীরূপিণী 
দেবীর চরণপদ্মে বারবার প্রণত হইয়া তাহার জন্মার্দি-কথা যথাশক্তি বিবৃত 


করিতে প্রয়াম পাইতেছি। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আবির্ভাব 


জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীবামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
বাস কবিতেন।১ পুকষান্ুক্রমে “রাম'-মন্ত্রেব উপাসক বামচন্দ্রের স্বীয় 
ইঞ্টে একাস্তিকী ভক্তি ছিল। তিনি দবিদ্র হইলেও পরোপকাবী এবং 
নিবতিশয় নিবভিমান ছিলেন । যথাকালে শিহডেব হবিপ্রসাদ মজুমদাবেব 
কন্ঠ শ্রীমতী শ্যামাসুন্দবী দ্রেবীব সহিত তিনি পবিণযস্ত্রে আবদ্ধ হন। 
শ্যামান্ুন্দবী সবগুণে স্বামীব অন্ুবপা ছিলেন। তাহাব নির্মলচরিত্র ও 
দৃচিত্ততাব কাহিনী এখনও জয়বামবাটীব লোকমুখে শুনিতে পাওযা যায়। 
এই দ্রবিদ্র অথচ পবমভক্ত পিতামাতা ক্রোড উজ্জ্বল কবিয়। শ্রীমতী 
সারদা সংসাবে আগমন কবেন। পব্বতী কালে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে 
স্বীয় পিতামাতার গুণাবলী এইবপে কীর্তন কবিতে শুনা যাইত  আমাব 
১ বামচন্ছেব বংশধারা নিয়োক্তরপ £ 
নাবা মন মুখাপাধাশ 
বৈগ্ঠনাথ 


৬৪ 
| | | | 
বামচন্দ তৈলোক) চখব নামা ধল 
গামাসন্দপী 
| শখনাবাযণ 
০ +৭ দায়ারারা, পারা | 
সাদি! কাদশ্বিনী প্রনননবধমাব উামশ কালীবুমাব বন্দাপ্রনাদ অভধচবণ 
»-(১) রামপ্রিয়। - সুবোধবাল' হণ্ুমতী -কুরবাল! 


» (৯) হবাসিণী | | 


রর রি | 
| | ] | রাধারাণী 
ভুদেব রাধাবমণ খুদিরাষা বিজযকৃষণ 


| ূ তত এ 
নপিনী আশলা (মার) কমলা বিমল! গণপতি 


মুখুজ্যেব্রাঙ্মণেরা প্রাচীনকাল হইতে জযরামবাট গ্রামে বাস করিযা আসিতেছেন।, 
বিষুপুরের রাজার দানপত্র দেখিযা এইচও ডসন্‌ সাহেব নিষ্কর জমি ভোগ করিবার 
জন্ত তাহাদিগকে যে সমস্য ছাড ও তায়দাদ করিয়া দেন, সেই সকল হইতেই ইহা 
সপ্রমাণ হয। গ্রামের বাঁড়ুজ্যে-ব্রাহ্মণেরা মুখুজ্যেদের দৌহিত্র-বংশ। 








আবির্ভাব ৫ 


বাঁবা পরমভক্ত ছিলেন, পরোপকারী ॥ বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন, নৈষ্টিক। 
মার কত দয়। ছিল--লোকদের কত খাওয়াতেন, যত কাত্তেন। কত সরল! 

ব্রেলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র ও নীলমাধব নামে রামচন্দের কনিষ্ঠ তিন 
সহোর্দর তাহার সঙ্গে একান্নব্তা পরিবারে বাস করিতেন। তন্মধ্যে 
ব্রেলোক্যনাথ শাস্ত্র পড়িয়। পণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পর অল্প 
বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। নীলমাধব অবিবাহিত | 

প্রীমতী সারদার জন্ম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনা শুনিতে পাঁওয়। 
যায়। ঘটনাটি এইরূপ $ এক সময়ে শিহড়ে উত্তরপাড়ায় পিত্রালয়ে অবস্থান্‌- 
কালে শ্যামাস্থন্দরীর খুব পেটের অস্থুখ করে । তিনি তথাকার একল্লা-পুকুরের 
পাড়ে শৌচে যান ; কিন্তু তাড়াতাড়ি স্থান-নিবূপণ করিতে না পারিয়া, 
একটি বেলগাছের তলায় বসিয়া পড়েন। এ বেলতলার ঈষৎ ব্যবধানে 
গ্রামের কুমারদেব একটি পোয়ান ছিল--এখনও আছে । শ্যামানুন্দরী 
শুনিতে পাইলেন, সেই পোয়ান হইতে ঝন্যন্‌ করিয়া শব্দ উঠিল ; আর 
সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলেন, বেলগাছ হইতে একটি কচি ছোট মেয়ে 
লাফাইয়। পড়িয়া বাহুপাশে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। এই দৃশ্য দেখিয়া 
তিনি অচৈতন্ত হইয়া পড়িয়া! যান। অনেকক্ষণ এইভাবে পড়িয়াই ছিলেন । 
পরে সকলে তাহাকে খুঁজিতে গিয়া বেলতলায় অচৈতন্যভাবে পড়িয়! 
আছেন দেখিতে পায় । জ্ঞানলাভের সঙ্গে শ্যামাসুন্দরী অনুভব করিলেন, 
মেয়েটি তাহার উদবে প্রবিষ্ট হইয়াছে !২ 

এই ঘটনার কিছুকাল পুৰে রামচন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছিলেন ৷ তাহার 
কলিকাতা গমনের সঙ্গেও একটি অনুরূপ ঘটন। জড়িত রহিয়াছে । একদিন 


০ প্পশপিশাশীশীটাীশাীশীি মি চে শাপলা 


২ আমবা শণ্রীমার ভাজা শমতী ইন্দুমতী দেবীর নিকট ঘটনাটি যেমন শুনিয়াছি 
সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিলাম। ইন্দুমতী তাহার শ্বাশুড়ী শ্ঠামাস্থন্মরীর মুখে শুনিয়াছিলেন। 
তিনি বলেন যে, বারবার শুনিষা শুনিয়া ইহ তাহার কথস্থ হইয়া গিয়ছে। শ্রীমতী 
স্ুশীলাবালা দত্ত বলেন £ একদিন সন্ধ্যার পর আমি মার পায়ে তেল মালিশ করিতেছি, 
এমন সমর নলিনী ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া হঠাৎ তাহাকে বলিল, এপসীমা, ঠাকুরকে 
লোকে ভগবান বলে, আর ভগবান ঝলে অদ্ধাভক্তিও করে; তা৷ না হয় মানলুম---শুনেচি 


৬ শ্রীপ্ীসারদা দেবী 


দ্বিপ্রহরে আহারের পর সংসারের অভাব অনটনের কথা চিন্ত। করিতে 
করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়েন। সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, একটি ছোট 
হেমাঙ্গী বালিকা তাহার পিঠের উপর পড়িয়া ছুই হাতে তাহার গল। 
জড়াইয়া ধরিয়াছে। বালিকার রূপ ও হাতের মুল্যবান অলঙ্কার তাহার 
অসাধারণত্বেব পরিচয় দিতেছিল। শান্ত্বরে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কে গো তুমি 1 মেয়েটি কোমলকণ্ে কহিল, “এই আমি তোমার কাছে 
এলুম !? ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্ন-বিবরণ আলোচনা করিয়া তাহাব 
ধারণা হইল, মা-লক্মী কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন । এই সময়ে অর্থার্জনের 
চেষ্টা ফলপ্রস্থ হইবে মনে করিয়া তিনি কলিকাত। যাওয়ার সম্কল্প করেন ।৩ 

কলিকাতায় ব্রাহ্মণের কিরূপ অর্থাগম হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছুই জান। 
যায় না। তবে তাহার প্রবর্তা মানসিক অবস্থা হইতে এই বিষয়ে তিনি 
কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধকাম হইয়াঞিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। যাহা হউক, 
গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পত্বীব দর্শন ও অনুভবের কথা অবগত 
হইলেন। ঘটনা অভাবনীয় হইলেও তাহাৰ সরলবিশ্বাসী, ভক্তিপ্রবণ চিত্ত 
ইহাতে কোন সন্দেহ করিল না। ঈশ্বরের বিধান মানুষেব অজ্ঞেয় ও 
অলজ্ঘনীয় জানিয়। ত্রাহ্মণ-দম্পতী নিজেদের দেহস্্রখে উদাসীন হইলেন ; 
এবং ভক্তিপৃতহৃদয়ে উষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে দেব-সন্তানে 
ন্ম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

দিনের পর দিন অপগত হইয়া গর্ভসঞ্চারের কাল হইতে দশমাস পূর্ণ 


যে, তার মার গঞ্ডে হাওয়া ঢুকে তাব জন্ম হয়েছিল। কিন্ত তোমাকে লোকে এত 
দেবতা বঙগে মান্য করে কেন?” মা বলিলেন, আমার মা আমাব মামাব বাডীতে 
বেলতলায় শৌচে যান। সেই সময় দেখেন, এক ছয়সাত বছরের প্রমীজুন্দরী কণা 
বেলগাছে ঝুলচে। দেখেই মা বসে পড়েন। কন্ঠাটি বেলগাছ থেকে নেমে এল ;মা আব' 
কন্ঠাটিকে দেখতে পেলেন না, তার মনে হ'ল, যেন একটা হাওয়৷ তার গর্ভে ঢুকচে। 
তখন তিনি অচৈতন্ট হয়ে যান।, 

৬ স্বামী শ্যামানন্দ কলিকাতায় মার বাড়ীতে শ্রধুস্তা গোলাপ-মার নিকট উহা 
শুনিয়াছিলেন । গোলাপ-মা শীশ্রীমার মুখ হইতে ঘটনাটি শুণিয়াই নীচে প্রসাদ দিতে 
আসিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন। 


বিবাহকথা ৭ 


হইয়া আসিল ; এবং হেমন্তের অবসাঁনে শীতের কুজ্মাটিকায় দশদিক আবৃত 
হইল দেখিয়া গর্ভাশ্রিত' দেবীও স্বরূপ গুষ্িত করিয়া ধরাতলে অবতরণের 
উদ্যোগ করিলেন। সন ১২৬০ সাল বা ১৭৭ শকাব্দ, সৌর পৌষের 
অষ্টম দিনে, গুরুবাবে, মুখ্গান্দ্র অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে, রাত্রি 
ছুই দণ্ড নয় পল সময়ে, অতিশুভক্ষণে শ্যাম।সুন্দরী এক দিব্যলক্ষণ! স্থুকুমারী 
প্রসব করিলেন। রামচন্দ্রের দরিদ্র কুটার মঙ্গলধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র 
গ্রামখানির ঘরে ঘরে সেই শুভবাতা বিজ্ঞাপিত করিল । 

অনন্তর বিহিত কম্মাদির যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিয়। রামচন্দ্র জ্যোতিষীকে 
ড|কাইয়া কন্ঠার জন্মপত্রিক সম্পাদন করালেন ।* লগ্নাদি নিরূপণাস্তে 
তাহার রাশ্যাশ্রিত নাম শ্রীমতী ঠাকুরমণি দেবী এবং লোকপ্রচলিত নাম 
শ্রীমতী সারদা বাখিয়। ব্রাহ্মন-দম্পতী ন্রেহবিগলিতচিন্তে কম্তার লালন- 
পালনে মনোনিবেশ করিলেন । 


স্পপপীশাপািশাতীতি পাপপশিলা শপ এসপি এসি 


তৃতীয় অধ্যায় 


বিবাহকথা 

শ্রীমতী সারদ।ব অলৌকিক জন্ম-ঘটনা অপরের মনে তেমন প্রভাব 
বিস্তার না করিলেও তাহার মাতাপিতার মনে গভীব রেখাপাত করিয়াছিল, 
সন্দেহ নাই। উহা তাহাদের বাৎসল্যবতিকে ভক্তিমিশ্রিত করিয়া এক 
নুতন আকার দান করিয়াছিল। ফলে, রামচন্দ্র ও শ্ঠামান্ুন্দরী অনেক সময় 
বিস্মিতনেত্রে কন্ঠার মুখপানে তাকাইয়! কত কি ভাবিতেন । কিন্তু পরক্ষণেই 
অপত্যবাৎসল্য এবং সংসারের শত তাড়না আসিয়া তাহাদিগকে সকল কথা 
ভূলাইয়া দিত । মায়িক জগতে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক । কন্ঠার প্রতি 


পিসি শিপ পপি পপ পপর পান পপি | পিপাগা 


*. আীশ্রমার কোঠী-বিচার পরিশিষ্টে দেখুন। মুল কোষ্ঠীতে তাহাব সাধারণ নাম 
“সারদানুন্দরী” লেখা ছিল । তখনকার দিনে শ্যামাসুন্দরীর কন্তার 'সারদাসুন্দরী? নাম 
স্বাভাবিকও বটে । কিন্ত পরব্তী কালে “সুন্দরী” স্থলে “মণি? শব্ধ ব্যবহৃত হয়। আমর! 
তাহার নামের এই মধ্যবর্তী অংশ অমতিপ্রপ্লোজনীয় মনে করি | 


৮ শ্ীক্রীসারদা দেবী 


রামচন্দ্র আজীবন শ্রাদ্ধ! ও সন্ত্রমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন, শুন! যায়। আর 
স্যামানুন্দরী শেষ বয়সেও কন্ঠাকে সন্বোধন করিয়া কতবার বলিয়াছেন, 
“মাগো, তুই যে আমার কে মা! আমি কি তোকে চিনতে পাচ্চি মা?” 
কন্তা তাহাতে বাহিক বিরক্তি প্রকাশ করিয়া উত্তর দিয়াছেন, “কে আবার, 
কেআবার £ আমার কি চারটে হাত হয়েচে ? তা হ'লে তোমার কাছে 
আসব কেন? যর্দি বা গর্ভধারিণী কখনও বলিতেন, “সারদা, তোমার মতন 
আমার যেন [ জন্মান্তরে ] একটি মেয়ে হয় মা! স্বামীর ধন থাকবে। 
ছেলেপুলে নিয়ে বড় জালাতন !, তাহাতেও কন্ঠা রাগিয়া উত্তর দিতেন, 
“আবার আমাকে টানচ ? তোমার ছেলেপুলে আমি আবার এসে মানুষ 
করি! তথাপি গর্ভধারিণী পুনঃপুনঃ বলিতেন, “তোমাকেই যেন আবার 
আমি পাই মা!” [ই] 

পিতামাতা ব্যতীত খুল্লতাত নীলমাধবও শ্রীমতী সারদ!কে অত্যন্ত 
ভালবাদিতেন এবং তাহাকে কোলেপিগে কবিয়া মানুষ কবিয়াছিলেন। 
অবিবাহিত নীলমাধবেব সংসাবে অন্য অবলম্বন ন' থাকায় এই ভ্রাতুদ্পুত্রীটি 
বিশেষভাবে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। 

রামচন্দ্রেব সাংসারিক অবস্থা কোন কাঁলেই তেমন সচ্ছল ছিল না। 
সেইজন্য, নিজেদের যে অল্প কয়েক বিঘ। লাখেরাজ জমি ছিল, তাহার চাষ- 
আবাদ ও যাজন-কাষ ব্যতীত, সংসারের ব্যয়নিবাহের জন্য সম্ভবমত অন্য 
উপায়ও দেখিতে হইত। তাহারা তুলার চাষ কবিতেন এবং নিজেদের 
ক্ষেত্রোৎপন্ন সেই তুলা হইতে পৈতা কাটিবার ব্যবস্থা করিতেন । 
শ্যামানুন্দরী তুলার ক্ষেতের মধ্যে বালিকাকে--পরবর্তা কালে অন্যান্য 
সম্তানদিগকেও- শোঁয়াইয়া রাখিয়া নিজে তুলা তুলিতেন। 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শ্রীমতী সারদার স্বভাবের এক অপরুপ স্বতন্ত্রত। . 
বিকশিত হইয়া উঠিল। অন্ত মেয়েদের সঙ্গে চঞ্চল। হইয়া! খেলাধুলা কবিতে 
তাহার তেমন আগ্রহ দেখ। যাইত না। বালিক। যেন আপনাতেই আপনি 
সম্পূর্ণ--আপনাতেই আপনি বিভোবা ! একজনকে শ্রীগ্রীমা বলিয়াছিলেন, 
আমার যখন খুব কম বয়েস, সে সময় আমি একলা থেকে যখন যে কাজ 
ক'তুম, ঠিক আমারই মতন আর একটি মেয়েও সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ 


বিবাহকথা। ৯ 


ক'ত হাসত' তামাসা কাস; কিন্তু অন্থলোক এলেই অ:র তাকে 
দেখতে পেতুম না। দশ এগার বছর পর্যন্ত এ রকম হ'য়েছিল। [উ] 
দেখিতে দেখিতে পঞ্চমবর্ধ অতিক্রম করিয়া গ্রীমতী সারদ1 বষ্ঠবর্ষে 
পদার্পণ করিলেন । তৎকাশে এ দেশে বাল্যবিবাহ-প্রথাঁ বিশেষভাবে 
প্রচলিত ছিল-_-এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং উপযুক্ত সম্বন্ধ 
আসিলে বালিকাকে পাত্রস্থা করিতে কাহারও আপত্তির কারণ ছিল না; 
এবং বিধিনির্বন্ধে উপযুক্ত সম্বন্ধ আমিতেও বিলম্ব হইল ন1। এখন আমরা 
সেই বিষয়েরই অবতারণ। কবিব। 
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে শ্রীগদাধরের দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর-ব্যাপী সাধনার 
প্রথম পাদ অতীত হইয়াছে ; এবং ঈশ্বরলাভের জন্য তাহার আধৃষ্টপূর্ব 
ব্যাকুলতা ও তনিবন্ধন কার্ধগুলি সংসারী লোকের চক্ষে বায়ুরোগীর 
আচরণবৎ প্রতীত হইয়া কামারপুকুরে অতিরপ্রিত আকারে জননী শ্রীমতী 
চন্দ্রমণির কর্ণে পৌছিয়াছে । ক্যোষ্টপুত্র রামকুমারের বিয়োগছুঃখ অপগত 
হইতে না হইতে, অতি আদরের কনিষ্ঠপুত্র বায়ুরোগাক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়া 
জননী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । অবিলম্বে তিনি পুত্রকে কামার- 
পুকুরে নিজ সকাশে আনয়ন করাইলেন এবং তাহার রোগশীন্তির জন্য 
স্বস্তায়ন, ঝাড়ফুঁক হইতে আরম্ভ করিয়া ওঝা আনাইয়া চগ্ু-নামানে 
পরস্ত লোক প্রচলিত অনুষ্ঠানসকল একে একে করাইয়া যাইতে লাগিলেন । 
কামারপুকুরে আসিয়া জগন্মাতার প্রায় নিত্য দর্শনাদি লাভ হইতে থাকায় 
গদাধরও ক্রমশঃ সুস্থির ভাব ধারণ করিলেন । - 
সাংসারিক সকল বিষয়ে একান্ত উদাসীনতাঁই গদাধরের বায়ুবোগের 
প্রধান কারণ মনে করিয়া তাহার এভাঁব দূর করিবার জন্য মাতা চন্দ্রমণি 
ও মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর এখন তাহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে উদ্যোগী 
হইলেন। মাতাপুত্রে গোপনে পরামর্শ করিয়া সকল বিষয় স্থির করিলেও 
» ঠাকুর তাহার সাধনকালের প্রায় প্রারস্ত হইতে নিজের অনুরূপ আকারবিশিষ্ট 
এক যুবক-সন্ত্যাসীর দেখা পাইতেন। এ সন্গ্য।সি-মৃত্তি তাহার ভিতর হইতে যখন 
তিখন বাহির হইয়! তাহাকে সকল বিষয়ে উপদেশ করিতেন । 


১৩ শ্রীপ্রীনারদ৷ দেবী 


গদাধরের উহ] জানিতে বিলম্ব হইল না। আপত্তি করার পরিবর্তে তিনি 
সমধিক আনন্দই প্রকাশ করিলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া, মনোমত পাত্রীর 
অন্বেষণে ব্যর্থকাম ভ্রাতাকে পাত্রীব সন্ধানও বলিয়। দিলেন £ 'জয়রামবাটীব 
বামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো! বেঁধে রাখা! আছে, দেখগে যা) 
শ্রীগদাধবেব স্বয়ং পাত্রী-নিবাচনেব কথায় শ্রীমতী সাবদার শৈশবেব একটি 
কৌতুকাবহ ঘটনা মনে পড়ে । প্রীত্রীবামকুষ্ণ-পু'থিতে আছে £ 

একবার প্রতূর্দেব হদযেব ঘবে। 

জনেক গানক তথা গা একদিন | 

শু.ন জুটে নবনাবী নবীন প্রবীণ | 

নাবীদেন মধ্যে এক কণ্ঠা কবি কোলে । 

শুনে গান একসঙ্গে নারীদেব দলে ॥ 


অন্গব্যাঃ শিশ্ছমেষে কোণ ছিগ যাব। 
গীত জমাপনে এক আন্জাথ তাহার ॥ 
আদবে কহিল বাণিকাব সম্বোধিযা। 
এ৩লেক--কাবে চাহ কবিবাবে বিখা॥ 
অমনি দেখান বাল। তুলি ছুই কবে। 
সম্িকটে পমাসান প্রত গদাধরে ॥ 
অল্পপ্দিনেব মধ্যেই বিবাহেব সকল বথ। স্থিব হইয়া? গেল এবং শুভদিনে 
শুভক্ষণে রামেশ্বর কনিষ্ঠ ভ্র।তাকে জয়রামবাটীতে লইয়। গিয়া তাহাব শুভ 
পরিণয়-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করাইলেন । বিবাহে কন্তাপক্ষকে তিনশত টাক 
পণ দিতে হইল। তখন ১২৬৬ সালেব বৈশাখের শেষভাগ ; শ্রীগদাধর 
চতুবিংশতি বসবে এবং শ্রীমতী সারদা বষ্ঠ বর্ধে পদার্পণ করিয়াছেন । 
বিবাহ-কালের আব একটি ঘটনাও পুঁথি হইতে উদ্ধত করিতেছি £ 
জালিধা সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে । 
ঘুরে যবে বরে ঘেবে রমণী সকলে ॥ 
জাল। কাঠি লাগিয়া! কি হৈল শুন কথা । 
পুড়ে গেল শ্রীগ্রভুর মাঙ্গলিক স্ৃতা | 
হবিদ্রামাথান কৃতা ছিল বাধা হাতে । 


বিবাহকথা ১১ 


চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ। 
ছলে পুঙ্ড।ইয় দিল অবিদ্যা-বন্ধন ॥ 

যথাকালে বরবধূকে সঙ্গে লইয়া, রামেশ্বর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। 
মাতা চন্দ্রমণিও বিদ্যারূপিণী বহুৰ মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অন্তরে স্বস্তি অনুভব 
করিলেন । বরবধূকে দর্শন করিবার জন্য প্রতিবেশী ও স্বজন-সমাগমে 
কামারপুকুবের দরিদ্র সংসারখানি আজ আনন্দপরিপুর্ণ বলিয়া প্রতিভাত 
হইল। কেবল একটি চিন্ত। সকল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও থাকিয়া থাকিয়া 
চক্দ্রমণির মাতৃহ্ৃদয়কে ব্যথাভারাক্রান্ত করিয়া ভূলিতে লাগিল । বিবাহের 
দিনে সামাজিক সন্ত্রম রক্ষার জন্য লাহাবাবুদের বাড়ী হইতে যে কয়েকখানা 
অলঙ্কার চাহিয়া লইয়া নববধূকে সাঁজাইতে হইয়াছিল, এখন সেগুলি 
কিরাইয়। দিবার সময় আসিয়াছে । কন্ঠাপ্রতিমী বালিকার অঙ্গ হইতে 
কোন্‌ প্রাণে অলঙ্কার উন্মোচন করিবেন ভাবিয়া বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল ! 
মাতার মনোবেদনা হৃদয়ঙ্গম করিতে মাতৃভক্ত পুত্রের বিলম্ব হইল না; 
চতুর গদাধর নিদ্রিতা বধুব অঙ্গ হইতে এমন কৌশলে অলঙ্কারগুলি 
মোচন করিয়া লইলেন যে, তিনি তাহা জানিতেও পাবিলেন না। 
বালিকা জাগ্রত হইয়া অলঙ্কারের অন্বেষণ করিতে থাকিলে চন্দ্রমণি তাহাকে 
কোলে বসাইয়া সাশ্রুনয়নে সাম্তবনাপুর্বক কহিলেন, “মা, গদাই তোমাকে 
এর চেয়েও ভাল ভাল অলঙ্কার পরে কত দেবে ।২ কন্তার খুল্পতাত 
বালিকাকে দেখিতে আসিয়া এ কথ জানিতে পারিলেন এবং বিরক্ত হয়া, 
তাহাকে লইয়। সেইদিনই জয়রামবাটীতে প্রস্থান করিলেন । 

শৈশবে বিবাহ হওয়ায় তৎকালীন ছুইটিমাত্র বিশেষ ঘটন? শ্রীশ্রীমা 
স্মরণ করিতে পারিতেন। জয়রামবাটীতে ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম 


এ আপপীস্পিপীপি পিপি পপ পা আশি? শাপলা 








২ ঠাকুর তাহার জননীর কথা অঙ্গরে অন্গরে পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার 
দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান-কাঁলে ঠাকুর তাহাকে ছুই ছড়া মূল্যবান তাবিজ,.সোনার বাল] ইত্যাদি 
অলঙ্কার গড়াইয়া দিয়াছিলেন । সাধক-জীবনেব প্রারস্তে শ্রীমতী সীতাকে দর্শন করিবার 
সময় ঠাকুর তীহার হাতে ভায়মনকাটা বালা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশে মার বাল, 
মা-সীতার বালার অনুরূপ করিয়া নিমিত হইয়াছিল। 


১২ ্ীত্রীসারদ1 দেবী 


কতকগুলি পদ্মফুল লইয়া আপিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই তাহার 
পাদপদ্ম পুজা করিয়াছিল; এবং কামারপুকুরে ঠাকুরের পিতৃবন্ধু ধর্মদাস 
লাহা তাহাকে খেজুরতলায় আপন মনে খেজুর কুড়াইতে দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন, “এই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে £ 

মাতার আগ্রহাতিশয্যে ঠাকুর সেইবাব ছুই বংসরাধিক কাল 
কামারপুকুরে বাস করেন এবং বধুব জন্তবর্ধ বয়ঃক্রম কালে দ্বিতীয়বার 
শ্বশুরালয়ে যান। এই সময় বালিক। বধূ স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়া স্বামীর 
, পদ-প্রক্ষালন ও অঙ্গে বাতাস করিয়াছিলেন !* কয়েকদিন তথায় 
থাকিয়া ঠাকুর পত্বীর সহিত “জোড়ে” কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করেন। 
এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসেন এবং পুনরায় 
সাধন-সুদ্রে ডুবিয়া গিয়া সংসারের সকল বিষয় এককালে ভুলিয়া যান। 
আব এদিকে শ্রীমতী সারদা! জয়রামবাটীতে দরিদ্র পিতামাতার সংসারে ও 
উন্মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে মানুষ হইতে থাকেন। 


পিপিপি 1 শশী 


চতুর্থ অধ্যায় 


পিতৃগৃহে শিক্ষা 
পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঘরের বালিকার? অল্পবয়সেই রদ্ধনাদি 
সমুদ্তুয় গৃহকর্মে নিপুণা হইয়া উঠেন, দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমতী সারদার 
জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অতি প্রত্যুষে ঈশ্ববের নামোচ্চারণপূর্বক 
শষ্যাত্যাগ করিতে, প্রাত্যহিক গৃহকর্মে মাতাকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে, 
এবং মাতা রন্ধন করিতে অপারগ হইলে স্বহস্তে উহা! নিম্পন্ন করিতে 
তিনি আশৈশব অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও অপরিণত কচি 





* পরবর্তী কালের অনুরূপ একটি ঘটন! সম্বন্ধে প্রীশ্রীমী বলিয়াছিলেন ঃ 
জয়রামবাটীতে যখন ছিলুম তখন উনি এলেন; আমাকে বলেন, 'সাজিমাটি দিয়ে 
পা-টা ধুয়ে দাও তো। তা দেওয়াতে অন্য মেয়েরা বলাবলি ক'ত্তে লাগল, ওমা, 
সারদার কিগো', স্বামীর সঙ্গে কিছুই হল" না, তবু গ্তাখ....ঃ [নি 


পিতৃগুহে শিক্ষা ১৩, 


হাত ছুইখানিতে ভাতের হাঁড়ি উত্তোলন করিবার শক্তি না হওয়ায় পিতাকে 
উহা নামাইয়! দিতে হইত । তাহা ছাড়া, ক্ষেতে মুনিষদিগকে মুড়িগুড 
জলখাবার দিয়া আসা, আক জলে নামিয। গরুর জন্য দলঘাস কাটা,১ 
নিজেদের তুলার ক্ষেত হইতে জননীর সঙ্গে তুল! সংগ্রহ করিয়া আনা, 
এই সমস্ত কাজও তিনি বয়ঃস্ুলভ আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিতেন । এক 
বৎমর পঙ্গপাল সমস্ত ধান নষ্ট করিয়াছিল ; সকলের সঙ্গে বালিকা সেই 
ক্ষেত্রপতিত শস্ত কুড়াইয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে শ্রীপ্রীমা৷ বলিতেন, 
“ক্ষেত থেকে তুলে। এনে আমরা কত পৈতে কেটেচি, আজকালকাব 
মেয়েরা কি আর অত কষ্ট করবে! [না সুতা কাটার কাজে তিনি ষে 
বেশ নিপুণ ছিলেন, তাহা ভাহাব নিজের উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা 
যায়। স্বদেশী যুগে কতিপয় যুবক মিলিয়া যখন কোয়ালপাড়ায় তাতশাল। 
প্রতিষ্ঠ৷ করে, তখন ম1 তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, 
'আমারও ইচ্ছে হয় একট? চরক1 পেলে স্থৃতো। কাটি । তখন তো কাপড় 
সব ঘরেই তৈরি হ'ত? ।, 

শ্রীমতী সারদা সামান্তভাবে সম্ভরণ-শিক্ষা করিয়াছিলেন । “মা, আপনি 
সাতার জানেন ?--এই প্রশ্নের উত্তরে জয়রামবাটীতে বলিয়াছিলেন, “একটু 
একটু জানি । এখানে আব কামারপুকুরে ছেলেবেলায় ঘড়া নিয়ে একটু 
আধট্র সাতার দিয়েচি। [আ] 

শ্রীমতী সারদার জন্মগ্রহণেব পরে রামচক্দ্রের কাদন্থিনী নামে কন্তা এবং 
প্রসন্ন, উমেশ, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন।২ অধিকাংশ সময় জ্যেষ্ঠা ভগিনীকেই তাহার ছোট ছেটি ভাইগুলিব 


১ ম্বামী ধীরানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, “দলঘাস কাটবার সময় দেখতুম, 
আমারই সমান বয়েসী আর একটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দল কাঁটচে। একটি দল কেটে 
উপরে রেখে এসে যেই আর একটি কাটতে যাঁব, দেখতুম সেটি আগে থেকে কাটা 
হয়ে রয়েচে। মেয়েটি কে, কিছুই বুঝতে পারি নি।” ধারানন্দ-মহারাজ পরে স্বামী 
শ্যামানন্দকে ঘটনাটি বলেন। 

৭ উমেশ ১৮1১৯ বৎসর বয়সে অবিবাহিত অবস্থার মারা” যান। কাদশ্িনীর 


১৪ শ্রীপ্রীসারদা দেবী 


দেখাশুনা! করিতে হইত । এই ভাইগুলি তাহাদের বড়দিদির কিরূপ স্সেহযত্বে 
মানুষ হইয়াছিলেন, ভাহা পরিণত বয়সেও তাহাদের প্রতি প্রীশ্রীমার 
আচরণ দেখিয়া! বুঝা! যাইত । 

তখন স্ত্রী-শিক্ষার তেমন প্রচলন ন। থাকায় শ্রীমতী সারদ। বিদ্যাশিক্ষার 
ততটা সুযোগ পান নাই। কিন্তু আজীবন তাহার বিদ্যায় অনুরাগ দেখা 
গিয়াছে । পরিণত বয়সে শ্রীশ্রীমাকে গ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিয়া! স্বামী 
অরূপানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, মা, তোমাকে কখন কখন রামায়ণ পড়তে 
দেখি; পড়তে কবে শিখলে ? তাহাতে ম1 বলিয়াছিলেন, “ছেলেবেলায় 
প্রসন্ন, রামনাথ ওরা সব পাঠশালায় যেত” ; ওদের সঙ্গে কখন কখন একটু 
আধটু যেতুম । তাইতে একটু শিখেছিলুম । পরে কামারপুকুরে লক্ষমীত আর 
আমি বর্ণপরিচয় একটু একটু পণড়তুম । ভাঁগনে* বই কেড়ে নিলে ৫ বলে, 
“মেয়েমান্ুষের লেখাপড়া শিখতে নাই । শেষে কি নাটক-নভেল প'ড়বে ? 
লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না--ঝিউডী-মানুষ কি-না, জোর ক'বে রাখলে । 
আমি আবার লুকিয়ে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আঁনালুম। 
লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত” । সে এসে আবার আমাকে পড়াত' । 
ভাল ক'রে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে ; ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্যে শ্যাম- 
পুকুরে । একলা একলা আছি, ভব-মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে আসত; 
নাইতে ; সে মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত । সে রোজ 
নাইবার সময় পড়া নিত” ও দিত” । আমি তাকে শাঁকপাত বাগান থেকে 
যা আমার এখানে দিত? তাই খুব করে দিতুম 1” [ধ] 

শ্রীশ্রীমার নিজের উক্তি হইতেই উপলদ্ধি হয় যে,বিগ্ভাশিক্ষার কোনরূপ 
স্থযোগ পাইয়া তিনি কোনকালে তাহা উপেক্ষা করেন নাই। ফলে তিনি 
মুদ্রিত গ্রন্থ সুন্দর পড়িয়া যাইতে এবং অনায়াসে অনেক ছুরহ শবের 
অর্থবোধও করিতে পারিতেন। ১৩১৯ সালে যখন মা ৬কাশীতে ছিলেন, 


$ 


পপ পপ ৮৮ পাপী পা পপ 


“কোকন্দ” গ্রামে স্থধারাম চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল; অল্পবয়সে অপুত্রক অবস্থায় 


মার। যান। 
৩ ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ্জ রামেশ্বরের কনা |. 5 হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় । 


পিতৃগুহে শিক্ষা ১৫ 


সেই সময় একদিন বিভুতিবাবু তাহাকে গীতাব দশম অধ্যায় পড়িয়া 
শুনাইতেছিলেন। “মাসানাং মার্গশীর্ষোহহং- এই কথা পড়িবামাত্র মা 
নিজেই বুঝাইয়! দিলেন, “মার্গশীর্য মানে অগ্রহায়ণ 1 

বাঙলার পল্লীগ্রামে তখন যাত্রাগান, কথকতা ইত্যাদির খুব প্রচলন 
ছিল। জ্রী-পুরুষ-নিবিশেষে গ্রামশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া পৌবাণিক 
আখ্যানমূলক যাত্রা-কথকতা৷ শুনিয়া ধর্ম ও নীতি-বিষয়ক শিক্ষা লাভ 
করিত। একাগ্রমনে এই সকল যাত্রাকথকতা শুনিবার ফলে শ্রীমতী 
সারদার অনেক শ্লোক (ছড়া) কস্থ হইয়া গিয়াছিল। পরিণত বয়সেও, 
নৈতিক শিক্ষা দানেব প্রয়োজন হইলে তিনি কখন কখন এ সকল শ্লোক 
অবিকল আবৃত্তি করিতেন । 

দরিদ্র হইলেও ধর্মপ্রাণ রামচন্দ্রের সংসাবে সন্তোষ ও দয়ার অভাব 
ছিল না; এবং ঈশ্বরে নির্ভর থাকায়, কার্ধকালে ভব্যিতের চিন্তা আসিয়। 
দয়ার পথ রোধ করিয়া বসিত না । দৃষ্টান্তন্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ 
কবা যাইতে পারে । প্রীশ্রীমার নিজের ভাষায়ই উহ প্রদান করিতেছি £ 
একবার [ ১২৭১ ] সেখানে কি ছুভিক্ষই হ'ল কত লোকই যে না খেতে 
পেয়ে আমাদের বাড়ী আসত”? ! আমাদ্দের আগের নছরের ধান মরাই- 
বাধ। ছিল। বাব! সেইসব ধানে চাল ক'রিয়ে কলায়ের ভাল দিয়ে হাঁড়ি 
নাড়ি খিচুড়ি রাধিয়ে রাখতেন £ বলতেন, “এই বাড়ীর সবাই খাবে, আর 
যে আসবে তাকেও দেবে । আমার সারদার জন্যে খালি ভাল চালের , ভূটি 
ভাত করবে ; সে আমার তাই খাবে ॥ একএক দিন এমন হ'ত, এত 
লোক এসে পড়ত" যে, খিচুড়িতে কুলত না । তখনি আবার চড়ান হ'ত? । 


« এক্ীশ্রীলক্ক্মীমণি দেবী" পুস্তকে লিখিত হইয়াছে, ঠাকুরের ব্যবস্থায়, বাগানের 
কর্মচারী গীতান্বর ভাগ্ডারীর এগাব বছরের ছেলে শরতের সাহায্যে, লক্ষমীদেবী ও শ্রীস্রীম। 
দ্বিতীয় ভাগ পধন্ত পড়িয়াছিলেন এবং সামান্য লিখিতেও পারিতেন। নিজের বিগ্যাশিক্ষা- 
প্রসঙ্গে মা শরতের নামোল্লেখ না করায় মনে হয়, তাহার সাহাধ্য লক্ষ্মীপ্দেবী যেমন 
পাঁইরাছিলেন অবসরাভাবে মা তাহ! পান নাই। মা লিখিতে শিখিয়াছিলেন কি-ন! বল 
কঠিন; পরবর্তী জীবনে তাহাকে কখনও লিখিতে দেখা যার নাই। 


১৬ শ্রীক্রীসারদ! দেবী 


আর সেই গবম খিচুড়ি যেই ঢেলে দিত, শীঘ্ত্ি জুড়বে বলে আমি দুহাতে 
বাতাস ক"ত্ুম ! আহা! ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে !ও 

গ্রীমতী সাবদার জন্য স্বতন্ত্র অন্ের ব্যবস্থা তাহাব প্রতি পিতার বিশিষ্ট 
স্মেহের নিদর্শন, সন্দেহ নাই! বীজনরত। বালিকা-মু্তিব অন্তরালে এক 
প্রহুঃখকাতর। মাতৃমূতি আমাদিগকে চকিতে দেখা দিয়া মুগ্ধ কবে। পরবর্তী 
জীবনে স্বয়ং পাখা-হাতে কাছে বসিয়। শ্রীপ্রীমা কত গ্রীম্মতপ্ত সম্তানকেই 
না পরিতৃপ্তিপুবক ভোজন করাইয়াছেন ! সেই অনাবিল মাতৃন্সেহ তাহাদের 
 দেহতাপের সঙ্গে মনের তাপও চিরতরে মুছিয়। দিয়াছে। 





পঞ্চম অধ্যায় 
পতি-সন্দর্শন ৫ দক্ষিণেশ্বরে আগমন 


বিবাহের পর শ্রীপ্রীমা সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে একবার মাত্র স্বামীর 
দর্শন পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তখন তিনি নিতান্ত বালিকা । তাবপরে ত্রয়োদশ 
ও চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় তিনি পবপব ছুইবার শ্বশুবালয়ে গিয়াছিলেন 
এবং তথায় প্রথমবারে একমাস ও দ্বিতীয়বাঁরে দেড়মাস বাস করিয়াছিলেন । 
প্রীপ্রীঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে । এই সময়কার একটি ঘটনা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ১৩২২ সালের ভাদ্রমাসে মা যখন জগদন্বা-আশ্রমে ১» ছিলেন, 
সেই সময় একদিন সন্ধ্যারতির পর ছুইজন সাধু তাহাকে প্রণাম করিতে 
বাড়ীর ভিতর যান। মা তখন উঠানে বসিয়াছিলেন এবং তাহার! প্রণাম 
করিয়া বসিবার পর কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন £ আমার তের বছর বয়সের 
সময় কামারপুকুরে গিয়েছিলুম ৷ হালদার-পুকুরে নাইতে যাব, ভয় হ'ত? । 
.খিড়কীর ছোট দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে ভাবচি, নৃতন বৌ, কি ক'রে একলা 
নাইতে যাই। ভাবতে ভাবতে দেখি কি, আটটি মেয়েমানুষ এল" 
আমিও রাস্তায় নামলুম । নামবার পরেই, তারা চারজন আমার আগে, 





শপ শিপাসিসপ্ীপপাপি পাপী 


৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথ! হইতে সঙ্কলিত। 
১ কোয়ালপাড়ামঠের সন্গিকটে গ্রীশ্রীমার বাসের জন্ত নির্দিষ্ট বাটী। 


পতি-সন্দর্শন 3 দক্ষিণেশ্বরে আগমন ১৭ 


চারজন আমার পেছন হ'য়ে, আমাকে মাঝে নিয়ে হালদার-পুকুরের ঘাটে 
চল্ল' । আমি স্নান ক'লুম, তারাও ক'লে । পরে আবার সেরকম ক'রে 
বাড়ী ফিবে এল” ৷ এ সময়টায় যতদিন ওখানে ছিলুম, রোজ এইরকম 
হ'ত” । অনেক দিন মনে করেছি, মেয়েগুলি কারা, আমার স্নানের সময় 
রোজই আঁসে + কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি ॥ 
কামাবপুকুর হইতে শ্রীশ্রীমার জয়বাঁমবাটীতে ফিরিয়া আসিবার প্রায় 
চারিমাস পরেঃ ১২৭৪ সালে, ঠাকুব ভৈরবী-ত্রাক্মণী ও ভাগিনেয় হৃদয়কে 
সঙ্গে লইয়া দেশে আগমন করেন। তখন নববধূকে আনাইয়া আনন্দের 
' মাত্রা পুর্ণ করিবার অভিলাষে আত্মীয়-বমণীগণ পুনরায় তাহাকে 
কামারপুকুরে লইয়া আসেন । প্রকৃতপক্ষে ইহাই তাহাবৰ জীবনে প্রথম 
পতি-সন্দর্শন। 

ইতটঃপুর্বে স্বয়ং আনুষ্ঠানিক সন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, যখন পত্রী 
আপনা' হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ঠাকুব সর্ববিবয়ে ত।/হাবঈ 
মুখাপেক্ষিণী বালিকার প্রতি নিজেব কর্তব্যপালনে পরাজ্ুখ হইলেন না। 
প্রথমতঃ ভালবাসায় তাহাকে সবতোভাবে আপনার করিয়া লইলেন 
এবং তারপর নিজের ত্যাগোদ্দীপ্ত আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া, গৃহস্থালীর 
প্রত্যেক ছোটবড় ব্যাপার-_ প্রদীপের শলিতাটি কিভাবে রাখিতে হইবে, 
বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে 
হইবে, অপবের বাড়ীতে যাইয়াই বা কিরূপ ব্যবহাব করিতে হইবে, 
গাড়ীতে বা নৌকায় যাইবার সময় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, 
কিরূপে দেবতা-গুরু-অতিথির সেবায় টাকার সদ্বযবহার করিতে হইবে, 
ইত্যাদি--হইতে আরম্ভ করিয়া, মানবজীবনের গভীর উদ্দেশ্য ঈশ্বর-দর্শন ও 
ঈশ্বরে সর্বসমর্গণ পর্যন্ত সকল বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে 
লাগিলেন ।২ পতির কামগন্ধহীন দিব্য সঙ্গ ও সপ্রেম শিক্ষায় সবতোভাবে 


পিপি পিপাসা সাপ পিপি | পাপিপাশীক্ি 
ত পপ পাপ পাপা 


২ শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন 2 শ্বশুরবাড়ী বাসকালে রামলালের পিতাঠাকুর আমাকে 
শুতে যেতে বলতেন আর উনি কেবল হাসতেন। সেই সময় একসন্গে শুতুম আর 
সারারাত গল্পেই কেটে যেত? । [নি] 

. 


১৮ প্রীতীসারদা দেবী 


পরিতৃপ্তা বালিকা! আপনাকে তখন কিরূপ আনন্দ-সম্পর্দেব অধিকারিগী 
বোধ করিতেন, তাহ! পরবর্তা কালে স্ত্রী-ভক্তদের নিকট এইরূপে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ “হুদয়-মধ্যে আনন্দের পুর্ণঘট যেন স্থাপিত 
রহিয়াছে, একাল হইতে সর্বদ। এইরূপ অনুভব কব্তাম। সেই ধীরস্থির 
দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূব কিরূপ পূর্ণ থাকিত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার 
নহে ।” [লী] 

ক্রীড়াশীল কৈশোরের পরিণামে, স্ুটনোন্ুখ যৌবনে, অতুল আনন্দের 
অধিকারিণী হইয়' শ্রীশ্রীমা আপনাতে আপনি ডুবিয়া গেলেন। এইভাবে 
প্রায় সাত মাস অতিবাহিত হইল। ১২৭3 সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর 
দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । মাও জয়রামবাটীতে ফিবিয়া গেলেন । 
তাহার দেহখানা পিত্রালয়ে থাকিলেও প্রাণ দক্ষিণেশ্বরে প্রাণদেবতার 
অন্গমন করিল। 

তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, বাল্যকালে তিনি আত্মসদৃশী আব 
একটি বালিকার দেখা পাইতেন এবং সেই বালিকা তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিয়া, কাজকর্ম, ও হান্তপরিহাসাদি করিয়া বহির্জগতের সম্পর্ক হইতে 
তাঁহার মনকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন রাখিত। সংসারের সবগ্রকার কোলাহলের 
মধ্যেও তাহার মনকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এখন আর এ প্রতিবিশ্বরূপিণী 
বালিকার প্রয়োঙজন রহিল না; পতিরূপে ইষ্টদেবতা আসিয়া সর্বকালের 
জন্য সেই স্থান অধিকাঁর করিয়া বসিলেন। 

|] ্ সঃ ্ রব 

ভিতরে,” _ধাহার দিব্যসঙ্গ হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত করিয়াছে 
সেই মৃতিমান আনন্দস্বরূপ স্বামিরূপী নরদেবের অন্ুধ্যানে শ্রীপ্রীমা এখন 
অহরহ নিমগ্রা-- প্রেমিক! প্রেমাম্পদে আত্মহারা! আর বাহিরে,_নিজের 
সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত হওয়ায় তিনি সকলের ছুঃখকষ্টে অশেষ 
সহানুভূতিসম্পন্নী-_-করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমা! মানবের বহুভাগ্যে, সংসারে 
এমন চিত্র কদাচিৎ একবার প্রকটিত হয়। কিন্তু জন্মজন্ম জড়ে নিবদ্ধদৃষ্টি 
অন্ধ মানব তৎকালে তাহ! দেখিতে পায় কি? যদি পাইত, তাহ! হইলে 
এমন দেবীমূতিকেও “পাগলের স্ত্রী” আখ্যা দিয়! দয়ার পাত্রী বিবেচন! 


পতি-সন্দর্শন 2 দক্ষিণেশ্বরে আগমন ১৯ 


করিত না; আর তাহার দেবছুলভ গুণমণি স্বামীকেও পাগল জ্ঞান করিয়া 
তাহার সম্বন্ধে নানারপ জল্পনা করিজ্ে বসিত না । 

অন্তর যতই পরিপূর্ণ থাকুক, এবং পতি সম্বন্ধে নিজের ধারণ] যতই 
উচ্চ হউক না কেন, পতিনিন্দ' সতী-হৃদয়ে বিষম বাঁজে ; সে আঘাত 
মারাত্মক হইয়! দেহান্ত পর্যন্ত ঘটাইতে পারে। সেই দৃশ্য জগৎ অন্ততঃ 
একবারও প্রত্যক্ষ করিয়াছে । শ্রীশ্রীমা পতিনিন্দা শুনিবার ভয়ে, 
প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন ও দিবারাত্র গৃহকর্মে আত্ম- 
নিয়োগ করিলেন। ক্ৃচিং বাঁডীর বাহিরে যাইবার ইচ্ছা! হইলে, গ্রামের . 
ভক্তিমতী রূমনী ভানুপিসীর৩ ঘরের বারান্দায় যাইয়া, আঁচল বিছাইয়া 
শুইয়া থাকিতেন। 

“যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার”-_একথা শ্রীশ্রীম! প্রায়ই 
বলিতেন। নিঃম্বার্থ প্রেম প্রেমাম্পদকে জন্মজন্ম আপনার করিয়া রাখে । 
আবার প্রেমরাঁজ্যে এমন একটা নিয়ম লক্ষিত হয় যে, প্রেমিক দীর্ঘকাল 
প্রেমাম্পদের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। এই নিয়ম কেবল যে 
স্বা্থহৃষ্ট, মুখ্যতঃ দেহ-সম্বন্ধে পর্যবসিত মানবীয় ভালবাসা সম্বন্ধেই খাটে, 
তাহা! নহে । ভক্ত-ভগবানের রাজোেও সেই একই বিধান। ভগবাঁনও 
ভক্তের অদর্শনে বিরহোচ্ছল ! বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্চে 1, 

প্রথম দর্শনে যিনি তাহাকে এত ভালবাসিয়াছেন, এত আপনার করিয়। 
লইয়াছেন, সেই দেবতা সময়ে নিশ্চয়ই নিকটে ডাকিয়া লইবেন_এই 
আশ বুকে লইয়! শ্রীপ্রীমা একটি একটি করিয়া দিন গণিতে লাগিলেন । 
কিন্ত একে একে সুদীর্ঘ চারিটি বৎসর প্রতীক্ষার পরেও যখন দয়িতের 
কোন আহ্বান আসিল না, তখন তাহার সীমাহীন ধের্ধেরও যেন বাঁধ 
ভাঙ্গিল। স্বামি-সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত 
করিবার প্রবল বাসনায় তিনি একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; তথাপি 
লজ্জাবশতঃ মুখে তাহ। প্রকাশ করিতে পারিলেন না। ঈশ্বরেচ্ছায় এখন 
একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়া সেই বাধা দুরে অপসারিত করিল । 





* ভানুপিসীর পরিচয় পরিশিষ্টে ত্রষ্টব্য। 


২০ জীঞ্রীসারদ। দেবী 


, ১২৭৮ সালের ফাল্তনী পুথিমায়-_প্রেমাবতার শ্্রীচতন্যদেবের 
জন্মতিথিতে গঙ্গান্সান করিবার জন্তা কতিপয় দৃবসম্পকাঁয় আত্মীয় 
কলিকাতা যাইবেন জানিতে পারিয় শ্রীশ্রীমা তাহাদের কাছে গঙ্গান্নানের 
অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তাহাদের প্রমুখাৎ কন্থার অভিপ্রায় জানিতে 
পারিয়। রামচন্দ্র স্বয়ং তাহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাত। যাইবেন, স্থির 
করিলেন। তদনুষায়ী সকল বুন্দোবস্ত করা হইলে, তাহারা পদব্রজে রওনা 
হইলেন । 

শ্রীপ্রীমা ইতঃপুর্বে আর কখনও অত দূরের পথ পদত্রজে গমন কবেন 
নাই। তাহার সুকোমল পদযুগল বারবার অবসন্ন হইয়া? পড়িতে লাগিল, 
কিন্তু সস্কোচবশতঃ মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে. পাবিলেন না। 
তাহার কষ্ট হইতেছে বলিয়া, দুরেব বিপৎসন্কুল রাস্তা ধীরে চলিয়া সকলেই 
কি অসুবিধা ভোগ করিবে? ছুইতিন দিন পথ চলিবার পর তিনি প্রবল 
শ্বরে আক্রান্ত হইলেন। বাধ্য হইয়া পিতা কন্ঠাকে লইয়া চটিমধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

বাহিরে জ্বরের প্রবল যন্ত্রণা, ভিতরে ততোধিক মনোবেদন|। এমন 
অবস্থায় রাত্রে এক. দিব্যদর্শন উপস্থিত হইয়া উভয়বিধ কষ্টেব লাঘব করিয়া 
দিল। সেই দর্শনের কথ শ্রীশ্রীমা ভ্ত্রী-ভক্তদের কাছে নিয়লিখিতভাবে 
গল্প করিয়াছিলেন £ 
" «জ্বরে যখন একেবারে বেনু'স, লজ্জা-সরম-রহিত হইয়া পড়িয়া আছি, 
তখন দেখিলাম, পার্থে একজন রমণী আসিয়া বসিল--মেয়েটির রষ্ধ কাল, 
কিন্ত এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই !--ব্সিয়া আমার গায়ে মাথায় 
হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা 
জুড়াইয়া যাইতে লাগিল । জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কোথা থেকে আমছ 
গা? রমণী বলিল, আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি |” শুনিয়া অবাক 
হইয়া বলিলাম, “দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর 
যাব, তাকে দেখব, তার সেবা করব, কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে 
এ সব আর হল না।” রমণী বলিল, “সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে 
বই কি। ভাল হয়ে-্সেখানে যাবে, তাকে দেখবে । তোমার জন্যই ত 
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তাকে সেখানে আটকে রেখেছি ।' আমি বলিলাম, “বটে ? তুমি আমাদের 
কে হও গা? মেয়েটি বলিল, আমি তোমার বোন হই ।, আমি 
বলিলাম, বিটে £ তাই তুমি এসেছ!” এরূপ কথাবাতার পরেই ঘুমাইয়া 
পড়িলাম।” [লী] 

রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর ছাড়িয়। গেল। শরীর ছুর্বল 
হইলেও মন দর্শনজনিত উৎসাহে পরিপূর্ণ । সকালে পিতা-পুত্রী পরামর্শ 
করিয়। ধীরে ধীরে পথ চলাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। অল্পদূর যাইতে 
না! যাইতে একখানি শিবিকাঁও পাওয়। গেল। সেই দিন জ্বর আসিলেও 
পর্বদিনের মত প্রবল হইল না; এবং পিতা জানিতে পারিলে উদ্ধিগ্ন হইবেন 
ভাবিয়। শ্রীশ্রীমা কাহাকেও জ্বরের কথ। জানিতে দিলেন না। ক্রমে 
দিনের সঙ্গে পথেরও অবসান হইল ।. কন্যাকে সঙ্গে লইয়া রামচন্দ্র রাত্রি 
নয়টায় দক্ষিণেশ্বরে পৌছিলেন | 


“ঠাকুর তাহাকে সহস। এরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া আসিতে দেখিয়া 
বিশেষ উদ্দিগ্র হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়। জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন 
শষ্যায় তাহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, এবং ছুঃখ করিয়। বারংবার 
বলিতে লাগিলেন, তুমি এত দিনে এলে! আর কি আমার সেজবাবু 
( মথুরবাবু) আছে যে তোমার ,যত্র হবে? গওঁষধ পথ্যা্দির বিশেষ 
বন্দোবস্তে তিনচারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আরোগ্য লাভ করিলেন । 
এ তিনচারি দিন ঠাকুর তাহাকে দিবারাত্র নিজগৃহে রাখিয়া ওধধপথ্যাদি 
সকল বিষয়েব স্বয়ং তত্বাবধান করিলেন । পরে নহবত-ঘরে নিজ জননীর 
নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন ।--- প্রাণের উল্লাসে তিনি 
নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেব-জননীর সেবায় নিযুক্তা হইলেন £ এবং 
তাহার পিতা কন্তার আনন্রে আনন্দিত হইয়া কয়েকদিন এ স্থানে অবস্থান 
পুবক হ্ৃষ্টচিত্তে নিজ গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।” [লী] 

শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমন কালের আরও দুইটি ঘটনা এখানে 
তাহার নিজের ভাষায় প্রদান করিতেছি £ 

“প্রথমবার যখন নৌকো থেকে দক্ষিণেশ্বরে নামচি, শুনতে পেলুম, 
ঠাকুর হৃদয়কে ব'লচেন, “ও হৃছুঃ বারবেলা নাই তো! ? প্রথমবায় আসচে 1, 
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আমি মনে মনে জানি, আমি গঙ্গার উপরেই নৌকোতে বারবেলা কাটিফে 
এসেচি।» [বি]ঃ 

“যখন আমি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, ঠাকুর একাইক [ একান্তে ] 
আমাকে প্রন্ন করেন, এক গো, তৃমি কি আমাকে সংসার-পথে টেনে নিতে 
এসেচ ? আমি বুম নাঃ আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে 
যাব, তোমার ইঞষ্টপথেই সাহায্য ক'ত্তে এসেচি ৮" [ন] 


হারার, (রাহা ভারা 


ষষ্ট অধ্যায় 
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চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় শ্রীশ্রীমা যখন কামারপুকুরে আসেন, 
ঠাকুর তখন ত্রহ্মবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুবের নিজেব 
ভাষায় বলিতে গেলে, তখন তাহার বিজ্ঞানীর অবস্থা বা সহর্জ অবস্থা । 
“সহজভাবে অবস্থিত ঠাকুর সহজভাবেই সহধমিণীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান পর্যপ্ত 
সকল বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা দান করিতে যত্ুবান হইয়াছিলেন। কিন্তু এই 
শিক্ষাদান-কার্য কামারপুকুরে তিনি সম্পূর্ণ করিয়া আমিতে পারেন নাই * 
মাও তখন জীবনের সবপ্রকার দায়িত্ব বুঝিবার মত বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই । 

ইহার চারি বৎসরাধিক কাল পরে শ্রীশ্রীমা যখন প্রাণের টানে 
দক্ষিণেশ্বরে পতির নিকট আপন হইতে আসিয়! উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর 
তাহাকে মরমী স্বামীর সমগ্র দরদ দিয়াই গ্রহণ করিলেন ও কামারপুকুরে 


সস 


« ১২৭৮ সাঁলে ফাল্গুনী পুর্িমা ১৩ই চৈত্র সোমবারে পড়িরাছে। স্থতরাং চৈত্রেব 
দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রীশ্রীমা প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন এইবপ অনুমান করা যায়। 
ঠাকুর বৃহস্পতিবারের বারবেল। বিশেষভাবে মানিতেন। এখানে বারবেলা বলিতে 
সম্ভবতঃ কালরাত্রিকে লক্ষ্য কর] হইয়াছে । ইহ ঠিক হইলে এদিন ১১ই চৈত্র শনিবার 
ছিল। মা বৈদ্যবাটী হইতে নৌকাযোগে আসিয়া থাকিবেন। 
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আরদ্ধ কার্ধ সম্পূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইলেন । ইহার ফলে তীক্ষুবুদ্ধিশালিনী 
মা যেমন দেশকালপাত্রভেদে আচরণে স্রনিপুণ তেমনি আবার সাধনা ও 
পবিত্রতা সহায়ে এক মহতী লোককল্যাণ-সাধিকা অধ্যাত্মশক্তির কেন্দ্র- 
স্বরূপ হইয়া উঠিতে লাগিলেন । 

গ্রীপ্রীমা এই সময় একার্দিক্রমে আটমাস ঠাকুরের সঙ্গে এক শব্যায় 
শয়ুন কবেন। তিনি বলিয়াছেন £ আমার বয়স তখন আঠার উনশ বছৰ 
হবে, তর সঙ্গে শুতুম। একদিন বলেন, তিমি কে? বঝলুমত আমি 
তোঁমার সেবা কান্তে মাছি “কি? “শামি তোমার সেবা ক/ত্তে আছি”, 
তুমি আম! বই আর কাকেও জান না% না ॥ আর কাকেও জান না? 
“না 1 “আর কাকেও না? না । [নি] 

এই কালে প্রায় সমস্ত রাত্রি ঠাকুরের মন উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ 
করিত। যদি বা কখনও নীচে নামিত, তাহাতে সাধারণ-মানব-স্থলভ 
দেহবুদ্ধির উদয় হইত না। একএক দিন উহ! সমাধিতে এমন লীন হইয়া 
যাইত যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাহাসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিত না । ভাব, সমাধি 
ইত্যাদি ব্যাপারে ততকাঁলে অনভিচ্ঞা! বালিক। তাহাতে ভীত ও কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ় হইয়া পড়িতেন। একদিন কিছুতেই সমাধি-ভঙ্গ করিতে না পারিয়া 
কাদিয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে 
ঠাকুর তাহাকে কিরূপ ভাব হইলে কোন্‌ নাম বা বীজ শুনাইতে হইবে, 
তাহ! শিখাইয়া দেন। তথাপি যখন তখন সমাধি হইবার আশঙ্কায় মা 
সারারাত্রি ঘুমাইতে পারেন না জানিতে পারিয়া ঠাকুর পরিশেষে নহবতে 
নিজ জননীর কাছে তাহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

এই সময় বাহাভূমিতে বিচরণ-কালেও ঠাকুর প্রকৃতি-ভাঁবে ভাবিত হইয়া 
আপনাকে জগদশ্বীর দাঁসী জ্ঞান করিতেন, আর তাহার ভাব হদয়ঙ্গম করিয়া 
প্রীপ্রীমা৷ আনন্দিত হইয়া! অলঙ্কার, কাচুলি ইত্যাদি দ্বারা তাহাকে সুন্দর 
রমণী-বেশে সাজাইয়া দ্রিতেন। মা তখন তভ্ভাবে ভাবিতা--জগদশ্বার 
দাসী-_দাসী-ভাবে ভাবিত ঠাকুরের সখী। 

ঠাকুর ও শ্রীন্রীমার পরস্পর এই দিব্য সম্বন্ধ ও আচরণ সাঁধারণ 
মানবের বুদ্ধিগম্য নহে । তাহাদের অলৌকিক আচরণের কথা শুনিয়া এক 
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এক সময়ে দেবতা জ্ঞান করিলেও, রক্তমাংসে গড়া মান্ুষরূপেই সে 
তাহাদিগকে চিরকাল ধরিবার বুঝিবার চেষ্টা করিবে এবং নিজন্ব মাপকাঠিতে 
তাহাদের চরিত্র বিচার করিবে । ঠাকুরের চরিত্রবল ও সংযম একাধিক 
লোকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে--জগৎ জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু সাধবী 
পত়ীর দেবচরিত্র ও সংযমের কথা পতি স্বয়ং প্রকাশ না করিলে লোকে 
জানিতে পারিবে কিরূপে ? সেইজন্যই বোধ হয় ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। 
স্বীয় ভক্তদ্িগকে বলিয়াছিলেন ১ ও যদি এত ভাল না হইত, আত্মহার। 
হইয়া! তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়। 
দেহবুদ্ধি আদিত কি-না, কে বলিতে পারে €” [লী] 

ঈশ্বরলাভ-বূপ লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি ঠাকুর সংসারী লোকের অবিবেক- 
প্রস্ততে মতামত উপেক্ষা করিয়া চলিলেও, আজীবন অনেক ছোটখাট 
ব্যাপারে সরল বালকের মত সকলের কথায়ই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন 
দেখা যায়। ঠাকুরের মত শ্রীশ্রীমাও সরলতার প্রতিমূতি ছিলেন। কোন 
স্ত্রীলোক তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সন্তান না হইলে সংসার-ধ্ন রক্ষিত হয় 
না, স্থতরাং সংসার-বিমুখ পতিকে এ বিষয়ে সজাগ করিয়া দেওয়া 
সহধমিণীর অবশ্যকর্তব্য। স্ত্রীলোকটির পরামর্শে ম! ঠাকুরের কাছে উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন, “তাই তো, ছেলেপুলে একটা হবে নি, সংসার-ধর্ম বজায় 
থাকবে কিসে? তাহার কথা শুনিয়া ঠাকুর উত্তর দিলেন, “একট। ছেলে 
কি খুঁজচ গো, তোমার এত ছেলে হবে যে, তুমি মাবোলে তিষ্ঠাতে 
পারবে নি।”১ পরবর্তাঁ জীবনে ভক্ত সন্তানের কাছে ঘটনাটি [ববূত করিয়াই 
ঠাকুরের কথার সমর্থনে মা বলিয়াছিলেন, “তাই আজ দেখচি বাবা, কত 
দেশদেশীন্তর থেকে কত ছেলেই যে আমার আসচে 1 [ন) 

ঠাকুরের উত্তর ও তাহার উপর প্প্রীপ্রীমার মন্তব্য হইতে ইহাই 
প্রতিপাদিত হয় যে, অন্যের পরামর্শ এখানে নিমিত্তরূপে উপস্থিত হইয্বা- 
ছিল, এবং মাতৃত্বের সুপ্ত কামনা অলক্ষ্যে থাকিয়া ঠাকুরের কাছে এরূপ 
বলিতে তাহাকে প্ররোচিত করিয়াছিল। যিনি মাতত্বমহিমায় ভবিস্ 


উপপসিসিা 





সস পপ 


». ঘটনাটি পরবর্তী কোনও সয়ে কামারপুকুরে ঘটে। [নি] 


পতি-সম্মিলন ২৫ 


মানবের হৃদয়ে পূজার আসন অধিকার করিবেন, যৌবনে তাহাতে মাতৃ- 
ভাবের উন্মেষ অতিশয় স্বাভাবিক। আর স্বামীর কাছে তাহার এই জন্তান- 
কামনার মধ্যে দেহস্ুখের ছলনা যে একেবারেই ছিল না, দেশদেশান্তরের 
বহু সন্তানের গরীয়সী জননীর এ্রমুখের উক্তিই তাহা প্রনাণিত করে। 

যাহা হউক, এই একটি দিনের একটি কথা ছাড়িয়া দিলে, অন্য কোন- 
দিন শ্রীঞ্রীম! নিজের জন্য স্বামীর সেবাধিকার ছাড়া আর কিছু যে কামন। 
করিয়াছেন এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। আর এ সেবার বাসনাও 
তিনি কখনও মুখ ফুটিয়া ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করেন নাই; অন্তরের . 
তন্তস্তলে উহা গোপন রাখিয়। সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষ। করিয়াই দিন 
কাটাইয়াছেন। ঠাকুর তাহাকে ইচ্ছাপুবক যখন যেটুকু সেবাধিকার 
দিয়াছেন, তিনি সেইটুকুতেই অন্তষ্ট রহিয়াছেন, আর সেই সেবার সুযোগে 
দিনের মধ্যে একটিবার স্বামীকে দর্শন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান 
করিয়াছেন! কতদিন সেই দর্শনের স্থুযোগটুকু হইতেও অপরে তাহাকে 
বঞ্চিত করিয়াছে, তবুও তিনি মনঃক্ষুপ্ণ হন নাই বা তজ্জন্য অন্যের উপর 
দোষারোপ করেন নাই। ঠাকুরকে খাওয়াইভে আসিয়া! তিনি নিত্য তাহার 
দর্শন পাইতেন। শেষাশেষি কোনও সময়ে গোলাপ-মা২ কিছুদিন যাবৎ 
নিত্য ঠাকুরের খাবাবের থালা নহবত হইতে তাহার ঘরে লইয়া আসিতে 
থাকায়, মা সেই দর্শন হইতে বঞ্চিত হন। তাহার তৎকালীন মনোভাব 
কত সুন্দর, কত মধুর ! “কখন কখন ছুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের 
দেখা পেতুম না! মনকে বোজাতুম,মন, তুই এমন কি ভাগ্যি ক'রেচিস 
যে+ রোজ রোজ ওর দর্শন পাবি?” [গ)-ইহ। তাহারই শ্রীমুখের কথা ।৩ 
ঠাকুরের উপর তাহার যে অন্য ভক্ত অপেক্ষা অধিক দাবী আছে, তাহা তিনি 
যেন ভাবিতেই পারিতেন না । শেষ বয়সেও কোন কোন ভক্তকে মা এই 
বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, “ভয় কি? “আমাদের? ঠাকুর আছেন !” 

এই বিশুদ্ধ নিষ্ধাম প্রেমের বলেই, তিনি সকলের উপর জয়ী হইয়া, 


ক পাপ পপ পি 





পিপল পিপি পেপসি পাপী পিপি পিপি 


২ ঠাকুরের শিষ্া ও শ্রীশ্রীমার সেবিকা শ্রীমতী অক্পপূর্ণ। দেবী- ডাকনাম “গোলাপ” । 
* গোলাপ-মাকে ঠাকুর বলিয়ছিলেন, ওর সহ্াগুণ কত! ওকে নমস্কার । [নি] 


২৬ শ্রীপ্রীসারদ দেবী 


ঠাকুরকে সর্বাপেক্ষা অধিক আপনার করিয়াছিলেন । সংসারে অভুতপুৰ 
ত্যাগের আদর্শ স্থাপনেব জন্য, লোক-শিক্ষার্থে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ঠাকুর 
চিরকালেব জন্য তাহার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়াছিলেন । সেই 
দেহসম্পর্শুন্ত আত্মিক মিলনের এক অপূর্ব অভিনব চিত্র আমবা৷ পবব্তী 
অধ্যায়ে দেখিতে পাইব। 


সপ্তম অধ্যায় 
পুজা-গ্রহণ 
দরক্ষিণেশ্বরেব পুণ্যগীঠে ঠাকুবেব সাহচর্ষে থাকিকা তাহার ও তদীয় 
জননীর সেবায় শ্রীগ্রীমা এখন দিবারাত্র আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। 
এই কালের একটি ঘটনা আমবা এইবপ শুনিয়াছি £ একদিন যখন ঠাকুর 
তাহার ঘবেব উত্তরদিকের বাবান্দায় দাড়াইয়া আছেন, তাহার ভাগিনেয় 
হৃদয় কৌতুক-পরবশ হইয়া নহবতের নিকট হইতে উচ্চৈঃম্বরে বলিলেন, 
“মামী, তুমি মামাকে বাবা কলে ডাক না? কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া ও 
ইতস্ততঃ না করিয়া সরলা ম1 উত্তব দিলেন, “উনি, বাবা কি ব'লচ হৃদু, পিতা, 
মাতা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন-_সবই উনি 1৯ 
এই কালের আব একটি ঘটনা শ্রীশ্রীমা এইরূপে গল্প করিয়াছিলেন £ 
একদিন ছুফুরবেলায় ঠাকুর ছোট খাটটিতে কসে, আমি ঘর ঝট দিচ্চি ; 
কেউকোথাও নাই । জিজ্ঞাসা কলম) 'আমি তোমার কে % তিনি অমনি 
উত্তর দিলেন, “তুমি আমাব মাঁঁআঁনন্দময়ী !? [বি] 


আশিস পাপপশিপাত শি শিপ পাতি পাপী শিস পীর োেিপপিপশীশীছি 


» ঘটনটি 'শ্রীম'-কথিত | 

২ লীলাপ্রসঙ্গে আছে £ “শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী একদিন এই সমযে ঠাকুরের পদ- 
সম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আমাকে তোমার কি বলিয়৷ বোধ 
হয়? ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, “যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরেব জন্ম 
দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা 


করিতেছেন ! সাক্ষাৎ্ৎ আনন্দময়ীক্ক ূপ বলিয়! ভোমাকে সর্ধদা সত্য সত্য দেখিতে 
পাই? 


পুজা-গ্রহণ ২% 


ব্রহ্মজ্ঞ ঠাকুরের দৃষ্টিতে জীবমাত্রই ব্রহ্ম ; সুতরাং উপরিধৃত উক্তি তিনি 
বেদান্তের দৃষ্টিতে করিয়াছিলেন, অথবা! শ্রীগ্রীমাব প্রশ্বরিক স্বরূপ লক্ষ্য 
করিয়া সহজভাঁবেই করিয়াছিলেন, তাহ] নিঃসন্দেহে বলা কঠিন । তবে মাব 
সম্বন্ধে ঠাকুরের বিভিন্ন সময়েব উক্তি পর্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায় যে, আত্মস্বরপ গোপন করিয়! সেবাপরায়ণা সহধমিণীর রূপে 
নিজেকে প্রকটিত করিলে, মার এশ্বরিক স্বরূপ ও শক্তি অলৌকিক-দৃষ্টি- 
সম্পন্ন ঠাকুরের চক্ষে কোনকাঁলেই আবৃত ছিল ন1। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে 
পারে,কোন সময়ে গোলাপ-মাকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,ও সারদা -সবস্বতী ৮ 
জ্ঞান দিতে এসেচে ৮» ভাগিনেয় হৃদয়কে মার সঙ্গে বাবহারে ও কথাবার্তা 
হুবিনীত হইতে দেখিয়া ঠাকুর বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন £ 
একদিন মিষ্টভাষে বিনয় করিয়া । 
হাদয়ে কহেন প্র মায়ে দেখাইয়া ॥ 
উনি যদি হন কুষ্ট রক্ষা শাহি আর । 
সাবধানে কর কর্ম মিনতি আমার ॥ [পুশ 
১২৮০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ফলহারিণী কাঁলী-পুজাঁর দিন ঠাকুর শ্রীপ্রীমাকে 
সাক্ষাৎ ৬যোঁড়শী জ্ঞানে পুক্তা কবেন ।২ যে ভাবে মা সমাধিস্থ হইয়া ঠাকুবেব 
কৃত সেই মহাঁপুজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা, হইতেই তিনি যে কত বড় 
মহাঁশক্তির আধাব, কথঞ্চিৎ অনুমান কর] যাইতে পারে । ঘটনা এইরূপ £ 
ঠাকুর অন্তরের এক অপুর প্রেরণাঁয় চালিত হইয়া নিজের ঘবে 
জগন্মতার বিশেষ পুজা করিতে মনস্থ করিলেন । ভাগিনেয় হৃদয় ও দীন্ু- 
পুজারীর সাহায্যে দেবীর রহস্য-পুজার সবাঙ্গনুন্দর আয়োজন করিতে রাত্রি 
নয়টা বাজিয়া গেল । শ্রীগ্রীমাকে পুঙজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর পুবেই 
বলিয়া রাঁখিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিভ হইলেন ও ঠাকুর 
পুজায় বসিলেন। 


পাপা, পাপী পিপাপী পিশিসাশি পিশপীতিশিস পচ পাীতি 


ও প্রীহীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও ৬ষোড়ণীপুজার কালনিরূপণে আমরা লীলা- 
প্রসঙ্গের অনুসরণ করিলাম। আমরা জানি থে, গ্রন্থকার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে 
লিখিত যাবতীয় বিষয়ের খুটিনাটি তাহারই নিকট হইতে শ্রীযুক্ত! যোগীন-মার মধ্যবতিতায় 
জানির1 লইতেন এবং লেখার পরেও তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। 


২৮ শ্রীঞ্রীপারদ দেবী 


পুজার পূর্বকৃত্যদকল দর্শন করিতে করিতে মা অধবাহদশ। প্রাপ্ত 
হইলেন ; এবং ঠাকুরের ইঙ্গিতে, পুর্বযুখে উপবিষ্ট পুজকের দক্ষিণভাগে, 
আলিম্পন'ভূষিত গীঠে, উত্তরাস্া হইয়া উপবেশন করিলেন। “সম্মুখস্থ 
কলসের মন্ত্রপুত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে 
অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনা-মন্ত 
উচ্চারণ করিলেন,_-“হে বালে, হে সবশক্তির অধিশ্বরি মাতঃ ত্রিপুবাসুন্দরি, 
সিদ্ধিদ্ধার উন্মুক্ত কর, ইহার ( শ্ীশ্রীমার ) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া 
ইহাতে আবিভূতা হইয়া সবকল্যাণ সাধন কর !ঃ 

“অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্টাসপুৰক ঠাকুর 
সাক্ষাৎ ৬দেবী জ্ঞানে তাহাকে পুজ। করিলেন, এবং ভোগ নিব্দেন করিয়া 
নিবেদিত বন্তসকলেব কিয়দংশ ্বহস্তে তাহাব মুখে প্রদান করিলেন । 
বাহজ্ঞান তিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীম সমাধিস্থা হইলেন ! ঠাকুবও অধবাহা- 
দশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন । সমাধিস্থ 
পুজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পুর্বভাবে মিলিত ও একীভূত 
হইলেন 1” [লী] 


পুজ্য পুজকেতে ছুয়ে, ভাববাজ্য তেযাগিষে, 
ভাবাতীতে একত্র মিলন । 
দেহ ছুটি পডে হেথা, মিলি! গিষাছে সেথা, 


বিয়ের বারতা বুঝ মন ॥ [পু] 
এইভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল । নিশাব তৃতীয় প্রহরে অর্ধবাহাদশ। 
প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর ৬দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন । বিন্বপত্রে নিজের 
নাম লিখিয়া, সেই বিন্বপত্র সহযোগে পূর্বপুব সাধনকালে ব্যবহ্ৃত বস্ত্র 
আভরণ ও রুদ্রাক্ষের মালাদি সমুদয় দ্রবা, সেই সকল সাধনার ফল এবং 
নিজেকে দেবী-পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন । 


এ পূজা পূজার ইতি, ' আব দেবদেবী-মৃতি 
কতু না পুজিলা পরমেশ। 
যেন পুজা শ্রীশ্রীমার, পরম চরম সার, 


পরিণাম সকলের শেষ | [পু] 


৬সিংহবাহিনী-জাগরণ ২৯ 


পুজা সম্পূর্ণ হইলে স্রীপ্রীমার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তিনি মনে মনে 
ঠাকুরকে প্রণাঁম করিয়া নহবত-ঘরে চলিয়া গেলেন । 

ষোঁড়শী-পুজা-কাঁলে শ্রীশ্রীমার আচরণ সম্বন্ধে সারদাঁনন্দ-মহারাজ 
একদিন বলিয়াছিলেন £ যোড়ম্ী-পুঁজার সময় মা এতই আবি হয়েছিলেন 
যে, কি যে হচ্চেঃ তার একেবারেই ছ'স ছিল না। ঠাকুব তাকে কাপড় 
ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে দিলেন, প্রণাম করে তার পায়ে মাল। রাখলেন, 
ম1 কিছুই জানতে পারেন নাই । মাব এত লজ্জা ছিল যে, লক্ষ্ৰী-দিদি 
মাকে বলতেন, “তোমার কাঁপড খুলে ঠাকুর কাপড় পরিয়ে দিলেন_-এতেও 
তোমার ভ'স হল না % এইদিন মা প্রসাদী মাংস পর্যস্ত খেয়েছিলেন, 
অথচ কখন তিনি মাংস খেতেন না [৮৪ 


অষ্টম অধ্যায় 


৬সিংহবাহিনী-জাগরণ 

১২৮০ সালের আশ্বিন কিংবা কাতিক মাসে শ্রীপ্রীমা দক্ষিণের হইতে 
কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটাতে যান। তাহার দেশে গমনের অল্পকাল 
পরে, ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর মানবলীল! 
স্বরণ করেন। এই বংসরেই জয়রামবাটীতে, মার তৃতীয় ভ্রাতা কালী- 
কুমারের উপনয়নের চতুর্থ দিনে, শুভ ৬রাঁমনবমী তিথিতে তাহার রামভক্ত 
পিত! শ্রীরামচন্দ্র নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টপদে মিলিত হন । ন্েহময় 
পিতার পরলোক-গমনে পিতৃবৎসলা কন্তা যে শোকে কাতর হইয়াছিলেন, 
তাহ! বল! বাহুল্যমাত্র। সেই বিয়োগ-ব্যথা কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইবার 
বাসনায় তিনি স্বল্পকাল পরেই, ১২৮১ সালের বৈশাখ ম'সে দক্ষিণেশ্বরে 
পুনরাগমন করেন এবং পূর্বের ন্তায় ঠাকুরের জননীর সঙ্গে নহবত-ঘরে বাস 
করিতে থাঁকেন। 


স্পা উনি 


* গ্রন্থকার-সম্পা দিত শ্রীশ্রীপারদানন্ব-প্রসঙ্গ” 1 


৩০ শ্রীশীসারদা দেবী 


্বল্পপরিসব ঘরে দুইজনের থাকিতে কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া, ঠাকুরের 
ভক্ত ও তৎকালীন রসদ্দার প্রীশস্তুচরণ মল্লিক মহাঁশয় মন্দিবের নিকটে কিছু 
মি আড়াই শত টাকায় মৌবসী করিয়া লন » এবং নেপালের রাজকর্মচারী 
কাণ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রদত্ত শালকাঠের সাহায্যে শ্রীপ্রীমার বাসের 
জন্য তথায় একখানি চালাঘর নির্মাণ করাইয়া দেন।১ সেই ঘরে সর্বদা 
তাহার সঙ্গে থাকিবার এবং তাহাকে কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি 
পরিচারিকাও নিযুক্ত হইয়াছিল । এখানে ম]1 ঠাকুরের জন্য প্রত্যহ নানাবিধ 
খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং কাঁছে বসিয়! 
পরিতোষপুবক তাহাকে ভোজন করাইতেন। মার তত্বাবধান ও মনস্তুষ্টির 
জন্য ঠাঁকুরও দিবাভাগে মাঝে মাঝে এই গুহে শুভাঁগমন করিতেন এবং 
খানিকক্ষণ থাকিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতেন । একদিন অপরাছে ঠাকুরের 
আগমনের পর হইতে গভীর রাত্রি পর্ধন্ত বৃষ্টি হইতে থাকায় তাহাকে বাধা 
হইয়া এখানে রাত্রিবাম করিতে হইয়াছিল এবং সেই রাত্রে মা তাহাকে 
ঝোলভাত রানী করিয়া খাওইয়াছিলেন। সেবানিরতা মাকে হাসিতে 
হাসিতে ঠাকুর রহস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, “কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ী যায় 
না? এযেন আমি তাই এসেচি !, 

এইরূপে বংসরকাল এঁ ঘরে বাপ করিবার পরে শ্রীপ্রীমা কঠিন 
আমাঁশয়-রোগে আক্রান্ত হইলেন। শঙ্ভুবাবুর বিশেষ যত্ব ও চিকিৎসার 
ব্যবস্থায় রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, ম। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য 
সম্ভবতঃ ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে পিত্রালয় জয়রামবাটাতে গমন 
করিলেন । কিন্তু জয়রামবাটাতে রোগের পুনরাক্রমণে তাহাকে শয্যাশ।ফিনী 
হইতে হইল এবং তাহার শরীররক্ষা! পর্যন্ত সংশয়ের বিষষ হইয়! দাড়াইল। 





স্পীিপপিপপিপপ পা | তপতি পিপি শনি শা শশী পপি সপিীপশিপশীশ শিপ 


» শল্ভৃবাবুর স্যার তাহার পত্ধীও ঠাকুর ও শ্রীপ্্রীমাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন । 
মার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান-কালে শত্তু-পত্তী তাহাকে প্রত্যেক জয়-মঙগলবারে স্বগৃহে আনয়ন 
করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন | চালাঘর সন্বন্ধে শ্রীমতী নিকুগ্চদেবীকে মা 
বলিয়াছিলেন : শস্তু মলিক থাকার জন্তে ঘর ক'রে দিলে); তা বৌমা, সেখানে থাকতে 
মন চাইত? না। সেকথা শুনে' তিনি হৃদয়কে বল্লেন, হৃদে, তবে তোর স্ত্রীকে আন্‌।, 
হু বললে, আমার স্ত্রীর জন্তে কি শল্তু বাড়ী ক'রে দিলে?" 


৬সিংহবাহিনী-জাগরণ ৩১ 


সেই অস্থখের সময় প্রীল্রীম গৃহ-সন্নিকটে কলুপুকুরের* ধারে শৌচে 
যাইতেন এবং বারবার যাইতে কষ্ট হইত বলিয়া! সেইখানেই শুইয়া পড়িয়! 
থাকিতেন । একদিন সেই পুকুরের জলে নিজের অস্থিচর্মসার দেহের প্রতিবিন্ 
দেখিয়া তাহার দেহত্যাগ করিবাব ইচ্ছা পর্যন্ত মনে উদিত হইয়াছিল । 

অতঃপর রোগ-শান্তির কামনায় শ্রীশ্রীম। গ্রাম্যদেবী ৬সিংহবাহিনীর 
মণ্ডপে যাইয়া হত্যা দেন। এই হত্যাদান সম্বন্ধে পরে মা বলিয়াছিলেন £ 
আমাকে পাঁচ মিনিটও পড়ে থাকতে হয় নাই ; তুমিকেন পড়ে আছ গো ? 
_-এই বলে সিংহবাহিনী আমাকে তুলে দিয়েছিলেন । [না শুনা যায়, 
সিংহবাহিনী ওধধরূপে তাহার ওলতলার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে ' 
মাকে আদেশ করিয়াছিলেন । [ই)খ যাহা হউক, সিংহবাহিনীর নির্দিষ্ট 
ওঁষধ সেবন করার ফলে ক্রমশঃ মার শরীর পুর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল 
হইয়া উঠিল। ইতঃপুর্বে জয়রামবাটীর সিংহবাহিনীকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের 
লোকেরাও বড় একট জানিত না৷ বা তাহাকে পুজাদি দিতে আসিত ন1। 
মা হত্যা! দিয়া দেবীকে জাগ্রত করার পর তাহার মাহাত্বয চারিদিকে 
প্রচারিত হইয়াছে, লোকে তাহার কাছে মানত করিয়া সিদ্ধকাম হইতেছে 
এবং নিকটব্া ও দূরস্থিত গ্রামসমূহ হইতে পুজাদানাথী লোকের সমাগমে 
দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ নিত্য কোলাহল-মুখর হইয়া উঠিতেছে | 

এই বৎসরের শেষভাগে শ্রীশ্রীমার পেটের প্লীহ। অত্যন্ত বধিত হওয়ায় 
উহ! দাগাইবার জন্য শ্যামানুন্দরী কন্তাকে লইয়া কয়াপাটের হাটতলায় 


বিশ তা শিস া্িিশীশশীিশীপশাটাশিািস্পপা 


২ শ্রীশ্রঠাকুর একদিন কলুপুকুরে জান করিযাছিলেন। 

৩ এই 'সিংহ্বাধিশীর মাটি' মা সবদ] সঙ্গে রাখিতেন এবং নিত্য তাহা হইতে 
কিঞ্ত গ্রহণ করিতেন । 

* ৬সিংহবাহিনীর মহাত্যযপ্রচার সম্বন্ধে অন্যরূপ ঘটনাও পাওয়া যায। শ্রীশ্রীয! 
বণিতেছেন ই আমার অস্থথের সময়--তখন সব শরীর ফুলে গেছে, নাক কাণ দিয়ে রস 
ঝরচে-উমেশ বলে, “দিদি, এখানে সিংহবাহিনী আছেন, হত্যা দেবে? সেই আমাকে 
নিয়ে গেল ধর ধারে। পুণিমার রাত আমার কাছে অমাবন্তে। চোখে দেখতে পাই 
'না, জল পণড়ে পড়ে চোখ গেছে । গিয়ে মায়ের মাড়োতে পগড়ে রইলুম। আবার 
আমাশয়, তিনচার বার হাতড়ে হাতড়ে রাত্রেই বাহে গেলুম। ভিক্ষে-মা ছিল--এঁখানেই 


৩২ শ্ীপ্ীসারদ। দেবী 


আসেন । তথাকার শিবমন্দিরে তখন অন্তলোকের প্লীহা দাগানে? 
হইতেছিল। কয়েকজনের কাজ হইয়া যাওয়ার পর, ষে বাক্তি প্লীহা দাগায় 
তাহাকে শ্ঠামানুন্দরী বলিলেন, “বাবা, বেলা হ/য়েচে। তুমি চান ক'রে এই 
নৃতন কাপড়খাঁনি পর । একটু জল খাও, আর এ | অন্যের ব্যবহৃত ] পাতা, 
াগুন ফেলে দিয়ে, সব নৃতন ক'রে নিয়ে, আমার মেরেটির পীলে দেগে 
দাও) সহনশক্তিময়ী মা প্রবোধবাবুকে বলিয়াছিলেন যে, প্লীহ! দাগাইবার 
সময় তাহার বিশেষ কষ্ট হয় নাই, একটু লাগিয়াছিল মাত্র ! যাহা হউক, 
প্লীহাঁটি ইহাঁতেই সারিয়া গিয়াছিল। শুনা যায়, গ্রীহ। দাগাইবার জন্ত 
ঠাকুরও কোন সময়ে এ কয়াপাটের হাটতলায় আসিয়াছিলেন । 

১৮৮২ সালের ফাল্গুনী শুরু। দ্বিতীয়া ঠাকুরের রত্বগঞ্ডা জননী চন্দ্রমণি 


পশাসপাপাপা? পাশা পাশা শাসিত শপ শি সপাশীপিশ আখ 


তার ঘর-_-সে মাঝে মাঝে গলা খেঁকরি দিত”, আমি না ভষ পাই । প*ডে রইলম | 
কিছুক্ষণ পরেই আমার মাকে এসে ব*লচেন,_কামারদের একটি মেষের বেশ, রাধুব মত 
অতবড মেয়েটি_-“যাও যাও, উঠিয়ে আনগে। অমন অস্থখ, তাকে ফেলে রাখতে 
আছে? এখুনি আনগে । এই ওষুধ দিও, এতেই ভাল হ"য়েঘাবে |” এদিকে আমাকে 
বলেন, 'লাউফুল শুন দিয়ে, র'গডে তার বস চোখে টোপ দিও, ভাল হ'য়ে যাবে। 
তারপর মা যে ওষুধ পেলেন তাই নিলুম, আর লাউফুলের রস চোখে টোপ দিলুম | দিতে, 
যেমন জাল টেনে আনে, তেমনি চোখের সব ময়লা টেনে বার করে দিলে । সেই দিনই 
চোখ ভাল হ'য়ে গেল, আর শরীবের সব ফুলোটুলে। ক'মে গেল। শরীর বেশ ঝরঝবে 
হ'ল”-সেরে গেলুম। যেজিজ্ঞাসা কত্ত তাকে ঝলতুম» মা ওষুধ দিযেচেন |” সেই 
হ'তেই মা সিংহবাহিনীর মাহাত্য প্রচার হ'ল'-আমিও ওধুধ পেলুম» জগৎও থগ্ঠ 
হ'ল”। [গাঁ সম্ভবতঃ ইহা দ্বিতীয়বার হত্যাদান-সম্পিত ঘটন]। 


একদিন শ্রীশ্রীমার বাড়ীর, বাগালকে পুণ্যপুকুরের বাশবনে শখাখামুটি-নাপে কামড়ায় 
--বাম্হাতের তর্জনীর ডগায়। মা বাঁললেন, পসংহবাহিনীর মাড়োতে ওকে নিয়ে 
যাও _শ্নানজল খাওয়াও, আর আগুলে মাটি লাগাও । সেইরূুপই করা হইল এবং 
ছেলেটিও সারিয়া গেল। [খি] একদিন মাঠের আলপথ দিয়া আসিবার সময় মার 
্রাতুপ্পুত্র ভূ্দেবকে বিষধর সাপে কাফড়ায় ও সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। জর্গদষ্ট স্থানে 
সিংহবাহিনীর মাটির প্রলেপ দিয়া, সারারাত্রি মা তাহাকে ঘরে শোঁয়াইয়। রাখেন । 
পরদিন সকালে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া মাসে ৷ [ই] 


৬মিংহবাহিনী-জাগরণ ৩৩ 


দেবী দক্ষিণেশ্ববে তাহার দেবতনয়েব সাক্ষাতে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। এই সংবাদ 
পাইয়াই শ্রীশ্রীম! ঠাকুরের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং একটি ঝি ও 
গৌঁসাইদাস নামক একটি লোককে সঙ্গে নিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসেন । 
(€ই চৈত্র, ১২৮২ )। 

দক্ষিণেশ্বরে আসিয় শ্রীশ্রীমা পুর্ব শস্তুবাবু-নিম্িত চালাঘরেই বাস 
করিতে থাকেন । হৃদয়েব দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও সেই সময় তাহার সঙ্গে এ 
ঘবে থাকিতেন। কিন্ত এইবাবে তিনি অধিক দ্দিন এখানে বাস করিতে 
পারেন নাই; ঠাকুবেব সেবা-প্রয়োজনে চালাঘব ছাড়িয়া চিরকালেব মত . 
নহবত-ঘবে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল । 

এই সময় ঠাকুরেব কঠিন আমাশয়-বোগ হয়। একজন প্রাচীন স্ত্রীলোক 
কোথা হইতে আসিয়? স্বেবো করিতে থাকেন এবং কাশীবাসিনী বলিয়' 
নিজেব পবিচয় দেন।« তিনিই মাকে একপ্রকার জোর কবিয়াই চালাঘব 
হইতে নহবতে লইয়া আসেন । 

ইতঃপুৰে শ্রীশ্রীমা ঠাকুবেব সম্মুখে সলজ্জ বধুটির মত অবস্থান কবিতেন 
এবং মুখের অবগুগ্ন মোচন করিতেন না। এ স্ত্রীলোকটিই তাহাব এই 
সন্কোচের ভাব সম্পূর্ৰপে দূৰ কবিষ! দিয়াছিলেন। একদিন বাত্রিকালে 
তিনি মাকে ঠাকুবের গৃহে লইয়া গিয়া মুখেব অবগুঠন খুলিয়া দেন, এবং 
ঠাকুব তাহাদিগকে ভগবৎকথা শুনাইতে আরম্ভ কবেন। দাড়াইয়া 
দাড়াইয়া সমস্ত বাত্রি ঠাকুরেব শ্রীমুখনিঃস্থত কথামত পানে তাহারা উভয়ে 
এমনই বিভোব ও বাহাজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কখন যে সুধোৌদয় 
হইয়। গিয়াছে, জানিতেও পাবেন নাই ! 

১২৮৩ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীপ্রীম? সাবিত্রীব্রত উদ্যাপন করেন, এবং 


কাতিক বা অগ্রহায়ণ মাসে ভাগিনেয়-বধূ সহ বর্ধমানের পথে দেশে ফিরিয়া 
যান ।৬ 





সপ পাপা পাপী 





*« ঠাকুরের তিরোৌভাবের পর শ্রীশ্রীমা ৬কাশীতে গিয়া এই স্ত্রীলোকটির বহু 
অন্নসদ্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা পান নাই। 

৩ শ্রীশ্রীমার গৌসাইদাসের সঙ্গে আসা, সাবিত্রীত্রত করা ও দেশে ফিরিয়া বায! 
--এই তিনটি ঘটনার সন-তারিখ শ্রীম'-লিখিত । সাবিত্রীব্রতের উল্লেখ স্বামী সারদা- 
নন্দের দিনলিপিতেও পাওয়া যায় । 

৩ 


নবম অধ্যায় 
৬জগদ্ধাত্রীপুজা 

রামচন্দ্রের পরলোক-গমনের পর তাহার পরিবারে নানা বিশৃঙ্খল 
উপস্থিত হইল। ছেলেব। সকলেই তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ; সংপারের কাজকর্ম 
দেখিবার যোগ্যতা তাহাদের ছিল না। চাষ-আবাদেব স্বয়ং তত্বাবধান 
করা ব্যতীত, যাজন-কার্ধ করিয়া রামচন্দ্র কোনরূপে সংসাব চালাইয়। 
নিতেন । তাহার অভাবে যাঁজন-লন্ধ আয়ের পথ কতকট। রুদ্ধ হইল; 
এবং চাষ-আবাদও নিজের! দেখিতে না পারায় জমি হইতে যে ধান পাওয়! 
যাইত, তাহাতে সম্বংসরের ব্যয়-সঙ্কলান হইত না। তীাহাব অপর ভ্রাতা! 
ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় ভট্রাচার্ধের কার্য করিয়। যতকিব্িৎ উপার্জন 
করিলেও, নিজেব খরচপত্র বাদে সংসারে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে 
পারিতেন না। 

এইরূপ সঙ্কট অবস্থায় রামচন্দ্র-গৃহিণী শ্ঠামানুন্দরী কায়িক পবিশ্রমে 
অন্নের সংস্থান করিয়া যেভাবে সংসাব প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহ। 
ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামের বাঁড্জ্যেরা সেই সময়ে সঙ্গতিপন্ন 
গৃহস্থ । তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বাঁড়,জ্যে পুকুর, এখনও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। 
তাহাদের এক আটা ধান ভানিয়। শ্যামাসুন্দরী চারি কুড়িং করিয়া ধান 
পাইতেন। শ্রীপ্রীমা জয়রামবাটীতে থাকিলে স্বীয় অননীকে ধান ভানার 
কাজে সাহায্য করিতেন । 

শ্যামানুন্দরীর যেমন মনের বল তেমনি দেহের সামর্থ্য ছিল। তাহাব 
পুত্রবধূদিগকে বলিতেন, “ঘরে সবই আছে, তবু তোর! রান্নার জন্টে কষ্ট 
পাচ্চিস! আমরা ঘরে ভাত ব'সিয়ে দিয়ে, শিওড়ে গিয়ে তরকারী নিয়ে 
এসেচি। যোল-পাখ। উচ্নুন চলেচে, তাতে রান্না ক'রে এসেচি--এক হাড়ি 
ভাত আর এক ধুচুনি চালের জন্তে ৮ [ই] 


পপ 





» এই বাঁড়ুজ্যে পুকুরে ( বড়পুকুর বা তালপুকুরে ) শ্রীশ্রীম৷ নিত্য 'ন করিতেন 
ও তথা হইতে পানীয় জল লইয়া আসিতেন। 

* এক আঢ়1-১৬ কুড়ি; এক কুড়ি-৪ মান। চাউল ও কলাই ১ মন- ১৬ 
মান $ ধান ১ মন-২৪ মান। 


৬ জগদ্ধাত্রীপুজী ৩৫ 


যে সময়ে শ্যামানুন্দরী এইরূপ কায়ক্লেশে সংসার চালাইতেছিলেন, 
সেই সময়ে পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমার জিবট্ায়, বরদাপ্রসাদ শিহড়ে 
হরেরাম ভট্টাচার্যের বাড়ীতে এবং কনিষ্ঠ অভয় মাতুল-বাড়ীতেও থাকিয়। 
কিছুদিন পড়াশুনা! করেন। ভারপরে প্রসন্নকুমার কথঞ্চিৎ উপযুক্ত ও 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার এক জ্ঞাতি-কাকার সঙ্গে যাজনাদি কার্ধে অর্থার্জন- 
সানসে কলিকাতা আসেন । ছুঃখকষ্টে কয়েক বৎসর অকিক্রান্ত হইবার 
পবে শ্যামানুন্দরী আদিষ্ট হইয়া বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-দেবীর অর্চন। 
কবেন এবং তাহার পর হইতে সংসারের শ্রী ক্রমশঃ ফিরিয়া আসে ।* 

৬জগদ্ধাত্রীপুজাঁর কথায় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন ; “একবার গ্রামের 
কালী-পুজোর সময় নব-মুখুজ্যে আড়াআড়ি ক'রে আমাদের পুজোর চাল 
নিলে না-ফেরত দিলে । মা চালটাল তৈরি ক'রে রেখেছিলেন__পুজোর 
যোগাড় । আমাদের ঘর থেকে আর নিলে না! মা সমস্ত রাত্রি কেবল 
কাদচেন-_“কালীর জন্যে চাল করেচি, আমার চাল নিলে না? এ চাল 
আমার কে খাবে? এ কালীর চাল তো কেউ খেতে পারবে না ! তারপর 
বাত্রে দেখেন কি, লালমুখী দেবী দোরগোড়ায় পায়ের উপর পা দিয়ে 
বমেচেন ! তখন এ একটি ঘর--বরদার ঘরটি । তিনি ঠাকুর ] এলেও 
এ ঘরে থাকতেন । জগদ্ধাত্রী আমার মাকে গ! চাপড়ে চাপড়ে উঠালেন। 
উঠিয়ে ঝল্লেন, তুমি কাদচ কেন? কালীর চাল আমি খাব, তোমার ভাবনা 
কি? মা ঝল্লেন, 'কে তুমি % জগদ্ধাত্রী বল্লেন, “এই যে গো, এর পরেই 
যার পুজো ৮ পরদিন মা আমাকে ঝলচেন, “ওরে সারদা, লাল রঙ, পায়ের 
উপর পা দিয়ে-_-ও কি ঠাকুর ?--জগদ্ধাত্রী? আমি জগদ্ধাত্রীপুজে! 


রি এ. পপ পপপপাপপপশাস্পীপপস্পীপীপকপতাশীপীসপসপপিপি সী ০৩ পিপি 
পি শি সপ 


৩ শ্যামাস্থন্দরীর রামত্রহ্গ, রামতারক কেদার, আ্ীপতি ও বৈকু্ঠ নামে পঞ্চভ্রাত। 
এবং দিনময়ী নামে এক ভগিনী ছিলেন। ভ্রাতগণের বংশ লোপ পাইয়াছে। 

* জন্শ্রুতি-অন্থুসারে এথম বৎসর জগছ্ধাত্রীপুজার দিন বুধবার ছিল এবং লক্ষমীবার 
মাসের পয়ল! ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া শ্রীস্ীমা পরদিন প্রতিমা বিসর্জন হইতে দেন না । 
এই বুত্র ধরিয়া! আমরা ১২৮৪ সাল জগগ্ধাত্রীপূজার প্রথম বৎসর সিদ্ধান্ত করিয়াছি। 
এই সালে ৩০শে কাতিক বুধবার সংক্রাস্তির দিন পূজা পড়িয়াছে। বছ বৎসরের মধ্যে 
এবধপ যোগাযোগ আর নাই। | 


দি 


৩৬ ্ীপ্ীসারদা দেবী 


করব |” জগদ্ধাত্রীপূজো করব, জগদ্ধাত্রীপূজো ক'রব--একট। বাই হয়ে 
গেল। বিশ্বাসদের থেকে ছু আঢ়া ধান আনালেন। এমন বৃষ্টি তখন, 
একদিনও ফাক নাই। মা বল্লেন, “কি ক'রে তোমার পুজো হবে, ধান 
শুকতে পালুম নি!” শেষটায় মা-জগদ্ধাত্রী এমন রোদ দিলেন যে, 
চারদিকে বৃষ্টি হচ্চে, মায়ের চাটাইয়ে রোদ ! কাঠের আগুনে সেঁকে মৃতি 
শুকিয়ে রঙ দেওয়া হ'ল' ।« প্রসন্ন তাকে দক্ষিণেশ্বরে খবর দিতে গেল। 
তিনি বলেন, “মা আসবেন, মা আসবেন--বেশ, বেশ। তোদের বড় 
খারাপ অবস্থা ছিল যে রে? প্রসন্ন বল্লে, আপনি যাবেন, আপনাকে 
নিতে এলুম তিনি বল্লেন, “এই আমার যাওয়া হ'ল'। যা, বেশ 
পুজো করগে। বেশ বেশ, তোদের ভাল হবে। জগদ্বাত্রীপুজো 
হ'ল? দ্রেশাও [দেশশুদ্ধ বা গ্রামশুদ্ধ লোক খাওয়ানো] হ'ল”; 
এ চালেই সব খরচপত্র কুলিয়ে গেল। প্রতিমা বিসর্জনের সময় মা 
জগদ্ধাত্রীমূতির কাঁণে বলে দিলেন, “মা জগাই, আবার আর বছর এসো ! 
আমি তোমার জন্যে সমস্ত বছর ধ'রে সব যোগাড় ক'রে রাখব ॥, 

“পরবছর মা আমাকে বল্লেন, গ্ভাখ, তুমি কিছু দিও; আমাব 
জগাইয়ের পুজো! হবে” আমি বল্ু,ম, অত ল্যাঠা আমি পারব নি। 
হ'ল”, একবার পুজে। হ'ল” ; আবার ল্যাঠা কেন? দরকার নাই, ও পারব 
ন11” রাত্রে স্বপ্নে দেখি কি, তিনজন এসে হাজির--জগদ্ধাত্রী, জয়া-বিজয়। |” 
বলছেন, 'আমরা তবে যাব? আমি বল্প,ম, কে তোমরা? বল্লেন? 
“আমি জগদ্ধাত্রী বলল,ম, “না মা, তোমর। কোথা যাবে? না, না, 
তোমর1 কোথা যাবে, তোমর] থাক, তোমাদের যেতে বলি নাই ।' সেই 
থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রীপূজোর সময় এখানে আসি--+বাসন টাসন মাজতে 





সপ্ত ৮ উপ কাট জা সা ০ পাপ 


« এক অজ্ঞাতপরিচয় স্ত্রীলোক শিয়া গ্রামের কুর্ধ-মিন্ত্রীর কাছে গিয়া বলে, 
জয়রামবাটার প্রসন্ন-মুখুজ্যের ঘরে জগদ্ধাত্রী গড়তে তোমাকে যেতে হবে। যথাকালে 
মিশ্সী আসিয়া উপস্থিত! সকলে অবাক হইয়! জিজ্ঞাস করিল, “কে গেছল” তোমাকে 
বলতে ? মিশ্ত্রী বলিল, আপনার] যে একটি মেয়ে-মানুষ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ! [ই| 

৬ শ্রীন্রীমার বাড়ীতে ৬জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার ছুই পাশে জয়! ও বিয়ার মু 
যথাবিধানে পূজা করা হয়। 


খা 


ডাকাত-বাবা ৩৭ 


হয় কি-না । আর তখন তো আমাদের সংসারে লোকজন বেশী ছিল না, 
বাসন মাজতে আসতুম । তারপর যোগীন [ স্বামী যোগাঁনন্দ ] সব কাঠের 
বাসন ক'রে দিলে 2 বললে, মা তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে 
না” জগগ্ধাত্রীপুজোর জমিও ক'রে দিলে ।” [ধ)" 

একবার ৬জগদ্ধাত্রী-প্রতিমাঁর বিসজর্নের সময় প্রীপ্রীমা বলিয়াছিলেন, 
“কানের গয়নী একটি খুলে রাখবে-মা সেইটি মনে ক'রে আসবেন । [বি] 


দশম অধ্যায় 
ভাকাত-বাব৷ 


শ্যামাপুজা, ফলহাবিণীপুজা ও আ্রানযাত্রাব দিনত্রয় দক্ষিণেশ্বর কালী- 
বাটীতে বিশেষপবাহ বলিয়া পবিগণিত | স্ানযাত্রাব পর প্রায়ই পঞ্চমীর 


£ 


সি স্পা সপ? সাপটা শা্ শীত পাশীশিত শিট পিপাপাপপীপিপিপচ 


* শ্রীকালীকুমাব মুখোপাধ্যাঘ বলেন ই প্রথম চাবি বসর আমার মার নামে, 
দ্বিতীয় চারি বসব আমার দিদির নামে, তৃতীঘ চারি বসব আমার খুডা নীলমাধবেব 
ন|মে জগগ্ধাত্রীপুজার সঙ্করন হয়। যোগানন্দ-্বামী কাঠেব বারকোষ, লটকন, 
শিংহাসনেব চৌকী ইত্যাদি অনেকগুলি জিশিষ করির! দিখাছিলেন ; আর তিনশত টাকা 
দিবা তিন বিঘা জমি ক্রয় কিবা দেন। 

ইন্দুমতী দেবা বলেন ঃ “বার বৎসর পৃক্চ। হগযার পব মা [ ইন্দুমতী শ্রীশ্রীমাকে মা 
শবে নির্দেশ করেন ] বলিলেন, “আমরা আর পুজো কবব নি। সবাইর নামে হ'ল? 
আমবা আর মাকে আনতে পারব নি ॥ সেই রাত্রে জগদ্ধাণী, পরে যেখানে মার 
বাডী হইয়াছে সেই জায়গার দেখ। দ্ষ। বলিলেন, “তবে আমি যাই, তবে আমি যাই, 
শড়র। [ সছুল মধু মুখুজ্যের পিসী ] আনবে ব'লচে তবে ওদের ঘরে যাই? তখন আম 
নিজের গলায় কাপড় দিয়া, জগদ্ধাত্রীব প1 জড়াইয় ধরিয়া বলিলেন, না মা, তেসত্য 
+'রে বুঝি চ'লে যাচ্চ এখান থেকে ? আমি আর ছাড়ব শি তোমাকে--আমি বছর 
বছর তোমাকে আনব ।? 

“মা নিজে জগদ্ধাতরীর নামে নয় বিঘা জমি দেবোত্তব করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 
তাহার ভাইরা সেই জমির চাষী । তাহা হইতে তাহাদিগকে প্রতি বংসর সাড়ে চারি 
আঢ়া ধান-_প্রত্যেকে দেড় আড় করিয়া--জগদ্ধাত্রীপূজায় দিতে হয়। এইটি শরৎ- 
মহারাজের ব্যবস্থা ।” 


৩৮ শ্রী্রীসারদা দেবী 


দিন ঠাকুর দেশে যাইতেন ; কামারপুকুর, জয়রামবাঁটী ও শিহড়ে যাওয়া 
আসা করিতেন ; এবং ছুর্গাপুজার পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিতেন__ 
লক্মীদেবীর উক্তি হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। ১২৮৪ সাল হইতে 
তিনবৎসরকাল তিনি এবুপে গমনাগমন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত 
হয়। তাহার দেশে অবস্থিতিকালে শ্রীপ্রীমাও যে তাহার সঙ্গে দেশেই 
থাকিতেন ইহা বল বাহুল্যমাত্র । 

১২৮৬ সাল হইতে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাহার কাছে আসিতে 
আর্ত করেন। এ বংসরের শেষভাগে দেশে যাইয়া? পরবতী বৎসরে 
মধ্যভাগ পরন্ত প্রায় সাতমাস কাল তিনি দেশে অবস্থান করেন এবং এই 
সময়ের মধ্যেই ৬রঘুবীরের সেবার জন্য জমিক্রয়াদি কার্য সম্পন্ন হয়, কথা- 
মৃতে এইরূপ উল্লেখ দেখা যাঁয়। ইহার পর স্থুলশরীরে ঠাকুব যে আব 
দ্বেশে গমন করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। 

কলিকাতা হইতে ঘাটাল পর্ধস্ত গ্টীমার চলাচল আরম্ত হইলে শ্রীপ্রীমাকে 
সঙ্গে লইয়া ঠাকুর ্টীমারে একবার দেশে গিয়াছিলেন এবং পথে বালি 
নামক স্থানে ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলেন । তথাকার কোন ভক্তিমান 
মোদক নবনিমিত গৃহে সপরিবার প্রবেশের পুরে কোন সাধুসজ্জনাকে 
তিনদিন রাখিয়া সেবা করিতে বাসনা করিয়াছিল । অবিরল ধারায় বৃষ্টি 
হইতে থাকায় ঠাকুর এ সময়টা তাহার গৃহে অবস্থান করিতে বাধা হন এবং 
জমাগত লোকজনকে দর্শন ও ধর্মোপদেশ দানে কৃতার্থ করেন ১ দেশে 


সপন পাশাপাশি প এপি ২৮ পপ সা, 


১ ঠাকুর সম্ভবতঃ কলিকাতা-ঘাটাল ্টামারে গিয়া বন্দর? নামক স্থানে অবতরণ 
করেন এবং তথা হইতে নৌকাযোগে দারকেশ্বর-নদের ভিতর দিয়! “বালি” গ্রামে যান । 
কামারপুকুর হইতে এ স্থানের দুরত্ব প্রায় চারিক্রোশ। স্বামী ঞবানন্দকে শ্রীশ্রীমা 
বলিয়াছিলেন যে, নদের তীরে মোদকের ঘর ছিল এবং নিকটেই অনেকগুলি গোস্বামীর 
বাড়ী ছিল। ঞুবানন্দজী অন্থসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, বালিতে লুগ্তবংশ সেই 
মোদকের ঘর নদ-গর্ভে বিলীন হইয়াছে এবং গোৌসাইদের বাড়ী আজও বিছ্যমান। 
পুঁথিতে বালির স্থলে “দেওয়ানগঞ্জ লিখিত আছে । দেওয়ানগঞ্জ বালি হইতে অনেকটা 
দুরে অবস্থিত। দেওয়ানগঞ্জের অর্ধক্রোশ দুরে প্রবাহিত কাটা খাল 'ঝুমঝুমি” তখন 
নৌকা-চলাচলের যোগ্য ছিল না। তথায় গোস্বামীদের বাসও নাই। 


ঞ 
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যাওয়ার পথে ঠাকুরের সহগামিনী হওয়ার স্মৃতি মার জীবনকে মধুময় 
করিয়াছিল? নিকুর্জদেবীকে বলিয়াছিলেন £ নৌকায় করে বালি হয়ে 
দেশে যাওয়া--একসঙ্গে খাওয়া, গান গাওয়া, পরস্পব প্রসাদ খাওয়া । 
বলেন, আমি জানি তুমি কে, কন্ত এখন ব'লব না। আবার নিজেকে 
দেখিয়ে বল্লেন, “আর এর ভিতর সব আছে ।, 

কামারপুকুব অথবা জয়রামবাঁটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে হইলে, 
শ্ীশ্রীমাকে প্রায়ই পদত্রজে আসিতে হইত । একবার এরূপে আপিবার 
সময় তিনি মাঠের মধ্যে ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। ঘটনাটি এইরূপঃ 

ভূষণ-মগ্ডুলের মা প্রনৃতি কয়েকজন বধীয়সী রমণী গঙ্গান্সানে 
যাইবেন শুনিয়া শ্রীপ্রীনাও যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুরের 
ভ্রাহুষ্পুত্রী লক্ষ্মী২ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতপ্পুত্র শিবরামও তাহাদের সঙ্গে 
চলিলেন। কামারপুকুর হইতে আরামবাগ পর্বন্ত চারিক্রোশ পথ 
আসিতে মা বিশেষ ক্লাপ্তি বোধ কবিলেন না। আরামবাগে 
পৌছিয়। সেই রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিবার কথা; কিন্তু তখনও যথেষ্ট 
বেলা আছে দেখিয়। সঙ্গীর। তথায় রাত্রিবাসে অনিচ্ছুক হইল এবং প্রায় 
পাঁচক্রোশ ব্যাপী ভয়সম্কুল মাঠ অতিত্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাকালে 
তারকেশ্বরে পৌছিবার সঞ্ধল্প করিল। কোন কাজে অন্তের অন্থুবিধাব 
বারণ বা ভারন্বরূপ হওয়া চিরকালই মার প্রকৃতি-নিরুদ্ধ ছিল। সেইজন্য 
একসঙ্গে এত অধিক পথ চলিতে নিজের বিশেব কষ্ট হইবে বুঝিয়াও তিনি 
মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু প্রায় ছুইক্রোশ পথ একযোগে 
চলিয় ক্লান্তিবশতঃ পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। দুইবার সঙ্গীর। তাহার 


শশীশীশীশীাি শপ পি চি কপ ক 


২ শ্রীমতী লক্মীর কাছে খুড়ির পুটুপির মধ্যে অশ্রীমার গয়না লুকানো ছিল। 
বালবিধবা লক্ষী চৌন্দবছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে মার কাছে বাস করিতে আসেন। ১২৮৪ 
সালের মাঘ মাসে তাহার চৌদ্দ বছর পূর্ণ হব। যেবার ডাকাত বাবার মিলন ঘটে 
সেবার তিনি দর্গিণেশ্বরে আসিয়া পাচ ছয় দিনের বেশী থাকেন নাই, হুতরাং তখনও 
স্থায়িভাবে মার কাছে তাহার থাকার ব্যবস্থা হয় নাই বুঝিতে হইবে । ইহা ঠিক হইলে 
ডাকাতবাবার ঘটনাটি ১২৮৩ সালেব ব্যাপার বলিষা সহজেই অনুমিত হয়। উহ! 
শীতকালীন ঘটনা, যেহেতু উহার সঙ্গে ক্ষেতে কড়াইশু'টির সম্বন্ধ আছে। 
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জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করিল; এবং এত ধীরে চলিলে যে এক প্রহর 
রাত্রির মধ্যেও মাঠ অতিক্রম করা সম্ভবপর হইবে না ও সকলকেই 
ডাকাতের হাতে পড়িতে হইবে, ইহাও জানাইল। তাহাদিগকে একেবারে 
তারকেশ্বরের চটিতে পৌছিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া মা যথাসম্ভব দ্রুতপদে 
চলিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে বেল। পড়িয়া আসিল এবং প্রান্তর 
মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে মা দেখিতে পাইলেন _-লম্বা লাঠি হাতে, একটি 
কুষ্ণবর্ণ ভীষণাকার পুরুষ তাহারই অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে । লোকটির 
হাতে রূপার বাল! এবং মাথায় ঝণকড়া চুল। সঙ্গীরা তখন দৃষ্টিপথের 
বাহিরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে ; কেবল ছুইটি অতিপ্রৌট জ্্রীলোক 
তাহারই মত দ্রুত চলিতে ন। পারিয়া একসঙ্গে পিছাইয়। পড়িয়াছেন। 

অন্তরে ভীত হইলেও, পলায়ন-চেষ্টা না করিয়। শ্রীপ্রীমা নিশ্চল 
প্রতিমার হ্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকটি নিকটে আসিয়। প্রথমতঃ 
তাহাকে কর্কশ স্বরে সম্বোধন করিল, কিন্তু পরে তাহার শ্রীমুখে দু 
প্ড়িতেই তাহার মনে কি এক অদ্ভূত ভাবান্তর উপস্থিত হইল ; এবং 
এতকালের অজানা কোন দিব্য আলোকের আভাম যেন অকনম্মাৎ হৃদয়- 
কন্দরে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার অগ্তরের তামপসিক ভাব নিমেষে বিদুরিত 
করিল। লোকটি ভাবাবিষ্টের মত দীড়াইয়া রহিল। মা কন্যার ন্যায় 
নিগ্ধকণ্ঠে তাহাকে পিতৃ-সন্বোধন করিলেন ও নিকটস্থ হইয়। পায়ের মল 
খুলিয়া তাহার হাতে দিয় বলিলেন, “বাবা, সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে 
আমি পথ হারিয়েছি £ তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী- 
বাড়ীতে থাকেন, আমি তার কাছে যাচ্চি। এমন সময় লোকটির পশ্চাৎ 
দিক হইতে দ্রতপদদে একটি স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
তাহাকে দেখিয়াই ম! বুঝিতে পারিলেন যে, সে পুবাগত লোকটির পত়্ী। 
ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া মা ততক্ষণাৎ উহার হস্তধারণ করিয়া কোমলমধুর- 
কষ্ে কহিলেন, “মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা । কি বিপদেই পড়েছিলুম 
মা, যদি বাবা ও তুমি না এসে পড়তে ! রমণীর মাতৃহ্ৃদরয় বাৎসল্য-রসে 
বিগলিত হইল । 

নিজেদের হীন জাতি--উহার। বাগ.দি-জাতীয়-_-ও অবস্থার কথা ভুলিয়। 
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এ পাইক ও তাহার পত্রী সত্যসত্যই শ্রীপ্রীমাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় দেখিতে 
লাগিল। অতঃপর তাহাকে সান্ত্বনা দ্রিয়া নিকটবতা তেলোভেলো গ্রামের 
এক ক্ষুত্র দোকানে লইয়! গিয়া তাহার তথায় রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিল 
এবং মুড়ি-মুড়কি জলখাবার কিনিয়া আনিয়া "রাগ্রির মত তাহাকে যং- 
কিঞ্চিৎ ভোজন করাইল ॥। তাবপর বাগ.দিনী-মাতা কাপড় বিছাইয়। 
তাহাকে ছোট বালিকাব মত ঘুম পাড়াইল এবং বাগ.দি-পিতা লাঠি-হাতে 
দ্বাব আগলাইয়। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল । 

প্রত্যুষে গাত্রোখান কবিয়! তাহার! শ্রীশ্রীমাকে লইয়। তারকেশ্বরা- 
ভিমুখে যাত্রা করিল এবং যাইতে যাইতে ক্ষেত হইতে কড়াইশু'টি তুলিয়া 
সন্সেহে মার হাতে দিতে লাগিল । মাও ছোট বালিকাটির মত মুখ-না- 
ধোয়। অবস্থায়ই তাহা খাইতে খাইতে চলিলেন। বাগদি পাইক কৃষ্ণ- 
বাত্রার দলে অভিনয় করিত ও গাহিতে শিখিয়াছিল ; পত্রীর আদেশে কন্তার 
পথশ্রম লাঘব করিবাব জন্য সে এখন গানের পব গান গাহিয়া চলিল। 
প্রান্তর অতিক্রম করিয়। যখন তাহারা তারকেশ্বরে আসিয়া পৌছিল, তখন 
প্রায় চারিদণ্ড বেলা হইয়াছে । পৌছিয়াই বাগদি-স্ত্রী তাহ'ব স্বামীকে 
ভাড়াতাডি বাবা ৬তারকনাথের পুজ। দিয়া আসিতে এবং বাজার করিয়া 
আনিয়া মাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইতে বলিল ॥। এমন সময় মাও 
তাহার অন্ুসন্ধান-নিরত সহযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হইলেন । সকলে মিলিয়া 
ব্ধনভোজনাদি শেৰ করিয়া যখন বৈষ্ভবাটী অভিমুখে রওনা হইবেন, তখন 
দেখ! গেল, মার বাগনদি মাতাপিত। ব্যাকুল হইয়। কাদিতেছে, আর শ্লার 
চক্ষেও জলধারা ! কাদিতে কাদিতে তাহারা অনেকদুৰ পধন্ত অন্থুগমন 
করিল। বাগদিনী-মাতা ক্ষেত হইতে কড়াইশুটি তুলিয়া কন্তার আচলে 
বাঁধিয়া দিতে দিতে কহিল, “মা সারদ, রাত্রে এগুলো দিয়ে মুড়ি খাস!” 
বাগদি-পিতা কহিল, “মা, বদি পায়ের বোঝা স্ত্রী সঙ্গে না থাকত», 
তোমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতুম ॥ তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে দেখিতে 
আসিবার জন্য তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ অন্থুরোধ করিয়া মাও অতিকষ্টে বিদায় 
লইলেন। বিদায়কালীন মমন্পশী দৃশ্য মা সমস্ত জীবন ভুলিতে পারেন 
নাই।; শেষ বয়সেও ডাকাত-বাবার গল্প করিতে করিতে সঙ্জলনয়নে 


৪২ ্ীপ্রীলারদা দেবী 


বলিয়াছেন, 'ডান দিকের রাস্তায় বাঁবা চলে গেল আর আমি ায়ের রাস্তা 
দিয়ে সোজা চল্লম। যতদুর দেখ! যায়। ফিরে ফিরে তাকায় আর 
কাদে! [বি] 

ডাকাতি করিতে অভ্যস্ত, অমাজিতবুদ্ধি এই গ্রাম্য বাগ্দ ও তাহার 
প্তীর কঠিন চিত্ত কেবল যে শ্রীপ্রীমার কথায় ও ব্যবহারে এতদূর দ্রবীভূত 
হইয়াছিল, ইহ] বিশ্বান করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় না। মার মধ্যে তাহারা 
এমন কি বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিল, যাহ! সেই পাষাণ গলাইয়া! তাহাদের 
জীবন স্সেহবন্যায় প্লাবিত করিয়া দিল? ইহার উত্তর আমরা বাগ.দি- 
দম্পতীর উক্তির মধ্যেই দেখিতে পাইব। ডাকাত-বাবার প্রসঙ্গে কোন 
কোন ভক্তকে মা বলিয়াছিলেন £ আমি তাদের [ বাগ দি-দম্পতীকে ] 
ব'ললম, “তোমরা আমাকে এত স্সেহ কর কেন গো? তারা উত্তর দিলে, 
তুমি তো সাধারণ মানুষ নও) আমরা তোমাকে কালীরপে দেখলুম ! 
আমি বঝল্প,ম, সেকি গো, মেকি গো, তোমরা এট] কি দেখলে ? তারা 
ঝল্লে, “না মা, আমরা! সত্যিই দেখলুম ; আমরা পাপী ঝলে তুমি রূপ্‌ 
গোপন ক'চ্চ ! আমি ঝল্প,ম, “কি জানি, আমি তে। কিছু জানি নি!” 

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া! শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের কাছে সমুদয় ঘটনা বিবৃত 
করিলেন। পরবতা কালে বাগদি পাইক ও তাহার পরী যখনই মিষ্টান্নাদি 
সঙ্গে লইয়া তাহাদের মাঠে-পাওয়। প্রাণপুন্তলীকে দেখিতে দক্ষিণেশ্ববে 
আসিত, ঠাকুর ঠিক জামাতার ব্যবহারে ও সমাদরে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট 
করিতেন ! কে বলিবে, এই হীনবেশধারী ইহারা কে, আর ঠাকুর ও মার 
সঙ্গেই বা তাহাদের জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ কি! 


% সঃ সং সং 
শ্ীপ্রীম। ঠিক কতবার দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিয়াছিলেন বলা কঠিন ; 
কারণ, উহার সমুদয় বিবরণ পাওয়া যাঁয় না। দুইবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন 
সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহ। বলিয়াছিলেন তাঁহ। এইরূপ £ 
“আমি, মাঃ লক্ষ্মী, আরও কে কে দক্ষিণেশ্বরে আসি । তারকেশ্বর 
হ'য়ে গত অসুখের মানসিক নখচুল দিয়ে এলুম | প্রসন্ন সঙ্গে থাক 





পপি ছি শিপ আাটিস্পিদ পীস্পপীট 


৬ শ্রীলালখিহারী সেন ও শ্রীস্থবে্রকুমার সেন। 


ডাকাতশ্বাবা ৪৩ 


প্রথমে ক'লকাতায় তাঁর বাসায় উঠি। ফাল্তন চৈত্র মাস হবে (১২৮৭ )। 
পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে যাই । যেতেই হৃদয় আপনা হ'তে বলতে 
থাকে, কেন এসেচ ? কিজন্যে এসেচ? এখানে কি? এই সব ঝলে 
তাঁদের অশ্রদ্ধা করে । আমার মা সে কথায় কোন জবাব দেয় নি। হৃদয় 
শিওড়ের পুরুব, আমার মাও শওড়ের মেয়ে । কাজেই হৃদয় মাকে কোন 
মান্য ক'লে না। মা বল্লেন, চল ফিরে দেশে যাই । এখানে কার কাছে 
মেয়ে রেখে যাব % ঠাকুব হৃদয়ের ভয়ে আগাগোড়া হা, না, কিছুই বলেন 
নি। আমরা সকলে সেই দিনই চলে গেলুম । রামলাল পারের নৌকো! 
এনে দিলে । আমি মনে মনে মা-কালীকে ব্লুম, “মা, যদি কোন দিন 
আনাও তো। আসব ।? 

“তারপর হৃদয় ওখান থেকে চ'লে গেল (১২৮৮, স্বানযাত্রা)। রামলাল 
কালীঘরের পূজারী হ'ল”__হ'য়েই ভাবলে, “আর কি; এবার মা-কালীর 
পূজারী হ'য়েচি!” সে ঠাকুরের অত খোঁজখবর নিত? না। উনি ভাবটাৰ 
হ'য়ে হয়তো। প'ডে থাকতেন; এদিকে মা-কালীর প্রসাদ শুকিয়ে থাকত: । 
ঠকুরের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হ'তে লাগল । তখন অন্য কেউ নাই। 
ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমাকে আসবার জন্যে খবর দিতে লাগলেন । ওদেশেব 
যে মাসত? তাকে দিয়েই বলে পাঠাতেন আসবার জন্তে। কামারপুকুরের 
লক্ষণ পানকে দিয়ে লে পাঠালেন, “এখানে আমার কষ্ট হচ্চে । রামলাল 
মা-কালীর পুজারী হ'য়ে বামুনের দলে মিশেছে । এখন আমাকে আর অত 
খোঁজখবর করে না। তুমি অবিশ্যি আসবে । ডুলি ক'রে হোক,পাঁলকি 
ক'রে হোক, দশ টাক লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব ।” ঠাকুরের 
এই সংবাদ পেয়ে আমি শেষে এলুম (১২৮৮, মাঘ বা ফাল্গুন )।৮ [গ] 

ইহার পর দেশে যাইয়৷ শ্রীশ্রীমা সাতমাট মাস পরেই, ১২৯০ সালের 
মাঘ মাসে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আসেন ! তাহার দেশ হইতে রওন? 
হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভাবের ঘোরে রেলের উপর পড়িয়া গিয়। ঠাকুরের 

' বাম হাতের হাড় স্থানচ্যুত হয় ও খুব কষ্ট হইতে থাকে । যখন মাকে 
জিজ্ঞাস! করিয়া! জানিতে পাঁরিলেন যে, ম। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় যাত্রা 
করিয়াছিলেন, তখন তিনি অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “এই তুমি 


৪8৪ শ্রীপ্রীনারদ। দেবী 


বিষ্যুতবারের বাঁরবেলায় রওনা হ'য়ে এসেচ ঝলে আমার হাত ভেঙেছে। 
যাও যাও যাত্রা বদলে এস গে।” পরদিনই ম1 যাত্রা বদলাইবার জঙ্য 
দেশাভিমুখে রওনা হন । 

ইহার পর কোন সময়ে, সম্ভবতঃ ভাস্রপুত্র রামলালের বিবাহোপলক্ষ্যে 
দেশে যাইয়া প্রীশ্রীমা ১২৯১ সালের ফাল্গুন মাসে দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন 
করেন !ৎ উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে তীহাব দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতে কিছু বিলম্ব 
হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। ঠাকুব স্থুলদেহে বর্তমান থাকিতে মা আর 
দেশে যান নাই। 





একাদশ অধ্যায় 


সাধন-ভজন 

প্রীপ্রীমার সাধন-ভজনের কথায় প্রথমেই অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে 
পাঁবেযে দেবী সমাধিস্থ বা স্বরূপে স্থিতা হইয়া ভগবান শ্রীবামকৃষ্ণের 
পুজা গ্রহণ করিলেন, সাধ্যরূপিণী তাহাব আবার সাধনার প্রয়োজন কি? 
সেই প্রশ্মের উত্তর একভাবে দেওয়ার চেষ্টা কবা যাইতেছে । 

কালবশে পথভ্রষ্ট মানবকে উচ্চ ধমভাঁব এবং সেই ভাব প্রকাশের 
উপযোগী জীবনাদর্শ দান করিবার জন্ত লীলা প্রিয় ভগবান নরদেহে অবতীর্ণ 
হন--অন্য কথায়, স্বকীয় দেবভাবাকে মানবীয় ভাবাববণে আবৃত করিয়া 
দেবমুখনব রূপ ধারণ কবেন। বাল্যকাল হইতেই মধ্যে মধ্যে মানবীয় 
ভাবাবরণ ভেদ করিয়। তাহার দেবস্বরূপের প্রকাশ হয় বলিয়া, তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ দেবন্বে সন্দেহের অবকাশ থাকে না; এবং মানবদেহের সঙ্গে 
সঙ্গে মানবের অপূর্ণতা স্বীকার করায় মানববৎ সবপ্রকাঁর আচরণ-_ 
আহারনিদ্রা হইতে আরন্ত করিয়। ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা। ও ঈশ্বরদর্শন 
পর্যন্ত তাহাতে লক্ষিত হয় বলিয়া! তাহার মানবত্বও অস্বীকার করা চলে 
না। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পক্নবিরুদ্ধ বোধ হইলেও, এই অতিসত্য উভয়বিধ , 





পপপটিপসিসাস 


* লীলাপ্রসঙ্গে আছে, ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রীমা পিত্রালয়ে । 
কথাযুতে আছে, ১৮৮৫ গ্রষ্টাব্বের ২৫শে ফাল্তন তিনি নহবতে। 
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ভাব তাহার মধ্যে কিরূপ মধুর সামর্জস্ত্ে মিলিত থাকে, তাহার আলোচনা 
স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তৎপ্রণীত শ্রীগ্রীরামকুষ্ণচ-লীলাপ্রসঙ্গে বিশদ ও 
বিস্তৃত ভাবে করিয়াছেন । 

আগে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার বা স্বরূপোপলব্ির পরেও অবতার-পুরুষের_ 
এমন কি, তাহার নিত্যসিদ্ধ পার্ধদ ভক্তদেরও--সাধন-ভজন হইতে পারে 
এবং হইয়াও থাকে । ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিতেন, লাউকুমড়ার আগে ফল, 
তারপরে ফুল। 

ইষ্টপ্রাপ্তি পুব হইতে হইয়া আছে বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের মত দেবমীনব'. 
ব। শ্রীশ্রীমার মত মানবীরূপিণী দেবী যে সমস্ত সাধনা করেন, তাহাতে 
তাহাদ্দের নিজের কোন স্বার্থ থাকে না। শুধু সাধন কেন, তাহাদের 
জীবনের প্রত্যেক কার্ধই পরার্থে অনুষ্ঠিত হয়৯ ; এবং পরার্থে বহুব কল্যাণে 
অনুষিত হয় বলিয়াই, তাহাদের সাধনার মধ্যে এমন প্রবল তোড় _ 
দীর্ঘকালব্যাগী এমন স্তুতীব্র ব্যাকুলতা আসে যে, ব্যগ্টিমুক্তিকামী জীবেক 
সেবপ তোড় বা ব্যাকুলতা আসিতে দেখ! যায় না। ব্ষ্টিমুক্তির জন্য 
যতটুকু উদ্ভম বা শক্তিপ্রকাশের প্রয়োজন, সমষ্টিমুক্তির জন্য যে তদপেক্ষ? 
অনেক বেশী আবশ্যক সে কথা কে অস্বীকার করিবে? শ্রীরামকৃষ্ণের মত 
দেবমানব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে বিপুল শক্তিপুর্ণ অধ্যাত্ম-তর্গ 
উত্থাপিত করেন, সেই তরঙ্গকে আশ্রয়মাত্র করিয়।ই বহু মুযুক্ষু জীব স্বরূপে 
আনীত হয়। এরপ দ্রেবমানবই একমাত্র জগদ্গুরু ; বিপুল সাধনা দ্বারা 
ততকর্তৃক পৃথিবীতে সঞ্চিত আধ্যাত্মিক শক্তিই গুরুশক্তি; এবং গুরু- 
শক্তির আশ্রয় ব্যতীত কোন জীবই ভবসমুদ্র অতিক্রম করিতে-_ ইঠ্টদর্শন 
বা স্বরপোপলদ্ধি করিতে সক্ষম হয় না। এ জগদ্গুরুর শক্তিতে কথঞ্চিং : 
শক্তিমান হইয়াই পবিক্রহ্ৃদয় সাধারণ গুরুগণ কতক পরিমাণে লোককল্যাণ 
সাধন করিয়া! থাকেন। স্বামী সারদানন্দ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, “অবতারগুর 

১ কোন যোগ উপলক্ষ্যে শ্রীপ্রীম1! মেয়েদিগকে লইয়া গঙ্গাঙ্সান করিতে গিয়াছেন £ 
সান করিয়া উঠিয়। উড়ে ঘাটপাগাকে একটি ডাব দিয়! বলিলেন, “এই ফলটি লাও বাবা» 
ফলের ফলটিও লাও !” [ন] 





৪৬ জ্রীপ্রীনারদা দেবী 


যেন সূর্য ও সাধারণগুরু যেন চন্দ্র।”২ চন্দ্রের কিরণ নিজম্ব নহে, উহ! 
সুর্য হইতে প্রান্ত । 
জগদ্গুরু স্বল্পকীলের মধ্যেই বনহুজীবকে ইষ্টদর্শন বা স্বরূপোপলব্ি 
করাইয়া মুক্তি-প্দবীতে আরূঢ করান ; এবং ব্যন্টি ও সমষ্টি মানব যাহাতে 
ধীরে ধীরে সেই বস্তলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেইরূপ 
কালোপযোগী জীবনাদর্শ তাহার সম্মুখে স্থাপন করেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে 
দিয়া এ ছুই কাধ কিরূপে কতদূর সংসাধিত করিয়াছিলেন, ক্ষীণদৃষ্টি মানব 
কখনও তাহা সমগ্রভাবে দেখিতে পাইবে না। এশ্বরিক কার্ষের ইয়া 
নির্ধারণ করিতে যাওয়৷ জীবের পক্ষে অনধিকার চর্চা । তথাপি, শ্রদ্ধাপূর্ণ 
হৃদয়ে উহার চিন্তা ও আলোচনা! করিলে আমাদেব অশেষ কল্যাণই সাধিত 
হইবে--শ্রীভগবানের নরলীলান্থৃধ্যান এবং যুগাদর্শ যথাশক্তি ধারণ! ও জীবনে 
প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা আমাদিগকে পরম শ্রেয়েরই সমীপবতী! করিবে । 
ঠাকুর আপনভাঁবে কখন কখন গাহিতেন £ 

এসে পণডেচি যে দার, সে দায বলব কার, 

যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দাব? 

হয়ে বিদেশিনী নানী, লাজে মুখ দেখাতে নাি, 

বলতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়া একি দাষ | [পু] 
আবার মাকেও বলিতেন, “শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায় !? 
নিজে স্ুলদেহে লীলা সম্বরণ করিলে পাছে তদ্গত্ত প্রাণ মাও তদ্রুপ করিতে 
অভ্িলাষিনী হন, সেজন্য ঠাকুর পুর্ব হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, 
“কলকাতার লোকগুলে! যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল কে, 
তুমি তাদের দেখবে । [গ] আমি কি ক'রেচি, তোমাকে এর চাইতে অনেক 
বেশী ক'ত্তে হবে” [ন] তথাপি যখন ঠাকুর চলিরা যাওয়ার পর মারও 
চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছ। হইতে লাগিল, তখন ঠাকুর দেখা দিয়া বলিলেন, “না, 
তুমি থাক; অনেক কাজ বাকি আছে ।” মা বলিতেন, "শেষে দেখলুম, 
তাই তো, অনেক কাজ লাকি! 


সং নু রস সঃ 


২ গ্রন্থকার-সন্বলিত 'পত্রমাল।” । 
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নিজের ভজন্সাধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা অন্ুরক্ত ভক্তদের কাছে ক্ৃচিৎ ছুই- 
একটি কথা কহিয়াছেন ; এবং ঘটনাচক্রে তাহার ভাব বা সমাধির অবস্থা! 
নিরীক্ষণ করিয়া অন্য ভক্তেরাও ছুইএকটি কথ। প্রকাশ করিয়াছেন । এই 
সমস্তই তাহার সাধন-জীবনের ইঙ্গিতমাত্র বলা যাইতে পারে । এসকল 
ইঙ্গিত হইতে সেই সাধনার বিস্তর ও গভীরতার আভাস পাওয়া যায়ঃ কিন্তু 
সমগ্র ইতিহাস পাওয়া যায় ন1। 

চতুদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কামারপুকুরে যখন ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীগ্রীমার 
মিলন হইল, তখন হইতেই তাহার সাধনার আরম্ভ বলা যাইতে পারে । 
এ সময়ে ঠাকুরের শিক্ষাদান-প্রপঙ্গে মা বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর যখন 
মেয়েদের উপদেশ দিতেন, শুনতে শুনতে আমি মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে 
পণ্ড়হরম। অন্য মেয়েরা ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা কত্ত” ও বলত", “এমন 
কথাগুলে। শুনলে নি, ঘুমিয়ে পড়লে ! ঠাকুব বলতেন, নাগে। ওকে 
তুল নি। ও কি সাধে ঘুমিয়েচে? এসব শুনলে ও এখানে থাকবে নি, 
ঠোচ দৌড় মারবে ।” একথা মেয়ের পরে আমাকে বলেছিল ।৮ [ন] 
ঠাকুব কি অর্থে যে ও এখানে থাকবে নি” ইত্যাদি উক্তি করিয়াছিলেন, 
তাহা বলা কঠিন। মার মনেব স্বাভাবিক উদ্ধগতি ও তৎকালীন অন্তমুখী 
ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি এ মন্তব্য করিয়া থাকিবেন। হয়তে। ঠাকুরের 
মুখে ততকালে এসকল ঈশ্বরতত্ব শ্রবণ করিলে মার মন সমাধিতে এমনই 
লীন হইয়া যাইত যে উহাকে নিম্মভূমিতে ফিবাইয়া আনা ছুক্তুর 
হইত | 

অষ্ঠাদশ বসব বয়সে সময় শ্রীপ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে আগমন 
করিলেন, তখন হইতে ঠাকুরের উপদেশানুসারে চলিয়া তাহার সাঁধন-জীবন 
যে উত্তরোত্তর বিশেষ গভীরতা প্রাপ্ত হইল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
তৎকালীন হ্ৃদয়াবেগ ছুই একটি কথায় মা! এইবরূণপে প্রকাশ করিয়াছিলেন £ 

“সে সব কি দিনই গিয়েচে ! জ্যোতৎসন। রাত্রে ঠাদের পানে তাকিয়ে 

জোড়হাতে বলেচি, “তামার এ জ্যোতসনার মতন আমার অন্তর নির্মল 

কারে দাও ।, 

“রাত্রে বখন ঠাদ উঠত”, গঙ্গার ভিতর স্থিরজলে তার প্রতিবিম্ব দেখে 


৪৮ শ্রীশ্রীসারদ1 দেবী 


ভগবানেব কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা ক'তুম, চাদেও কলঙ্ক আছে, আমাক 
মনে যেন কোন দাগ না থাকে । ৮৩ 

শ্রীশ্রীমা' স্বামী পূর্ণানন্দ নাঁমে কোন সন্ন্যাসীব কাছে শক্তি-মন্্র গ্রহণ 
করেন।* পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠ'কুরও তাহার জিহ্বায় একটি মন্ত্র লিখিয়। 
দেন। আমবা শুনিয়াছি, ঠাকুরের যেমন ইষ্ট ছিলেন কালী, তেমনি মাব 
ইষ্ট ছিলেন জগগ্ধাত্রী ।* ঠাকুর যে সকল দেবদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, 
সেই সকল দেবদেবীর মন্ত্ও মাকে শিখাইয়া দেন এবং মা এসকল মন্ত্রে 
সাধনা কবেন।৬ আধ্যাত্মিক বাঁজ্যের খুটিনাটি ব্যাপার ঠাকুব নানাভাবে 
হৃদয়জম করাইয়া দিতেন; মাকে তিনি কুলকুণ্ডলিনী, বট্চক্র ইত্যাদি 
কাগজে আকিয়া দিয়াছিলেন। 

মন্ত্রে জপপুবশ্চরণ শ্রীপ্রীমা কতদূর কখিয়াছিলেন সেই সন্থন্ধে এইমাত্র 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দক্ষিণেশ্বরে তখন তখন লক্ষজপ সম্পূর্ণ না করিযা 
তিনি জলগ্রহণ কাবতেন না। শেষ বয়সেও জপধ্যানে তাহাব অদ্ভুত 
নিয়মনিষ্টা দেখা গিয়াছে । স্বামী মহেশ্ববাননদ জয়রামবাটাতে অনস্থান- 
কালে অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছেন, অন্রখেব সময়েও ঠিক চারিটাব 
সময় শযাত্যাগ করিয়া অন্ধকার থাকিতেই ভিনি মাঠে যাইয়া শৌচাদি 
সারিয়া আসিয়াছেন ; এবং গায়ে লেপখান। জড়াইয়া বিছানাক্তেই পা 
মেলিয়া জপ করিতে বসিয়াছেন। মন্ত্জপ করিবাব জন্য মার একগাছি 





পপ পিপিপি পিপি শশী শশা িপিপস্পিসপপী 


৭৩ শ্রীশ্রিমাষের কথা হইতে সম্কলিত। 

* পুত্রেব 'পূর্ণচন্্র নাম রাখিতে ইচ্ছুক বিভূতিবাবুকে শ্রীএ্রীমা বলিয়াছিলেন, “আমি 
এই নাম ধবে ডাকতে পারব নি, আমার গুরুর নামে নাম।, 

* ডাক্তার অক্ষয়কুমার মিত্র শ্রীশ্রীমার কাছে জগদ্ধাত্রী-মন্ত্র নেওযার ইচ্ছা করিয়াছেন 
শুনিয়া স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, “আমার মনে হয়, মা জগগদ্ধাত্রী-মন্ত্র দেবেন না 
জগ্দ্ধাত্রী তার ইষ্ট।” [বি! 

* শ্রীশ্রীমা পরে এই মন্ত্রগুলিই অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন শিষ্চকে দান করিতেন । 
স্বামী বিশ্বেশ্বরাণন্দ একদিন জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এত লোককে মন্ত্র দেন কেন? 
এতে কি তাদের সকলেরই কল্যাণ হবে?” মা উত্তর দেন, “এগুলি ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র 
সিদ্ধমন্ত্র; জপ ক'লে নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে: 





সাধন-ভজন ৪১৯ 


তূলসীর এবং একগাছি রুদ্রাক্ষের মাল! ছিল। সাধারণতঃ তিনি একবার 
ব্রাহ্মমূহর্তে, একবার পুজার সময়, একবার অপরাছে এবং একবার সন্ধ্যায় 
জপধ্যান করিতেন। নিতাকর্মের মত ইহ1 তাঁহাব এমনই অভ্যস্ত 
ছিল যে, সহজে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত না। একদিন দুর্বল শরীরে সন্ধ্যার 
সময় জপ করিতে বসিয়াছেন দেখিয়া কোন সেবক বলেন, এম 
তোমার করবার কি আছে ? তোমার তো সব হয়েই গেছে । আবার 
শুধু শুধু শরীরকে কষ্ট দিচ্চ কেন? তাহাতে মা উত্তর দেন, “বাবা, 
আমার ছেলেবা কে কোথায় কি কণচ্চে-না-কচ্চে, তাদের জন্যে ছুটে! কারে 
রাখচি। [ন] অন্যদিন মার একজন তীাহাঁকে বলিয়াছিল ৫ আপনি রাত্রে 
ঘুমান না। আমি যখনই রাত্রে ঘপ্ধ থেকে বার হই, তখনই আপনি 
জিজ্ঞাসা করেন,_কে গে। £ এতে বেশ বুঝি যে আপনার ঘুম হয় না। 
মা বলিলেন, * ঘুমব” কখন? ছেলেগুলি এসে প'ডেচে, নিজেরা তে। 
কিছু ক'ণ্ডে পারে না, তাদের কাজ কান্তেই সময় যায়|? 
শেষ বয়সের এই সাধননিষ্ঠা দেখিয়া, যৌবনে শ্ত্রীশ্রীমার প্রাথমিক 

সাধনার আবেগ ও তীব্রতা কথঞ্চিং অন্ুমান করা যাইতে পারে । তখন 
কত খিনিদ্র রজনী যে তিনি ধ্যান-সমাধিতে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার 
বিবরণ কেহই জানে না । নহবত-ঘরের পশ্চিমধারের বারান্দায় দক্ষিণমুখী 
হইয়া বসিয়া মা ধ্যান করিতেন । এক সুগভীর রাত্রে, ঠাকুরের অন্বেষণে 
পঞ্চবটীতে যাইবার কালে, স্বামী যোগানন্দ মাকে সমাধি-মগ্ল। দর্শর 
করিয়াছিলেন £ 

বাহির ছুয়াবে মাতা জগতজননী । 

সমাধিতে বসিয়। আছেন একাকিনী ॥ 

প্রকাশ্ত বদন, আবরণ নাহি তায়। 


লঙ্জীপরিপুর্ণ দ্রেহে মোটে নাহি মন। 
বিশ্বহি 5 ধিয়ানে যেমন নিম্গন ॥ [পু] 
কথিত আছে, প্রথম যখন শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন, তখন 
তিনি ভাব, সমাধি ইত্যাদি বড় একট! বুঝিতেন না; এবং সেইজন্য ঠাকুরের 
৪ 


৫০ শ্রীপ্ীনারদা দেবী 


ভাব কিংবা সমাধি উপস্থিত হইতে দেখিলে ভয় পাঁইতেন । যাহা হউক, 
তাহারও যে এনকল অবস্থা পরপর উপস্থিত হইয়া পরিশেষে নিধিকল্প 
সমাধি পর্যন্ত হইয়াছিল, ইহার নিদর্শনস্চক ঘটনা বিরল হইলেও কিছু 
কিছু জানিতে পায়া যায়। শ্্রীযুক্তা যোগীন-মা" বলেন) 

“"**নহবতে আসিয়া -*"দরজা একটু খুলিয়া দেখি, মা খুব হাসিতেছেন । 
এই হাসিতেছেন, আবার একটু পরেই কাদিতেছেন। ছুই চক্ষু দিয়া ধারার 
বিরাম নাই । কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া! ক্রমে স্থিব হইয়া গেলেন-- 
একেবাৰে সমাধিস্থা | 

“একদিন রাত্রিতে কে বাঁশী বাজাইতেছিল ; বাঁশীব স্বরে মার ভাব 
হইল-_-থাকিয়া থাকিয়। হাসিতে লাগিলেন ।--. 

“বেলুডে নীলাম্বরবাঁবুব বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যার পর মা, আমি ও 
গোলাপ-দিদি ছাতে পাশাপাশি বমিয় ধ্যান করিতেছিলাম । আমাৰ ধ্যান 
শেষ হইলে দেখি, মা তখনও একভাবে বসিয়া 'আছেন--স্পন্দহীন। 
সমাধিস্থা। অনেকক্ষণ পরে হু'স আদিলে মা বলিতে লাগিলেন, “ও 
যোগেন, আমার হাত কই--পাঁ কই ?? আমর মার হাত ও পা টিপিয়! 
দেখাইতে লাগিলাম ।*+-তবুগ যে দেহট। রহিয়াছে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ম1 
উহা! বুঝিতে পারেন নাই 1৮৮ 

সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশী বাজাইতেছেন মনে করিয়৷ শ্রীশ্রীম। বংশীধ্বনি 
শুনিলেই সমাধিস্থা হইতেন? দক্ষিণেশ্বরে কেহ তখন রাত্রে বাঁশী বাজাইত। 
ইহা ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধি । বেলুড়ের বাড়ীর ছাতে মার যে 
সমাধি হয় উহ! নিবিকল্প সমাধি, সমাধিভঙ্গে তাহার উক্তি হইতে বুঝা 
যায়। নিধিকল্প সমাধি ভঙ্গের পর স্বামী বিবেকানন্দ অনুরূপ উক্তি 
করিয়াছিলেন । 

পরব্তা কালে শ্রীশ্রীমার ভাব, সমাধি ইত্যাদি অবস্থা অহরহ উপস্থিত 
হইলেও তিনি যে বাহিরে তাহ প্রকাশিত হইতে দিতেন না, ইহা স্বামী 





পয পপি 


" ঠাকুরের শিষ্া ও শ্রীপ্রীমার সেবিকা শ্রীমতী যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস | 
* শ্রীশ্রীমায়ের কথা । 


সাধন-ভজন ৫১ 


প্রেমানন্দের উক্তি হইতে জানা যাঁয়। ইঈশ্বরকোটী মহাপুরুষ প্রেমানন্ৰ- 
মহারাজ মার অবস্থা যেমন বুঝিতেন, সাধারণে তাহা বুঝিবে কিরূপে? 
তিনি বলিয়াছেন, “তিনি [শ্রীশ্রীমা) শক্তিবূপিণী কি-না, তার চাপবার 
ক্ষমতা কত ! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাইরে বেরিয়ে পড়ত | মা- 
ঠাকরুণের ভাব, সমাধি হচ্চে, কিন্ত কাকেও জানতে দেন?” ৯ তথাপি, 
কোন কোন ভাগ্যবান ভক্তের প্রতি কৃপায় মার সমাধিমগ্রা মৃত্তিও কচিৎ 
বাহিরে প্রকাশ পাইত। স্বামী তপানন্দ বলেন, “একদিন জয়রামবাঁটীতে 
মা পা মেলিয়া চোখ চাহিয়া বসিয়া আছেন--বাহিরের কোন ভ'সই নাই । - 
আমি অনিমেষ নয়নে সেই ধ্যানমগ্রা মাতৃমৃতি দেখিতেছিলাম । কিছুক্ষণ 
এইভাবে থাকিয়া মা! প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং ঈবৎ সম্কুচিতভাবে আসন 
ছাড়িয়া উঠিলেন ।, শ্রীসিন্ধুনাথ পাণ্ড লিখিতেছেন £ জয়রাঁমবাটাতে ৬ব্জয়। 
দশমীর দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মা আমাকে ধলিলেন, ঠাকুরের শীতল দেবে 
এস-__কাপড় ছেড়ে এস ।” কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া দেখিলাম, মা ঠাকুরের 
শীতল দিবার ভোগ লইয়। মামার বাড়ীর দাওয়ায় পা ছুইখানি ঝুলাইয়া 
বসিয়া আছেন। তীহার খুব কাছেই প্রাচীরের মধ্যে ঠাকুর-ঘর। মা! 
বসিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর-ঘর খুলে এসব শীতল দাও ও 
ঠাকুর শয়ন করাও ।” আমি ঠাকুরদের শীতল ও শয়ন দিয়া আসিয়া দেখি 
মা সেই একই ভাবে বসিয়া আছেন। সেই পা-ঝুলানে। অবস্থায় তাহাকে 
প্রণাম করিতে কেমন ইচ্ছ। হইল ও খুব পায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম 
করিলাম । মা তখনও স্থির, নিশ্চল প্রতিমা । তখন কি আর করি, 
দাওয়ার উপর তাহার কাছেই খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। 

ভাবরাঁজ্যের সকল স্তর উপলন্ধিপূর্বক অতিক্রম করাতে এবং ভাবাতীত 
রাজ্যেরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকাতেই শ্রীশ্রীমা ঠাকুরেরই মতগভীররূপে বিভিন্ন 
ধমের সকল ভাব অনায়াসে ধরিতে, বুঝিতে ও তন্তদ্ভাবে আপনাকে 
ভাবিত করিতে সক্ষম ছিলেন। একবার বৈদেশিক শ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাহার 
এরূপ শক্তি দেখিয়া নিবেদিতা প্রমুখ পাশ্চাত্য ভক্তগণ বিস্মিত হন।১* 

৯ গুকারেশ্বরানন্দ-প্রণীত 'প্রেমানন্দ'। 

১* সিষ্টরি নিবেদিতা লিখিয়াছেন 2. ঘা) 01060290৮00 86চ 09৮৮ 





৫২ শ্রীশ্রীসারদা 'দেবী 


সাধন! ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখোক্ত কতিপয় উক্তি 
এইরূপ ঃ 

“বহু তপস্তা। ক'লে এই মন শুদ্ধ হয়। “সাধন বিনা সিদ্ধবস্ত কভু না 
মিলায়। ভগবান লাভ হ'লে কি আর হয়, ছুটে! কি শিং বেরয় ? না. 
মন শুদ্ধ হয়--শুদ্ধ মনে জ্ঞানচৈতন্ত হয় । 

“নরেন বলেছিল, “মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্চে, সবই দেখচি 
উড়ে যায়|” আমি বল্ল,ম, “দেখো দেখো, আমাকে উড়িয়ে দিও না) 
' নরেন বললে, “মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায় ? যে জ্ঞানে গুরু- 
পাদ্রপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো! অজ্ঞান । গুরু-পাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান 
ঈ্াড়ায় কোথায় ? জ্ঞান হ'লে ঈশ্বর টীশ্বর সব উড়ে যায়। মা--মা- 
শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে । সব এক হ'য়ে দাড়ায়- এই তো 
সোজা কথাট। ৷ 

“জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়; কিন্তু ভগবানকে প্রেম ভক্তি 
ছাড়া পাওয়া যায় না।"""জপতপের দ্বার! ইন্দ্রিয় টিক্দ্রিয় গুলো কেটে যায়। 
বুন্দাবনে রাখালরা কি কৃষ্ণকে জপধ্যান ক'রে পেয়েছিল? না; তার] 
আয় রে, খা রে, না রে-এই করে কুষ্ণকে পেয়েছিল 1” [ধ] 

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ বলেন £ “বাগবাজারে মার বাড়ীতে একদিন 
ঠাকুরঘরের রাস্তার দ্রিকের বারান্দায় শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সাধন সম্বব্ধে 
কথ্]বার্তা হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, “তত্বজ্ঞানের আলোচনা না কলে 
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ঠাকুরের সেবা ৫৩ 


তব্বজ্ঞান হয় না। সাধন ক'ত্তে হয়; চন্দনের কাঠটি ঘসলে গন্ধ বেরয়, 
না ঘসলে বেরয় না ॥ 

“১৩২৪ সালে মার জন্মতিথির আগে জয়রামবাটীতে গিয়াছিলাম । 
জন্মতিথির পর মার খুব জব হয়। তখন জ্বর সরিয়াছে কিন্ত ছুবলতা। 
কিছু কিছু আছে। মার ঘরের বারান্দায় তাহাকে জিজ্ঞাস করিলাম, “মা, 
কি করে ভগবান লাভ হয়? আমার মনে অবশ্য এমন ভাব ছিল্‌ যে, 
তিনি হয়তে। অনেক জপধ্যান করাব কথা বলিবেন। কিন্তু তিনি উত্তর 
দিলেন, তার কৃপাতে তাকে পাওয়া ষায়।? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“আর কিছুতেই নয়? মা বলিলেন, “না? । আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 
'আর কিছুতেই নয়? মা বলিলেন, না”। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“আর কিছুতেই নয় % মা বলিলেন, না” । মাকে আমার এই শেৰ প্রশ্ন 
কবা।? 


৯টি তি 


ঘাঁদশ অধ্যায় 


ঠাকুরের সেবা 


পুবাধ্যায়ে গ্রীশ্রীমার সাধনভজনের কথা বণিত হইয়াছে । ঠাকুরের 
সাধনার সঙ্গে মাব সাধনার বাহা অভিব্ক্তিতে যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, 
ইহা আল্লায়াসেই বুঝিতে পারা যার । ঠাকুরের সাধনা উদ্দামশ্োতা। 
জাহচবীর মত ছুইকুল প্লাবিত করিয়া! চলিয়াছিল ; তাহার বিচিত্র তরঙ্গ- 
ভঙ্গ সমীপবর্তী লোকেরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছে । কিন্তু মার সাধন 
অন্তঃআোতা ফল্তুর মত নিঃশবকে প্রবহমান লোকচক্ষুর অন্তরালে 
অনুষ্ঠিত । ঠাকুরের মত মাকে গ্রত্যেক ধর্সের সত্যতা সাধন! দ্বার। 
প্রমাণিত করিতে হয় নাই; পুর্ব হইতে প্রমাণিত বস্তকে সহজ বিশ্বাসে 
গ্রহণ করিয়া তিনি সেই সেই ভাবকে সমধিক মহিমান্বিত করিয়াছেন 
মাত্র । ঠাকুরের সাধনা সমস্ত জগৎ ভুলিয়া এক ভগবানকে বিষয়ীভূত 
করিয়াছিল; কিন্তু মার সাধনা অন্ত সমস্ত ভূলিলেও ঠাকুরের সেবা ভুলিতে 
পারে নাই, বরং উহাকেই প্রাথমিক অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। 


৫৪ শ্রীশীনারদ। দেবী 


। ইহাতে তাহার সাধনা দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হয় নাই ; কারণ, ঠাকুরই ছিলেন 


ক 


তাহার সর্বসাঁধনার ফলরূগী। তিনি যেন ফলকে পুরোবতাঁ রাখিয়াই 
সমুদয় সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সাধনার অস্তে আবার তাহাকেই 
ফলর্‌পে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পরবতাঁ কালে কত ভক্তকে মা বলিয়াছেন, 
ঠাকুরই সব--তিনিই 'গুরু, তিনিই ইষ্ট; তিনিই পুরুষ, তিনিউ 
প্রকৃতি” ঠাকুরের পুজাবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাস শ্রীশৌধেন্্রনাথ মজুমদ্ারকে 
বলিয়াছিলেন, “তিনি সবদেবময়, তিনি সববীজময় 2 ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জলি 


, দিলেই তার পুজা হ'য়ে যাবে । শ্রীমতী কৈলাসকামিনী রায়কে বলিয়া- 


ছিলেন, ঠাকুরের ভিতর সব দ্েবদেবী আছেন--এমন কি, শীতলা, মনস। 
পর্ষস্ত ॥” এক সময়ে বাগবাজারের ৬সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী হইতে মার জন্য 
আীনজল আসিত। স্বামী বাস্ুদেবানন্দ ঠ'কুরপুজা করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর ও 
ঠাকুরের স্নানজল ছুইটি ভিন্ন পাত্রে লইয়া মাকে দিতে গেলেন। মা 
বারান্দায় দাড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, “টো কিসেব? বান্ুদেবানন্দজী 
কহিলেন, “সিদ্ধেশ্বরীর আর আমাদের ঠাকুরের |” মা বলিলেন “ও একই ।" 
বাস্ুদেবানন্দজী তখন দিবার উদ্যোগ করিতেই বলিলেন, মিশিয়ে দা 
“কাল'থেকে দেব ॥ “না আমার সামনেই তুমি মিশাও ॥” ছুইটি স্ানজল 
মিশাইয়া এক করিয়া দিলে তবে মা গ্রহণ করিলেন। কথামৃতলেখক 
শ্রীম'র কাছে শুনিয়াছি, ঠাকুর স্থুলদেহে অপ্রকট হইলে, “আমার মা-কালী 
কোথা গেলে গো? বলিয়া মা কাদিয়াছিলেন ! 
সঃ ০ সং স 

শ্রীশ্রীমার সেবিকা মৃতি মনে হইলে, মা-লক্ষমীর চিত্র অন্তরে জাগে 
কখনও নারায়ণ-পদ্দমূলে উপবিষ্টা, কখনও বা রন্ধনশালায় রন্ধন-কারধে 
ব্যাপৃতা। ঠাকুরের বিশ্রামকালে তিনি পদসেবা করিতেছেন ; স্নানের 
পূর্বে তেল মাখাইয়! দিতেছেন ; আবার, ঠাকুরের দেহের অবস্থা বুৰিয়। 
যখন যেটি রুচিকর ও পুষ্টিকর হইবে বলিয়া বুঝিতেছেন, তখন সেইটিই 
প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। সেবা করিয়া ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করিতে তাহার 
মত কেহই অক্ষম ছিলেন না; তাহার মত ঠাকুরের অবস্থাভিজ্ঞও অন্য 
কেহ ছিলেন না। একবার মা তিনদিন ঠাকুরকে রাধিয়! দেন নাই। 


ঠাকুরের সেব! ৫৫ 


প্রচলিত সংস্কার এই যে, জ্রীলোকের পক্ষে মাসে এ তিনদিন নিজহাতে 
ঠাকুরদেবতা বা গুরুজনকে কিছু প্রস্তত করিয়। দেওয়া চলে না৷ সেই 
সময়টা অন্যের হাতে খাইয়া ঠাকুরের শরীর অন্ুস্থ হইল। তজ্জন্ত তিনি 
মাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন; এবং শরীরের রক্ত, মাংস হাড় ইত্যাদি 
কোন জিনিবই অশুদ্ধ নয়--মনে বিকার না থাকিলে এ অবস্তায় সকল 
কাই করিতে পারা যায়, ইত্যার্দি কথা বলিয়া তাহাব পুর্ব ধারণ দুর 
করিয়া দ্িলেন। তদবধি মা এ অবস্থায় ঠাকুরকে রন্ধন করিয়া দিতে আব 
ইতস্ততঃ করিতেন না। ঠাকুবও তাহাব বানা খাইয়া হাসিতে হাসিতে 
বলিতেন, “দ্যাখ তো, তোমার রান্না খেয়ে আমার শরীর কেমন ভাল 
আছে !, ঠাকুরেব ভ্রাতুপ্পুত্র রামলালের বিবাহোপলক্ষো দেশে যাইয়া মাকে 
কিছু অধিক দিন তথায় থাকিতে হয়; তাহার অনুপস্থিতিতে ঠাকুরের 
খাওয়াদাওয়াব এতই কষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি পত্র লিখিয়া। তাহাকে দেশ 
হইতে আনাইয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে আর একবার অনুরূপ ব্যাপার ঘটে 
এবং ঠাকুব লোকমুখে উপধু্পিরি সেই কথা জানাইয়া তাহাকে দেশ হইতে 
আনয়ন করান। 

এশ্বরিক ভাবে সদ নিমগ্ন, বালকের 'বস্থাপন্ন ঠাকুবকে শ্রীশ্রীমা শিশুর 
মত ভূলাইয়া আহার করাইতেন ও সবদাই রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া চলিতেন। 
তিনি বলিয়াছেন £ ঠাকুরেব ভাত বাড়বার সময় (ছুইহাত দিয়া দেখাইয়া ) 
ভাতকে টিপে টিপে কম দেখাবে ব'লে সরুটি করে দিতুম। তিনি বেশী 
ভাত দেখলে ভয় পেতেন। গয়লার ছুধ আধসের ক'রে দিবার কথা ; 
দিবার সময় অন্য জায়গায় বিক্রি ক'বে যে ছুধট। বাঁচত', সবট? দিয়ে যেত? । 
আমি সেটাকে ফুটিয়ে ঘন ক'রে রাখতুম ॥ [বি] নিকুঞজদেবীকে বলিয়া- 
ছিলেন ঃ ওখানে তখন একজন ব্র্মচারী থাকত” মনে বড় ভয় হ'ত" যদি 
ওর কোন মন্দ করে; তাই দশ টাক! দিতে গেলুম যাতে খুসী থাকে ! 
তা ঠিক টের পেয়েচেন, অমনি নবতে এসে বল্লেন, 'আমার মা আছে, কে 
মন্দ করবে ? 

কখন কখন মাল। গাঁথিয়া ঠাকুরকে পরাইতে শ্শ্রীমার সাধ হইত। 
মাল্যরচনায় তিনি অত্যন্ত কুশল! ছিলেন, মাঝে মাঝে সুন্দর গোড়ে মালা 


৫৬ জ্রীপ্ীনারদা দেবী 


করিয়। মন্দিরে পাঠাইয়া দিতেন। নহবতে একদা সমস্ত দিন ধরিয়া মনের 
মতন মাল! গাথিয়! ঠাকুরকে বলিয়। পাঠাইলেন যে তাহাকে মালা পরিতে 
হইবে। মাল। পরিয়! ঠাকুর গান ধরিলেন, “ভূঘণ বাকি কি আছে রে, 
জগচ্চন্দ্র হার পরেচি! [নি] 


চল নং নং 

নহবতের মত ব্বল্পপরিসর ঘরে-যে ঘরের দরজা দিয়া টুকিতে প্রথম 
প্রথম কতবার শ্রীশ্রীমার মাথা ঠঁকিয়া গিয়াছে, এবং থে ঘরে একাকী 
থাকিতেও কত লোক কষ্ট বোধ করিবে, সেই ঘরের মধ্যেই সংসারের 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও রন্ধনের ব্যবস্থা + আর তাহারই মধ্যে মাসের 
পর মাস, বৎসরের পর বৎসর থাকিয়া তিনি ঠাকুরেব সেবায় ও সাধনায় 
সমাহিতা। দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘকাল ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিয়া অনেক 
লোক তাহার অস্তিত্ব পর্ধন্ত জানিতে পারে নাই ! আবার এ ঘরে সকল 
সময়েই যে তিনি একা! থাকিতেন, তাহা নহে ; কখনও একুরের ভ্রাতুপ্পুত্রী 
লক্ষ্মী, কখনও বা_-ভক্তসমাগম বাড়িয়া যাওয়ার পর--ছইতিনটি ভক্ত, 
স্ত্রীলোক । তাহার নহবতে বাস সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছিলেন £ 
এঁ ছোট নহবত-ঘরে কি করে যে তিনি মাসের পৰ মাস থাকতেন! রাত 
তিনটায় শৌচাদি সেরে, গঙ্গান্ান করে তিনি এ ঘরে ঢুকতেন, আর 


সপ পিটিশ শি শি 





১ লক্ষ্মীদেবী নীতলার অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিতা 
ছিলেন ; মাকে মাঝে মাঝে চত্বীদাস ও বিগ্ভাপতির পদাবলী গাহিয়। শুনাইতেন। 

২. শ্রীশ্রামা নহবতখানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটে সান করিতেন। একদিন 
সিড়ি বাহিয়া গঙ্গার নামিবার সময় তিনি এক প্রকাণ্ড কুমীরের গায়ে প্রায় 
পা গিয়ছিলেন। বিভূতিবাবুকে মা বশিয়াছেন £ তখন রাত্রি গ্রার তিনটে । অঙ্গকার 
রাত্রি, বকুলতলার ঘাটে নামচি। একটা কালোপারা কি দেখলুম, মনে হ'ল' যেন 
জেলেদের হাঁড়ি। কাছে যেতেই হুস্‌ ক'রে জলে নেমে গেল। আীসটে আসটে গন্ধ । 
নবতে ফিরে এলুম, অনেকক্ষণ ধরে বুক ছুড়ছুড় ক'ত্তে লাগল । শ্রীআশুতোষ যিত্রকে 
বলিয়াছিলেন,ন্নান করিতে যাইবার কালে এক অন্ধকার-রাত্রিতে অকম্মাৎ তাহার 
আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নহবত হইতে গঙ্গার ঘাট পধন্ত বিস্তৃত একটি 
আলোক দেখিতে পান ঃ তদববি স্নানের সময়ে এ আলোক নিত্য আপনা হইতে 
আনিয়া উপস্থিত হইত। 


 গ্লকুরের সেবা ৫৭ 


সন্ধ্যার পর বের হয়ে আবার শৌচার্দি করতেন ! দীর্থকাল এরকম চলবার 
পর যোগীন-ম1! গেলেন। এতে মাব অন্তুখ হবে বুঝে অনুযোগ করায় 
নহবতের নিকটে শৌচারির স্থান কবে দেওয়া হয়েছিল । এ ছোট ঘরে 
ভক্তদের আর ঠাকুরের জন্যে রার। হত । ঠাকুরের অন্য খানার সইত না, 
তাই মাছ জিয়ানো থাকত । শিকের উপর শিকে, তার উপর শিকে ! এ 
ঘরের মধ্যেই হুইতিন জন, আবশ্যক হলে ততোধিক লোকের শোয়াৰ 
বাবস্থা ! ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একবার পঞ্চাশ-যঘাট জনের খাওয়ার 
ব্যবস্থা হয়েছিল । সকল খাবাবই এ নহবাতে তৈবি হয়েছিল ; মেয়ে" 
ভক্তেবাও এখানেই খেয়েছিলেন । বাত্রে যোগীন-ম ঠাকুরের কাছে গেলে 
ঠাকুর বলচেন, “এত রাত্রে তোরা যাবি কোথা, শোবাব জায়গাই বা কোথা 
হবে? আমাব ঘবেব পাশে ঘেরা বাবান্দায় শুয়ে থাক । যোগীন-ম 
মার নিকট ঠাকুবেব প্রস্তাব বলতে গিয়ে দেখেন, নহবত-ঘব পরিক্ষার 
পরিচ্ন্ন__শোবার জায়গা হয়েচে ।৩ প্রয়োজন হইলে মা কিরূপ অদ্ভূত 
ক্ষি প্রতার সহিত সমস্ত কাজ করেতে সক্ষম ছিলেন, সারদানন্দ-মহারাজের 
উক্তিতে তাহার একট আভাপ পাওয়া যায়। 

পল্লীগ্রামের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনের তুলনায় নহবত-ঘরে বান যে মুক্ত 
বিহঙ্গেব পক্ষে পিঞ্জরবাসের তুল্য তাহ। বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুর 
সত্যসত্যই নহব্ত-ঘরের নাম দিয়াছিলেন “খাচা” এবং খাঁচায় বাসকারী 
আত্রীমা ও শ্রীমতী লক্্মীকে একসঙ্গে শুকসারী নামে নির্দেশ করিতেন । 

প্রীগ্রীমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঠাকুর একান্ত উদাসীন ছিলেন না; তাহাকে 
মধ্যে মধ্যে পাড়ায় বেড়াইবার উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং যাহাতে অত্যন্ত 
লঙ্জাশীলা মাকে লোকে না দেখিতে পায়, সেইভাবে কিছুদিন নিকটবর্তী 
পীড়ে-গিন্ীদের বাসায় বেড়াইতে যাওয়ার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। দি প্রহরে 
আহারের পর সকলে বিশ্র/ম করিতে যাইলে যখন পঞ্চবটী নির্জন হইত, 
তখন মা ঠাকুরের উপস্থিতিতে কালীবাড়ীর ঝিড়কি-ফটক দিয়া এ বাসায় 
যাইতেন ; সেখানে সন্ধ্যা পর্ন্ত থাকিয়া ও কথা কহিয়া, আরতির সময় 


পপ শী সীাশিটাশিশি পাস্টিপাপসিশীশীি শি স্পা 


এ আশ্রীারদানন্দ-প্রসঙ্গ | 


৫৮ শ্রীঞ্রীসারদা দেবী 


যখন পঞ্চবটী পুনরায় নির্জন হইত, তখন ফিরিয়া আসিতেন। তথাপি 
ক্ষু্দঘারে আবব্ধভাঁবে দীর্ঘকাল থাকার ফলে তাহার পায়ে বাতরোগের 
সুত্রপাত হয় এবং এ অন্থখে তিনি বাকী সমস্ত জীবন কষ্ট পাইয়াছিলেন | 

প্রথমদিকে যখন ভক্তসমাগম তেমন বুদ্ধি পাঁয় নাই এবং শ্ীত্রীমাঁকে 
কখন কখন একাকী থাকিতে হইত, তখন মেছুনীবা গঙ্গায় স্নান করিতে 
আসিয়া, নহবতের বারান্দায় চুবড়ি রাখিয়া তাহার সঙ্গে সংসারের সুখ 
ছঃখের কথা কহিত ও তাহার সঙ্গীর অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূৰ করিত। 
কখন কখন সাধিক1 ভৈরবীর1! আসিয়া কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতেন ; 
তাহাদের আনীত ভিক্ষার দ্রব্য মা রন্ধন করিয়া দিতেন, তাহাদিগকে সেবা 
যত্ব করিতেন । 

ক্রমে ঠাকুরের ভক্তসংখ্যা যখন বাড়িয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গ ও 
সাধনশিক্ষা ব্যপদেশে ছুইচারি জন করিয়া ভক্তের দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস 
করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীশ্রীমার কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সমস্ত দ্রিন 
তিনি একট্ও বিশ্রামের সময় পাইতেন না । পানই কত সাজিতে হইত । 
তাহার মধ্যেও যদি এতটুকু সময় ফাক পড়িত, হয়তো ঠাকুর গুচ্চিব পাট 
আনিয়া শিক! পাকাইয়া দিতে বলিতেন--ভক্তদের জন্য লুচি-মিষ্টির হাড়ি 
ঝুলাইয়! রাখিবেন ! "রাত্রে আবার কেবল ভক্তদের জন্যই তিন সেব 
সাড়েতিন সের আটার রুটি হইত। যাহা! হউক, ঠাকুব পরে এ কাজে 
তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সেবক জুটাইয়। দিয়াছিলেন। শুনা যায়, 
একদিন পঞ্চবটাতে লাটু-মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ ) বসিয়া ধ্যান 
করিতেছিলেন £ ঠাকুর এদিকে যাইতে যাইতে তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে 
পাইয়া বলিলেন, “কার ধ্যান কচিচিস রে লেটো।? যার ধ্যান ক'চ্চিস তার 
গাড়/তে যে জল নাই রে লেটে।!” একথা শুনিয়াই লাটু-মহারাজ আসন 
ছাড়িয়া উঠিলে ঠাকুর কহিলেন, “এ নবতে সাক্ষাৎ ভগবতী আছেন, 
তার রুটি বেলে দেগে যা 

এরূপে দিবারাত্র নিশ্বাস ফেলিবার অবসর না থাকিলেও শ্ত্ীগ্রীমার 
একদিনের জন্যও নিরানন্দ-ভাব লক্ষিত হয় নাই । যিনি মৃতিমতী পবিত্রতা, 
তিনি তো স্বয়ং আনন্দের উৎসরূপা। আবার ঠাকুরের দিব্যসঙ্গে এ উতৎস- 


ঠাকুরের সেবা ৫৯ 


মুখ সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত।* ভক্ত-সমাগমে তখন ঠাকুরের নৃতা, গীত, 
ভাব, সমাধি লাগিয়াই থাকিত ; আর নহবতের বারান্দায় যে দরমার বেড় 
দেওয়া ছিল, ম1 দাড়াইয়। দাড়াইয়। উহার ছিদ্রপাথে সেই প্রেমচিত্র দর্শনে 
উল্লসিত হইতেন। তখন এ ভক্তদেরই মত একজন হইয়া ঠাকুরের কাছে 
থাকিবার বাসন। তাহার মনে জাগিত। সদানন্দময় ঠাকুব, ধিনি রঙ্গবসের 
তুফান তুলিয়া তাহার বালক-ভক্তদিগকে হাঁসাইতে হাসাইতে পেটে খিল 
ধরাইয়। দিতেন, তাহার হে মার সঙ্গেও অন্ুবূপ প্রেমলীলার অভিনয় 
চলিত, তাহা আর বলিতে হইবে না। এরূপ অভিনয়ের নমুনা-স্বরূপ 
হইএক দিনের ঘটনা উল্লেখ করিতেছি । 
জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট-আত্মীয় ভরষ্টচরিত্র হওয়ায় সংসারে বিষম 

অশান্তি উপস্থিত হয়। কিছুতেই অনর্থ দূৰ করিতে না পারিয়া স্্রীলোকটি 
প্রতিকারের বাসনায় ঠাকুরের কাছে আদিলেন। সাধুভক্ত লোক, নিশ্চযই 
কোন মন্ত্র বা দেব ওধধ জানা আছে, এইরূপ সরল বিশ্বাসে তাহাকে 
আসিতে দেখিয়া ঠাকুরের দয়া হইল | কিন্তু স্বয়ং কিছু ব্যবস্থা না করিয়! 
তাহাকে নহবত-ঘর দেখাইয়া বলিলেন, 

দেখিতে পাইবে হথ। নারী একজন । 

মনোমত মন্ত্রোষিধি আছে তার জানা ॥ 

পূরিবে ধাসন। গিয়া জানাও তাভাবে । 

আঁমি কিবা জানি, তিনি আমার উপরে ॥ 


* ঠাকুরের অন্ুধ্যানে শ্রশ্রীমা এই সমরে কিরূপ তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার 
একটি উদাহরণ দিতেছি । স্বামী ভিগুণাতীত দক্ষিণেশ্বরে যাইলে ঠাকুর প্রায়ই তাহাকে 
শেয়ারের গড়ী-ভাডা দ্রিতেন। একদিন ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, নবত থেকে চার 
পয়সা চেয়ে নাও গে। এই সময় ম| হুইএক জন ব্যতীত ভক্তদের কাহারও সাক্ষাতে 
বাহির হইতেন না । ত্রিগুণাতীত-মহারাজ নহবতের নিকটে যাইয়। দেখেন, পুৰ হইতেই 
চারিটি পয়সা বাহিরে রক্ষিত আছে; অথচ এই পয্সা দেওয়ার কথা ঠাকুর কাহারও 
দ্বার বলিয়া পাঠান নাই! বহুদিন পরে এই ঘটনার সত্যতা সঙ্বন্ধে জিজ্ঞান্থ সেবককে 
মা বলিয়াছিলেন, "হ্যা বাবা, কথা সত্যি । আমি নবতে হাজার কাজ নিয়ে থাকলেও 
আমার মন সর্বদা ঠাকুরের কাছে পণ্ডে থাকত'। অত দূর থেকে খুব আস্তে আস্তে 


বল্লেও আমি সব কথ শুনতে পেতুম। ঠাকুরের মুখে এ কথা শুনেই আমি চারটি 


৬৩ শ্রীপ্ীনারদা দেবী 


শ্রীপ্রীমা পুজা করিতে বঙিয়াছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকটি যাইয়া প্রণামপূর্বক 
তাহাকে সকল কথা নিবেদন করিল। তখন-- 
রঙ্গ বুঝি শ্রপ্রভূর বলিল৷ জননী । 
তিনি ওুঘধজ্ঞ, আমি কিছু নাহি জানি ॥ 
স্ত্রীলৌকটি আবার ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইয়া মার কথা জ্ঞাপন করিল। 
কিন্ত ঠাকুর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিন হাসিতে হাসিতে 
বিপিমতে বুঝাইযা রমণীরে কন। 
বাসন] পুবিবে তথা, হেথা অকারণ ॥ 
ঠাকুরের প্ররোচনায় স্ত্রীলোকটি মার কাছে পুনরাগমন করিলে এইবারে 
তাহাব দয়া হইল। তখন-_ 
বিন্বপত্র দিয়া মাত! বলিলেন তারে। 
বাসন। পূরিবে, এই লয়ে যাও ঘরে ॥ [পু 
ইতঃপূর্বে ঠাকুর প্রতিবংসব যখন কামারপুকুরে যাইতেন, তখন এইরূপ 
রঙ্গরসেব ব্যাপার নিত্যই ঘটিত । শ্রীপ্রীমাকেও সেখানে নহবতের মত ক্ষুদ্র 
ঘরে, লোকজনের মধ্যে সসস্কোচে থাকিতে হইত না। কামাবপুকুরে ঠাকুব 
একদিন বন্ধনের ব্যবস্থা দিতেছেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“লদ্্লী, চার পয়সার পাঁচফোড়ন কিনে নিয়ে আয় তো! তারপরে 
মাকে বলিলেন, 'পাচমিশেলি ডাল কোরো, এমন সম্বুর” যেন শুয়োর 
গোভায় ! [বি] 
আরও ছুইএক দিনের ঘটন? স্্রীপ্রীমা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ঃ 
“কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাস্তম। একদিন খেতে ব'মেচেন 
ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর ম' ভাল রান্তে পাত্ত' । সে যেটা বেধেছে, 
খেয়ে বল্লেন, এও হৃহু, এটা যে বেধেছে, সে রামদাস বছ্ভি ।, আমি যেটা 
রেধেচি খেয়ে বল্লেন আর এই ছিনাথ সেন। শ্রীনাথ সেন- হাতুড়ে । 


০৮ পচ ১ প্পিিাপিপপপীপাপাীপিস  পীাপাশী িশিপিপীপিশীশপিস্পিগশীশিপাসি লিপি পিপি পাপী পি ০ পাপ 


পয়সা রেখে দিয়েছিলুম | আর একদিন ঠাকুর নরেনকে থেতে ঝলেচেন। আমি 
নবত থেকে শুনেই, নরেন যা খেতে ভালবাসে- ছোলার ভাল চড়িয়ে দিয়ে ময়দা মাখচি। 
এমন সময় ঠাকুর এসে দেখেন, তিনি যা বলতে এসেচেন, আমি আগে থেকেই তাই 
কচি । [আ]] 


ঠাকুরের সেবা ৬১ 


শুনে ভ্বদয় ব'লচে, “তা বটে । তবে তোমার হাতুডে বদ্ধি তুমি সব সময় 
পাবে--গ!1 টিপতে, পা টিপতে পর্স্ত-ডাকলেই হ'ল” | বামদাস বদ্ধ, 
তার ষোল টাঁক1 ভিজিট, তাকে তো আব সব সময় পাবে না! আব, 
লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে; মে তোমাব সব সময় বান্ধব ঠাকুন 
বলেন, তি। বটে, তা বটে ; এ সব সময় মাছে 1” [গ] 

“বান্গা-ঘবে কুকুব সেধুচ্চে। উনি ব+ল্লন হৃদয়কে, “আমবা কি এখানে 
থাঁকচি? যেমন তেমন কৰে [ রান1-ঘবেব ছিদ্র] সেবে দাও? আম 
ওনে খল্লম, আচ্ছা তো স্বার্থপব ! তিন কোথা যাচ্ছিলেন-_-শিওড, 
আব যাওয়। হ'ল না। দাড়িয়ে বলত লাগলেন, ন্বার্থ ছাড়া আব 
কি কিছু আছে? এই বলে স্বার্থ সম্বন্ধেই নানা কথ। বলতে লাগলেন-- 
সেকি উচ্ছ্বাস 1” [বি] 

দক্ষিণেশ্ববে একদিন পঞ্ধ্যাব পব মা ঠাকুবেব ঘবে খাবাব বাখিতে 
গিয়াছেন ; ঠাকুব তখন খাটেব উপর চক্ষু মুদ্রিত কবিয়! শুইয়াছিলেন | 
(নি লক্ষ্মী খাবাব বাখিযা গেল মনে করিয়। বলিলেন, “দবজাট1 বন্ধ কবে 
দিয়ে যাস।' মা বলিলেন, হ্যা, বন্ধ কালু” মাব গল। বুঝিতে পাবিয। 
ঠাকুব সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, আহা তুমি । আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী । 
কিছু মনে কোরো নি। “দয়ে যেও” না বলিয়া “দিয়ে যাস বলিয়া ফেলাব 
জন্য ঠাকুবেব এতই অনুশোচনা হইয়াছিল যে, সাবারাত্রি তাহাৰ আব ঘুম 
হইল না ; সকালবেলা নহবতে মার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, গ্যাখ 
গোঃ সারারাত আমাব ঘুম হয় নি--ভেবে ভেবে, কেন এমন রুক্ষু কথা 
বলে ফেলুম !ৎ 

আর একদিন শ্রীপ্রীমা অনেকগুলি ফলমিট্টি লোককে বিলাইয়া 


* বিভুতিবাবুকে রীন্রীম। বলিঘাঁছিলেন ₹ একদিন ছুছুববেল| খাঁওযার পর আমি 
| ঠাকুরের ঘবে ] যেমন যাই তেমনি গেছি £ দেখি দরজাটি বন্ধ কবা। আমি আহ্ছে 
আস্তে কপাটটি ঠেলে দিয়ে দেখি, তিনি ঘূমচ্চেন। আমি কপাটটি দিয়ে চলে আসব, 
তিনি চোখ না চেয়েই বলেন, কিপাউটা দিয়ে দে। আমি বুম 'দিচ্চি । তিনি 

তক 


আমার স্বর শুনেই ব্লচেন, “তোমাকে তুই ব'লে ফেলেছি, তোমাকে তুই» ব'লে 
ফেলেচি, আমি মনে ক'রেছিলুম লক্ষ্মী 1” থেন কত অপবাধ ক'বেচেন! 


৬২ শ্রীতীসারদা দেবী 


দিয়াছেন। তাহাতে ঠাকুর ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, অত 
খরচ ক'ল্লে কি ক'রে চলবে? এ কথায় মা একটু অভিমানের ভাব 
দেখাইয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতেই ঠাকুর অতি ব্যস্ততার সহিত 
ভ্রাতুক্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওরেঃ তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত 
কর্‌। ও রাগলে আমার সব নষ্ট হ'য়ে যাবে 1 [মত] মিষ্টানাদি খাছ্যবস্ত 
লোককে বিলাইয়া দেওয়ার স্বভাব মার যে একটু প্রবল ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু তজ্জম্য ঘরে কখনও জিনিষের অভাব হইত ন1। 
একদিনের ঘটন। সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন,_দক্ষিণেশ্বরে খুব সরেস 
সন্দেশ এসেচে। আমি সবাইকে দিয়ে দিয়েচি। গোপালের মা আমার 
পাশে বসে, ঝলচেন, “বৌমা» আমার গোপালেব [ ঠাকুরের ] জন্যে কিছু 
রাখলে না? আমি তে। লজ্জায় মরি। ঠিক সেই সময় ঘোডার গাভী 
ক'রে নবগোপাঁলবাবুর স্ত্রী এক চেঙ্গারি সেই সন্দেশ নিয়ে এল” ! [বি] 

দেহসম্বন্ধমাত্র ন। রাখিয়া, অতি পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়ের যে অভিনব 
আদর্শ এবার ঠাকুর ও শ্রীপ্রীমার জীবনে প্রদশিত হইয়াছে, জগতের 
ইতিহাসে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাছে একটি দিনেব 
একটি কথায় ব1 ব্যবহারে এ আদর্শ কিছুমাত্র কুপন বা মলিন হয় তজ্জন্থয 
ঠাকুরের কি আকুলতা, কত সাবধানতাই না উপরিধৃত ঘটন1 ছুইটিতে 
প্রকাশ পাইতেছে ! 

সং সং ০ পা 

প্রীশ্রীমার হাতের সেবা ঠাকুরের নিকট অতি প্রিয় হইলেও তিনি 
কোনকালে তাহা একচেটিয়া নিজন্ব করিয়! রাঁখিবার প্রয়াস পান নাই; 
বরং তক্তদের মনস্কামন। পুর্ণ করিবার জন্য করুণার্ডরহছদয়ে তাহাদিগকে পথ 
ছাড়য়া দিয়াছেন এবং প্রসন্মমনে তাহাদের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য 
ঠাকুরকে মিনতিও করিয়াছেন। নিয্নোক্ত ঘটনা-প্রসঙ্গে তাহার নিজের 
উত্তি হইতেই হহ! জানিতে পারা বাইবে। 

প্রবোধবাবু বলেন £ “কামারপুকুরে জমি-কেনার কাজে যাইয়া, কাজ 
সারিয়। প্রায় সাড়ে এগারটার সময় ঠাকুরবাড়ীতে আসিতেই শিবু-দাদার 
স্ত্রী কহিলেন, ঠাকুরপো, আজকে তোমাকে রঘুবীরের পূজা ও ভোগ- 


ঠাকুরের সেবা ৬৩ 


নিবেদন ক'ত্তে হবে । শিবুদাদ। সেদিন গ্রামাস্তরে গিয়াছিলেন । রান্নাঘরে 
দৃষ্টি পড়াতে দেখিলাম, একটি কালো অপরিচিতা মেয়ে রন্ধনের কাজে 
নিষুক্তা । বৌদিদির সঙ্গে কথায় কথায় যাহ! জানিতে পারিলাম তাহাতে 
বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মেয়েটি চরিত্রহীন । ইহাতে মন কেমন হইয্রা 
গেল। এ ভোগ কি রঘুবীর গ্রহণ করিবেন ?-ইত্যাকার নান! সন্দেহ 
ও বিতর্কের মধ্যে বৈঠকখানা হইতে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া বৌদিদিকে বলিলাম, 
“আমার এখনই জয়রামবাটী যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন হল, আর থাকতে 
পারচি নাঁ। তাহার কোন ওজর আপন্তি না শুনিয়া একেবারে জয়রাম- 
বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন অন্য সকলের খাওয়া হইয়। 
গিয়াছে, মা খাইতে বসিবেন। রামময় জানাইল ঘে একজনের ভাত 
অতিরিক্ত রাখাই আছে, মা একজনের চাল বেশী নিতে বলিয়াছিলেন ! 
“রাত্রে যখন সকলে একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছি, একজন প্রশ্ন 
করায় বাধ্য হইয়া! কামারপুকুর-সংক্রান্ত ঘটনাটি বিবৃত করিলাম ; এবং 
রঘুবীরের প্রসাদ ত্যাগ করিয়া আসা আমার অন্যায় হইয়াছে কি-না মাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম । মা অতি প্রসন্গমুখে বলিলেন, “বে--শ ক'রেচ ভালই 
ক'রেচ ; তুমি বিচ--র ক'রে কাজ ক'রেচ, বিচার করেই তো চলতে 
হয়।৬ ঠাকুরকে ভোগ দিলেই কি হ'ল”? যে-সে ভোগ কি তিনি নেন? 
এক সময়ে রামলালের মা ছেলেপুলেদের জন্যে ততট। শুচি পবিত্র হয়ে 
রঘুবীরের ভোগ রান্ন। ক'রে দিতে পাত্ত' না। তাতে রঘুবীর দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরকে স্বপ্ন দেন, "আজ ছদিন ধরে আমার খাওয়াই হ'চ্চে না 1" একবার 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের খাওয়া নিয়ে কি বিপদেই পঁড়েছিলুম শুন। রাত্রে 
ঠাকুরের খাওয়ার সময় সব ভক্তদের সরিয়ে দেওয়া হ'ত”; আমি তার 
খাবার নিয়ে যেতুম ও খাওয়া শেষ না হওয়। পধ্যন্ত ব'সে থাকতুম । 


পি স্পিস শীীস্পিপাপপশ | শি এ০-িশিগ পি 


৬ শ্রশ্রীমা ড্য।শ-চিছি৬ স্থানগুলি টান দিধা উচ্চারণ করিয়াছিলেন । 

" ৬বঘুধীরের সেবার আন্গকুল্য করিবার জন্য ঠাকুর পরে রামলালের মাসীমা 
অঘোরমণির কামারপুকুরে থাকাব ব্যবস্থা করেন। রামলালের মা শাকন্তপী দেবী 
ঠাকুরের তিরোভাবের স্বপ্নকাল পরেই--সম্ভবতঃ ১২৯৫ সালে ৬পুরী গমনের পথে 
বৈতরণীতীরে দেহত্যাগ করেন । 


৬৪ অ্রীসারদ1 দেবী 


একদিন ঠাকুরের ঘরে খাবাব জায়গা হয়েছে আর আমি নবত থেকে 
থালা হাতে নিয়ে ঠাকুরের ঘরের সিঁড়ি থেকে বারান্দায় পা দিয়েচি এমন 
সময় একটি মেয়ে-ভক্ত শশব্যস্ত হয়ে, “দিন মা, আমাকে দিন_এই 
ব'লে, আমাব হাত থেকে থালা নিয়ে ঠাকুরকে ধবে দিয়ে সরে গেল! 
আমি কাছে বসলুম । ঠাঁকুব আসনে বসেই বল্লেন, তুমি একি কালে? 
আমার খাবার নিজে না দিয়ে ওর হাতে দিলে কেন? আমি খাই কি 
করে! তুমি কি ও মেয়েটিকে জান না? ও অযুকেব ভাজ--দেওবকে 
নিয়ে থাকে” আমি ব্লুম, তা আমি জানি, আজকে খাও ।” ঠাকুব 
বল্লেন, আমি খেতে যে পাচ্চি ন7!, তাকে একটু মিনতি ক'রে বলাতে 
ঝলেন, আমার খাবার আব কোন দিন কারো হাতে দেবে না, বল? 
তাতে আমি জোড়হাত কবে বল্প,ম, তা যে আমি পাবব নি ঠাকুব! 
চাইলেই যে আমাকে দিতে হবে! তবে তোমাব খাবাৰ আমি নিজেই 
নিয়ে আসবার চেষ্টা করব ॥” আমাব কথায় খুসী হ'ঘে তখন ঠাকুব খেতে 
বসলেন ।” 


সি পপপপীপীলাপতিসপপপাপপাশ পিপিপি 


প্রয়োদশ অধ্যায় 
সহজ বুদ্ধিমত 

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটিতে 
বৈষ্ণবগণের বিশেষ মহোৎসব অন্ুষিত হয় । ১২৯২ সালে ঠাকুর তাহার 
ইংরাজী-শিক্ষিত ভক্তগণকে এ দিনের “আনন্দের মেলা হবিনামের হাট- 
বাজার” দেখাইয়া আনিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ 
মিলিয়া অনেকগুলি ভক্ত যাইবেন স্থির হওয়ায় চারিখানি পানসি ভাড়া 
করা হইল । 

বেল। দশটার মধ্যে আহারাঁদি শেষ করিয়া সকলেই যাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইলেন । শ্রীশ্রীমা এ হ্গে যাইবেন কি-না স্থির করিবার জন্ত, 
জনৈক স্ত্রী-ভক্তের দ্বার ঠাকুরের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। 
ঠাকুর কহিলেন, “তামরা তো যাঁচ্চ, যদি ওর ইচ্ছা হয় তো৷ চলুক |” ওর 


সহজ বুদ্ধিযতত! ৬৫ 


ইচ্ছা হয় তো চলুক'--এই কথা শুনিয়াই মা বুঝিলেন যে, ঠাকুব মন 
খুলিযা অনুমতি দিতেছেন না। যদ্দি মন খুলিয়। অন্ুমতি দিতেন, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই বলিতেন, হ্যা, যাবে বই কি।? তিনি যাইবাব ইচ্ছা ত্যাগ 
কবিষ। স্ত্রী-ভক্তদিগকে কহিলেন, “অনেক লোক সঙ্গে যাচ্চে, সেখানেও 
ভিড £ অত ভিডে উৎসব দেখা আমার হবে না--আামি যাব না ।? মাঝ 
অন্থুমতি লইষ' স্্রী-ভক্তগণ ঠাকুবেব নৌকায় যাইয়া উঠিলেন । 

উৎসবান্তে ঠাকুব দক্ষিণেশ্ববে ফিবিলেন ; এবং বাত্রে আহাব করিতে 
বসিযা এ উৎসবেব কথা-প্রসঙ্গে কোন স্ত্রী-ভক্তকে বলিলেন, “অত ভিড-- 
তাহাব উপব ভাব সমাধিব জন্য আমাক সকলে লক্ষ্য কবিতেছ্িল--ও 
(গ্রাশ্রীমা ) সঙ্গে না যাইয়া ভালই কবিয়াছে ; ওকে সঙ্গে দেখিলে 
লোকে বলিত, 'হংস, হংসী এসেছে !” ও খুব বুদ্ধিমতী।” [লী] 

প্রীল্রীমাব একপ বুদ্ধিমন্তাব পরিচয় ঠাকুব পূবেও কোন কোন 
ঘটশাষ পাইয়াছিলেন । সেইজন্য তিনি অনেক বিষয়ে মাব পকামশ গ্রহণ 
কবিযা কার্ধ কবিতে অগ্রসব হইতেন । এককাৰ মাড়োয়াবী-ভক্ত 
লচ্ছমীনাবাযর়ণ ঠাকুবেব সেবায় দশহাজাব টাক দেওয়াব সঙ্কল্প কবে এবং এ 
পধিমাণ টাকাব নোট সঙ্গে লইয়াও আসে । ঠাকুব তাহাতে আপনাকে 
বড বিপন্ন বোধ কবেন এবং দৃটতাৰ সহিত মাড়োয়াবী-প্রদন্ত অর্থ 
প্রত্যাখ্যান কবেন। তখন লছমীনাঁবায়ণ মাব নামে টাকাটা লিখিয়। 
দেওযাব প্রস্তাব কবে। এই ঘটনাব উল্লেখ করিয়া ঠাকুব বলিয়াছিলেন,-- 
“সেই সময়ে ওর মন বুঝিবাব জন্য ডাকাইয়া বলিলাম, “ওগো, এই টাকা 
দিতে চাতিতেছে, আমি লইতে পাবিব না বলায় তোমাব নামে দিতে 
চাহিতেছে, তুমি উহা লও না কেন_কি বল? শুনিয়াই ও বলিল, তা! 
কেমন কবিয়া হইবে ?...আমি লইলে এ টাক। তোমাবই লগয়া হইবে । 
কাঁবণ, আমি উহ] রাখিলে তোমাব সেবা ও অন্যান্য আবশ্কে উহা ব্যয় না 
করিয়া থাকিতে পারিব নাঁ।.--টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না” ওর এ 
কথা শুনিয়া আমি হাপ ফেলিয়া বাঁচি !” [লী] 

পরবর্তী জীবনে এবম্িধ বহু ঘটনায় প্রীগ্রীমাব অসাঁধাবণ বিবেচনা - 
শক্তিব পবিচয় পাইয়া তাহার ইংরাজী-শিক্ষিত ভক্ত-সম্ভানের! 

€ 
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যুদ্ধ হইয়াছেন । কয়েকটি ঘটনা এই সঙ্গে উল্লেখ করিলে মন্দ 
হইবে না। 

প্রবোধবাবু কয়েকদিন যাবৎ জয়রামবাটীতে মার কাছে বাস করিতে- 
ছিলেন, সন্ধ্যার পুরে হঠাৎ এক পত্র পাইয়া মহালয়া-রাত্রির অন্ধকারে 
আড়াইক্রোশ দূরবতাঁ স্থানে রওনা হইবার উদ্েগ করিলেন । কারণ, 
পরদিন সকালে কাযবিশেষে যোগ দিতে না পারিলে শক্রদের দ্বারা ভীষণ 
অনিষ্ট সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা । সন্ধার পর তাহার সঙ্গে মার এইরূপ 
কথাবার্ত। হয় 2--প্রেকোধ, এরাত্রে তোমার যাওয়া হবে না; তুমি 
ভোররাত্রে উঠে যেও । এস কি মা, আমাকে যে যেতেই হবে ॥ এষ 
লোকটি চিঠি নিয়ে এসেছিল, সে তোমার জানাশুনো কি? “না মা, 
সম্পূর্ণ অপরিচিত? “যখন শক্রতা চলচে, তখন এই অন্ধকার রাতে শক্ররা 
তোমার মন্দ করবার জন্যে পথে লোক রেখে দিতে পারে । তারা কিছু 
না কাল্পেও, বর্ধাকালে খালধিলের রাস্তায় সাপখোপ আছে-তা থেকে 
বিপদ হ'তে পারে । পুজোর মাথায় বিদেশ থেকে লোক চাকরি ক'রে ঘবে 
ফিরচে এই মনে ক'রে খালধারে কোন ছুষ্টলোকও তোমার মন্দ কণ্তে 
পারে। তাই বলচি, তোমার এরাত্রে যাওয়া হবে না। আঁশ্বকে 
[জয়রামবাটার চৌকিদার] ভোররাত্রে তোমাকে সঙ্গে ক'রে শ্যামবাজার 
পৌছে দিয়ে আসবে । আর সোজ। রাস্তায় যাবে না; জিব্টে হয়ে 
ঘুরে বড় বাস্তা দিয়ে যাবে ॥ 

সারদানন্দ-মহারাজ কোন সাধুর সঙ্গে শ্রীগ্রীমাকে আম পাঠাইয়াছেন । 
মা তখন কোয়ালপাড়া আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। সেদিন বিকাল- 
বেলা ব্দনগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবোধবাবু মাকে দর্শন করিতে 
আসিলেন। মা তাহাকে বলিলেন, "গ্ভাখ বাবা, কাল কলকাতা থেকে 
রওনা হ'য়ে আজ এখানে আম নিয়ে পৌছে গেল। “কোম্পানী রেলগাড়ী, 
টেলিগ্রাফ এই সব ক'রে কত স্ুবিদেই না ক'বেচে ॥ মার কথায় উৎসাহিত 
হইয়া প্রবোধবাবু বিজ্ঞানের নান! উন্নতি এবং ইংরাজ সরকারের দ্বার! 
আমাদের দেশের কত স্ুুখসুবিধ। বাড়িয়াছে তাহ। একে একে বলিয়া 
যাইতে লাগিলেন । মাও মাঝে মাঝে সায় দিয়া কথাগুলি শুনিয়া যাইতে 
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লাগিলেন। প্রবোধবাবুর সব কথা বলা যখন শেষ হইল, তখন মা মন্তব্য 
করিলেন, “সব স্ুবিদে হয়েচে বটে বাবা, কিন্তু আমাদের দেশে অন্নবন্ত্রের 
অভাবট বড় হ'য়েচে-কি বল? আগে অন্নবস্ত্রের অভাঁবটি এত ছিল না|, 

মহাযুদ্ধ-বিরতির সংবাদ অ*সিয়াছে। শ্রীধতীন্্রনাথ ঘোষ পৃথিবীতে 
শান্তিস্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট উইল্সন্-কৃত সন্ধি-সর্তের চৌদ্দ দফা 
শ্রীশ্রীমাকে শুনাইতে গেলেন। সন্ধি-সর্তের ছুইএক দফা শুনিয়াই মা 
বলিয়া উঠিলেন, “ওরা যা বলে ওসব মুখস্থ।” যতীনবাবু মুখস্থ" শব্দের 
অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চিন্তা করিতেছেন, মা পুনরায় বলিলেন, “দি 
অন্তঃস্থ হ'ত” তা হ'লে কথা ছিল না !? 

শেষোক্ত ঘটনায় প্রীপ্রীমার শব্দপ্রয়োগ-নৈপুণ্যও একটি লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। একএক সময়ে মা এমন সুষ্ঠু শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করিতেন যে, 
উচ্চ শিক্ষিত বাক্তিগণেরও তাহা বিস্ময় উৎপাদন করিত। আবার, সুষ্ঠ 
শব ও বাকোর প্রয়োগ ব্যতীত উহার উচ্চারণেও তাহার বৈশিষ্ট্য 
পরিলক্ষিত হইত । যাহারা অধিকদিন তাহার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ 
পাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহ বেহ লেখককে বলিয়াছেন,_কোন 
বিষয়ে জোর দিয় কথা বলিবাব সময় মা এমনভাবে শব্দবিন্তাস করিতেন 
এবং শর্ঘবিশেষে বা অক্ষরবিশেষে এমন জিগির ব1 টান দিয়। উচ্চারণ 
করিতেন যে, চিরকালের জন্য তাহ! শ্রোতার মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত । 
তাহার সাধারণ কথাবার্তায়--এবং চালচলনেও-এমনই একটা স্বভাবসিদ্ধ 
মাঞ্জিতরুচি ফুটিয়া উঠিত যে, এদেশের সুশিক্ষিত ভক্ত মণ্ডলীর তো কথাই 
নাই, সুসভ্য পাশ্চাত্য ভক্তেরাঁও তাহ] দেখিয়া যুগ্ধ হইয়াছেন ।১ 
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চতুর্দশ অধ্যায় 
ঠাকুরের সেবা 
(শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে ) 


সম্ভবতঃ ১২৯২ সালের বৈশাখের প্রারন্তে ঠাকুরের গলরোগের স্ত্রপাত 
হয়। পানিহাটির মহোঁতসবে যোগদান করিয়া উহ বাঁড়িয়। গেল এবং 
ওঁষধপথ্যের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সত্বেও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। ভাদ্র 
মাসের একদিন তাহার কণ্ঠতালুদেশ হইতে ক্লুধির নির্গত হইলে ভক্তগণ 
চিন্তান্বিত হইলেন ৷ তাহারা পরামর্শ করিয়া সম্ভবতঃ আশ্বিন মাসে, 
তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিলেন এবং শ্যামপুকুর দ্রীটের ৫৫ নম্বব 
ভাঁড়াটে বাড়ীতে রাখিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । 

বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে না 
পারিলে চিকিৎসায় কোনও ফল হইবে ন! বুঝিয়া প্রবীণ ভক্তগণ গ্রীশ্রীম।কে 
তথায় লইয়া আসিধার পরামর্শ করিলেন । কিন্তু বাড়ীতে অন্দরমহল না 
থাকায়, অত্যন্ত লঙ্জাশীলা মা এখানে অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে 
কিরূপে বাস করিবেন তাহ? এক সমস্যা হইয়া দাড়াইল। সঙ্কোচ ও 
লজ্জাবূপ পটে চিরকাল আবৃত থাঁকিলেও দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আপনাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতে ম' শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । সুতরাং ঠাকুরের - 
জন্য সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাব হইয়াছে শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র 
ইতস্ততঃ না করিয়াই দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরে চলিয়া আমিলেন ; 
এবং ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার আশায় বুক বীধিয়। কায়মনোবাক্যে 
নিজেকে তাহার সেবায় নিয়োজিত করিলেন । 

এখানে একমহল বাড়ীতে সকলের ক্নানাদদির জন্য একটি মাত্র স্থান 
নির্দিষ্ট থাকায় প্রীপ্রীম। রাত্রি তিনটার পূর্বে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং কখন 
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ঃ এই বিষয়ে কথামুতে ও লীলাপ্রপঙ্গে মতভেদ দুষ্ট হয়। 
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যে এসকল কার্ষধ শেষ করিয়া, ত্রিতলে ছাঁদের সি'ড়ির পার্খস্থ চাতালে 
উঠিয়া যাইতেন, তাহ। কেহই জানিতে পাঁরিত না। সমস্ত দিন সেই সন্কী্ণ 
চাতালে থাকিয়া! তিনি ঠাকুরের নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুত করিতেন ; এবং 
প্রস্তুত হওয়ার পর লোকজন সরাইয়া দেওয়া হইলে, নিজেই তাহাকে 
খাওয়াইয়া যাইতেন। রাত্রি এগারটার পর সকলে নিত্রিত হইলে তিনি 
দ্বিতলে নামিয়। তাহার নিমিন্ত নির্দিষ্ট ঘবে বড় জোর তিনঘণ্ট কাল শুইয়। 
থাকিতেন। রূপে দিনের পর দিন ঠাকুরের সবপ্রধান সেবাকার্য সম্পন্ন 
করিলেও, যাহারা সেখানে নিত্য আসা-যাওয়া করিত, তাহাদের অনেকেও 
উহা কিছুমাত্র জানিতে পাবিত না। স্বল্পপরিমিত অথচ লোক-সমাগম পুর্ণ 
স্থানে নিজেবক অস্তিহ পরধন্ত গোপন করিয়া মানুষ যে দিনের পর দিন 
নীববে এমন কর্মময় জীবন কাটাইতে পাবে, তাহার দৃষ্টান্ত এমনটি আর 
কখনও দেখা! গিয়াছে কি-না, জানি না। শ্রী্রীবানকৃষ্ণ-পু'থি-কাব বিশ্মিত 
হইয়া লিখিয়াছেন £ 
বিদ্দু-নিবাসিনী মাতা শুনা ছিল কানে। 
কৃপাষ তাহাব এবে দেখিন্থ নরনে ॥ 

চিকিৎসায় প্রথমতঃ কিছু উপকার বোধ হইলেও, পবে অবস্থার আর 
কোনই উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন; এবং ভাক্তারের 
পরামশীন্ুপাবে কলিকাতাব বাহিবে, কাশীপুবে গোপালচন্দ্র ঘোষেব বাগান- 
বাড়ী ভাড়া কবিয়া ঠাকুবকে তথায় লইয়া আসি”লন। সেদিন ২৭শে 
অগ্রহায়ণ, শুক্রবার। শ্রীত্রীমা ও গোলাপ-ম1 যিনি শ্যামপুকুরে ঠাকুরের 
সেবকগণের নিমিত্ত রন্ধনাদি কার করিতেন, সেই সঙ্গে আসিলেন। ত্যাগী 
যুবক-ভক্তগণ, ধাহাঁদের অনেকেই বাড়ী হইতে আসিয়া পালাক্রমে 
ঠাকুরের সেবা করিতেছিলেন, এখন একপ্রকার ঘরবাড়ী ছাড়িয়াই 
আসিলেন ; এবং সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুর সেবায় ও সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ 
করিলেন। 

ফলফুল-সমন্বিত, সরসীদ্বয়-শোভিত উদ্যানবাটীব সৌন্দর্য ও নির্জনতায় 
ঠাকুর আনন্দিত হইলেন। বিস্তীর্ণ স্থানের মুক্ত বায়ুতে ও স্ুচিকিৎসায় 
তাহার গলরোগেরও কিছু উপশম হইল । কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করায়, 


৭৩ শী্রীসারদ। দেবী 


১৮৮৬ খ্রীষ্াব্দের পয়লা! জানুয়ারী বিকালে তিনটার সময় ঠাকুর সেবক-সঙ্গে 
ধীরে ধীরে নীচে নামিলেনঃ এবং নীচেকার হলঘরটি দেখিয়! উদ্ভানের পথে 
বেড়াইতে অগ্রসর হইলেন । সেইদিন ছুটি থাকায় বহু গৃহী ভক্ত উদ্যানে 
সমবেত হইয়াছিলেন ; তাহাদের সকলের প্রতি করুণায় হঠাৎ তাহাতে 
কল্পতরু-ভাবের প্রকাশ হইল, এবং “চৈতন্য হউক? বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া, 
প্রায় সকলেরই বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাদের স্তৃপ্ত অধ্যাত্বশক্তিকে জাগাইয়। 
দিলেন। ইহাতে বহু লোকের জন্মজন্মাস্তবের পাপতাপ গ্রহণ করায় 
আবার রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। অশেষ যত্বে চিকিৎসা! 
করিলেও কোন উপকার না পাইয়া চিকিৎসকগণ হতাশ হইলেন । গলাব 
ক্ষত ক্রমে ভিতর হইতে বাহিরের দিকেও ফুটিয় বাহির হইল । তাহাকে 
রোগমুক্ত করিবার উপায়াস্তর না দেখিয়া, গ্রীগ্রীমা একেবারে তারকেশ্বরে 
যাইয়া বাবা ৬তারকনাথের দরজায় হত্যা দিলেন ।২ 


ঠাকুরের রোগমুক্তি সন্কল্প করিয়' শ্রীপ্রীমা' পড়িয়া রহিলেন। একে 
একে দুইদিন অতিবাহিত হইল । নিরন্বু উপবাসে দেহ ক্ষীণ ও কণ্ঠ শুষ্ক 
হইয়া আসিল । আবিষ্টের মত পড়িয়া আছেন এমন অবস্থায় একটা শব 
শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অনেকগুলি একত্রসঙ্জিত 'মৃৎপাত্রের 
উপর আঘাত করিয়া কেহ একটা পাত্র ভাঙ্গিয়া দ্রিলে যেমন শব্দ উখ্িত 
হয়, শ্রুত শকটি উহার অনুরূপ । হঠাৎ তাহার মন উদ্ধগামী হইল 
জাগতিক সম্পর্কের সীমারেখা অতিক্রম করিল--ম্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ, স্বামীব 
অনুখ, স্বামীকে রোগমুক্ত করিতে স্ত্রীর এঁকাস্তিক কামনী--সমস্তই যেন 
কোথায় বিলীন হইতে চলিল। তিনি সম্কল্পচ্যুত হইলেন বল! যায় না, 
কিন্তু স্কল্লাতীত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় তিনি বিরাট মনে 
ঈশ্বরেচ্ছ। প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কি? জন্তবততঃ এঁরূপই করিয়া থাকিবেন। 
এ সম্বন্ধে মা কাহারও কাছে সুম্পষ্ট উক্তি না করিয়া থাকিলেও, তাহার 
পরব্তা আচরণ হইতে ইহাই" অনুমিত হয় । পরক্ষণেই তাহার মন নিম্ন 


শিপ পি পট জাপা বশ পপ পাশ পপি 


২ নিকুপ্রদেবী বলেন যে, লক্ষ্মী দেবী ও একজন ঝি মার সঙ্গে তারকেশ্ব 
গিয়াছিলেন। পুরুষ কে গিয়াছিল, তিনি বলিতে পারেন না। 





ঠাকুরের সেবা ৭১ 


ভূমিতে অবরোহণ করিল ও তিনি হত্যাদানে নিবৃত্ত হইলেন। তখন গভীর 
রাত্রি--মন্ধকাঁর । মা ছুর্বল শরীরে কোনরূপে মন্দিরের পশ্চাতে যাইয়া 
কুণ্ড হইতে স্নানজল লইয়া মুখে ও চোখে দিলেন এবং পবদিনই ঠাকুরের 
সেবার জন্য কাশীপুবে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহাকে ফিরিয়া 
আসিতে দেখিয়াই ঠাকুব মৃছ্হান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গো, কিছু 
হ'ল? ? এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই হাতেব অন্কুষ্ঠ নাড়িয়া উত্তব দিলেন, 
“কিছুই না !? 


কাশীপ্রবের বাগানে একদিন শ্রীপ্তীমা আডাইসেব ছুধ সমেত এবটি 
বড় বাটি হাতে লইয়া সিড়ি দিয়া উপবে উঠিবাব সময় মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া 
যান। তখন শ্রীনরেন্দরনাথ ও গ্রীবাবুবাম (স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী 
প্রেমানন্দ ) ছুটিয়া আপিয়। তাহাকে ধরেন। মাব পায়ের গোডালির 
হাড়ে আঘাত লাগায় পা ফুলিয়া গিয়।ছিল এবং তিনদিন তিনি ঠাকুরেব 
আহাবেব জন্য মপ্ড প্রস্তত কবিতে ও তাহাকে খাওয়াইতে আদিতে সমর্থ 
হন নাই ।৩ 


১২৯৩ সালেৰ ৩১শে শ্রাবণ বাত্রি একটাব সময় ঠাকুব গভীর সমাধি- 
মগ্ন হন এবং পবদিন ১ল1 ভাদ্র দিবা দ্বিপ্রহবেব সময সেই সমাধি মহা- 
সমাধিত পবিণত হয়। এই দিনে ও তৎপব দিনে কথায় শ্রীশ্রীম। 
বলিয়াছিলেন, “যেদিন এমনি হবে, খিচুড়ি রানা হ'য়েছিল, খিচুড়ি ধবে 


পশিশাস্পিশ পাপী তাপ শাল শি ২ শপ পপ িসপিজপিশাশাপসপপপ 


৩ ঠাঁকুবেব অসুখের সমষেব কৰেকটি কথা হশীম। নিন্নলিখিতব্ধপে প্রক।শ করিযা- 
ছিলেন £ “তিনি নিজেব ছিষ্টি যেন পিজেই খেয়েছিলেন । তখন অস্থথ-মুখ দে 
লাল কাঁটচে ; সে লাল আব বন্ধ হয না। তখন গেঁডিগুগলি সিদ্ধ কবে তাব ঝোল 
তাকে খাওয়ান হ+ল”--তীার লাল পড়া বন্ধ হ'য়ে গেল। 


প্গলার অস্থখের সময আমাকে ব'লচেন, উন্,কি ক'চ্চ? পলতে দিচ্চ? আচ্ছা 
দাঁও। পলতে দিয়ে পরিক্ষার কণ্পুম, তিনি আর কিছু বলেন না। [বি] 

“আর একদিন বল্লেন, “ইচ্ছা হচ্চে তোমার সঙ্গে আর কেউ থাকবে না--কেব্ল 
লাটু, রণজিৎ রায়ের দীঘিতে গিয়ে মায়ের ভোগ দিই ।” [নি] 


৭২ শ্রীশ্রীসারদা দেবী 


গেল--নীচেবটা পুডে গেল! ছেলেবা আমাৰ উপব উপর সেই খিচুভিই 
খেলে। আমার একখান দেশী কুঞ্জদাব শাভী ছাতে শুকচ্চিল, কে চুবি 
ক'রে নিলে! পবদিন আমি হাতেব বালা খুলতে যাচ্চি, তিনি খপ ক'বে 
আমার হাত ছুটে। ধ'বে বলেন, আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন 
এঘর থেকে ওঘব !? [বিঃ 


৯ পোপাশীপিগ ৯২ আপীল সপ পশিপপপ | আপিল পাশা | পিপিপি 


দ. শাম এবুন্দানে পুনবাষ হাতেব বাঁল। খলিতে গিম ছিলেন । বুন্বাজন মাব 
তৎ্কাপীন সংঞ্গশী শিকুঞ্ধদেবী বলেন £ বুন্ধাধনে মাকে থাকুব দেং| দিয়। বাঁ ন, ভুমি 
হতে বানা খু না। (গৌরী-মাকে অঙ্গশিনিদেশে দেখালবা) গৌবদ।সীব কাছে 
বৈধব-তগ্ব জেনে নিও | কৃষ্ণ পতি গাব, তা বিধবা হগ€খা লাই-সে চিব সধণা।, 
গৌবী-মাব সর্খে দেখ] হইলে মাত হ|কে ঠ কাবৰ কথা জ শাহজেন এখং তিনি বৈষ ব- 
শান্গ হইতে প্লোকেব পব শ্লোক মুখস্থ বলয। 1515 লাগিশেন | গৌপী ম। এহ সম 
বন্দাবনের কোনও স্থানে ৩পস্ত/নিবত ভিপেন এবং ঠাকুবেব আদেশে মাবে বৈষ্ব শাস্ 
শুনাইতে আস্ন। 

বৃন্দাবন হইতে দেশে ধিবিবাঁর পব তৃঙাযবাব অন্ুবপ খঢনা ঘটে। এই সম্বন্ধে 
শ্ীপ্রমা বলিষাছেন, কামাবপুকুবে যখন ছিলুম-বুন্দাবন থেকে আঙাব পব-তখন সব 
লৌকেব ভয়ে-_এ ও বল ও তা বলচে”হাঁতেব বণা খুলে ফেলুম ; আব ভাবতুম 
গঙ্গাহীন স্থানে কি করে থাঁকব। গঙ্গাক্নানে যাৰ মনে কগ্ম আমাব ববাবব একটা 
গঙ্গা-বাই ছিল | একদিন দেখি কি, সামনেব রাস্তা দিষে ঠাকুর আসচেন--আগে আগে ১ 
পেছনে নবেন বাবুবাম, রাখাল- এইসব যত তক্তেরা। কত লোক। দেখি কি, 
ঠাকুরের পা থেকে জলেব ফোযাবা ঢেউ খেলে আগে আগে আসচে--এই জালব শ্রোত। 
আমি ভাবলুম, দেখচি ইনিই তো সব--এব পাদপন্ম থেকেই তো গঙ্গা আমি 
তাডাতাডি রঘুবীরেব ঘরেব পাশেব জ্বাগাছ থেকে মুটে। মুটো ফুল ছিডে গঙ্গায় 
দিতে লাগলুম !' [ধ] এইরূপে ঠাকুরের দর্শন পাইথা মার অন্তর হইতে সমাজের ভষ 
বিদ্ুরিত হইল। তদবর্ধি তিনি বরাবব ছুই হাতে ছুইগাছি বালা রাখিতেন ও সক-লাল- 
পেড়ে কাপড পরিতেন। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


বুন্দাবনে সন্ধৎসর 


মহাসমাধির পরদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ঠাকুবের দর্শন পাইয়া শ্রীশ্রীমা 
১ গভীর শোকেও যে কথপ্চিৎ সামনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা! আর বলিতে 
হইবে না। কিন্তু তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ঠাকুর স্ুলদেহে 
অপ্রকট হওয়ায় তিনি যে কি করিয়। আর শবীরের উপর মন রাখিতে 
সক্ষম হইবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন নী। অথচ ঠাকুবেব কাজ অসমাপ্ত 
বাখিয়। বাইবেনই বা কিকপে ! ঠাকুর জীবোদ্ধাব-কাধেব স্ুত্রপাত মাত্র 
কবিয়া শিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে যে তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ কবিতে 
হইবে, একথা তো ঠাকুবই নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন। আর তীহাব জীবন 
দ্বাধা যে আদর্শ সংস্থাপ্তি হইবাব কথা, তাহাব অনেকটাই তো বাকি! 
ঠ[কৃবেব অদর্শনে শ্রীপ্রীমা যেমন অন্যন্ত কাতব হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
তাহাব অন্তবঙ্গ ভক্তগণও তেমনি জীবনে কর্ণধার শ্রীঞ্চরদেবকে হাবাহয়। 
বিষাদ-মগ্ন হইয়াছিলেন । সান্ত্বনা-লাভেব আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের অনেকেই 
এখন পুণ্যস্থানসমূহ্ে গমন কবিতে এবং শ্রীগুরুব নির্দেশানুযায়ী তপস্তা 
কবিয়। শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ কবিতে যত্বপব হইলেন । কাশীপুর হইতে 
গ্রীগ্রীমা ৬ই ভাদ্র বাগবাজাবে শ্রীবলরাম বসুর বাডীতে আমিলেন এবং 
তথ। হইতে ১৫৯ ভাদ্র স্বামী যোগানন্দ, অভেদানন্দ, অস্ভুতানন্দ, লক্ষ্মীদেবী, 
॥ গেংলাপ মা ও নিকুঞ্জদেবীকে সঙ্গে ল্টয় শ্রীবুন্দাবন যাত্রা করিলেন । 
রাস্তায় প্রথমতঃ পেওঘবে নামিয়া দর্শনাদি করিয়াই পববতী। গাড়ীতে 
সকলে ৬অকাশীধামে যাইলেন এবং কাশীতে তিনদিন থাকিয়া তথাকার 
দর্শনাদি সম্পূর্ণ করিলেন । ৬বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিয়া মাব ভাব 
হয় এবং ভাবের ঘোরে সজোবে ুম্‌ ছুম্ত শব্দে পদক্ষেপ করিয়া তিনি 


» নিকুঞ্জদেবী বৃন্দাবনে একমাস থাকিয়া! প্রবল য্যালোরযা জরে আক্রান্ত হন ও 
ত্বামী অভেদানন্দের সঙ্ষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ৫1৬ মাস পরে স্বামী 
অদ্ভুতানন্দও প্রত্যাবর্তন করেন । 


৭৪8 শ্রীশীপারদা দেবী 


বাঁপায় প্রত্যাবর্তন করেন। বাসায় আলপিয়াই তিনি শুইয়। পড়িয়াছিলেন 
এবং খানিকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন, ঠাকুর আমাকে 
হাত ধ'রে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন 1 [নি] 

কাশী হইতে সকলে মিলিয়া অযোধ্যা গমন করেন এবং সেখানে 
একদিন মাত্র থাকিয়! শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে রগুনা হন। বৃন্বাবনেব পথে 
মা অভাবনীয়রূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন পাইলেন । ঠাকুরের হাতে যে 
সুবর্ণ-নিমিত ইই্টকবচ ছিল, তাহা অস্থুখের সময় তিনি মাকে দিয়াছিলেন । 
মা উহা! সযত্বে নিজবাহুতে ধারণ ও যথাবিধি পুজা! করিতেন। রেলগাঁড়ীতে 
তিনি এ কবচশুদ্ধ হাত জানালার পাশে উপরের দ্দিকে রাখিয়া শয়ন 
করিবামাত্র ঠাকুর জানাল! দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "ওগো, হাতে 
সোনার ইষ্টকবচ এমন ক'রে রেখেচ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলে 
নিতে পারে! মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কবচখানি হাত হইতে খুলিয়া 
লইলেন ; এবং রাস্তা চলিবার সময় যে টিনের বাকৃসে তাহার নিত্যপুজিত 
ঠাকুরের ফটোখানি থাকিত তন্মধ্যে রাখিয়া দ্িলেন। সেই অবধি তিনি এ 
কবচ আর কখনও হস্তে ধারণ করেন নাই ।২ 

সম্ভবতঃ এই তৃতীয়কার' দর্শনে তখমকাঁর মত সান্তনা লাভ করিলেও 
বৃন্দাবনে পৌছিয়া প্রীন্রীমার শোক-সমুদ্র একেবারে উলিয়া উঠিল । 
ঠাকুরের তিরোভাবের অল্পদিন পুর্বে যোগীন-মা বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন ; 
তাহার সঙ্গে দেখ। হইবামাত্র মা তাহার গলা জড়াইয়। ধরিয়া অজত্ত ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, কিন্তু সেই ব্রন্দনের ধার! 
থামিয়ীও থামিতে চায় না! 

কত যুগ অতীত হইয়া গেল, শ্রীমতী রাধারাণী জীবনের জীবন 
শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অবিরল ধারায় অশ্রুমোচন করিয়া এই ব্রজভূমির প্রত্যেক 
ধুলিকণা অভিষিঞ্%চিত করিয়াছিলেন। সেই অশ্রুর প্রতিবিন্দু অহেতুক 


পপি পদ শিপিশশি শি পাতি পপশাপপ পতপপাশিশি 








পি িপস্পীী 


২ ঘটনাটি ঙ্দচারী গণেন্ত্রনাথ গু্রীমার কাছে শুনিয়াছিলেন। ১৩১২ সালের 
প্রথমভাঁগে, মা এ ইষ্টকবচ মঠের ঠাকুর-ঘরে রাখিয়া নিত্যপুজা করিবার জন্ত স্বামী 
প্রেমানন্দের হাতে দিয়া উহার পুজাবিধি শিখাইয়া দেন । 


বুন্দপাবনে সন্বৎ্সর ৭৫ 


প্রেমেব পুণ্যজ্যোতিতে আজও সমুজ্জল হইয়া আছে। আর তাহার 
কতকাল পবে, শ্রীবামকৃষ্চেব অদর্শন-কাতবা শ্রীমতী সাবদ-জননী নিজেব 
বিরহাশ্রু-মোচনেব উপযুক্ত স্থান মনে কবিয়া স্রতূর কলিকাতা হইতে 
এখানেই ছুটিয়া আসিয়াছেন! কোনও সমষে ঠাকুবেব মুখে শুনিয। 
নিম্নোক্ত যে গানটি শ্রীশ্রীমা শিখিযাছিলেন, সেই গানটিই বা আজ উহার 
মনে কঙখানি প্রভাব বিস্তাব কবিয়াত্ছ, কে বলিবে ! 

যদি কিশোবি, তোমাব কাণপাষ্ঠাদেব- 

গোকুলচাদের উদ ঘুচল জদে | 

দুঃখ কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই 'আপাব, 

রুষ্পক্ষে এখন থাকবি রাধে | 

যাই আমাদেব যথা আচ্ছেন মনুস্গদরন, 

শুনব না তোব বাবণ, মানব না তোব বোদন, 

প)বি গো আমব1 থাক না তঠোব সদন, 

কষঃ গ্যাগীর বদন দেখতে নিষেধ মাছে প্রুবাণে বেদে |৩ 

যাহ হউক, শ্রীমতী বাধাবাণীব বহুবষিত প্রেমাশ্রুধাব! পুবেই বিবেক 
বুন্দাবনকে মিলনেব বুন্দাবনে--নিত্যবাস-স্থলীতে পবিণত কবিষা 
বাখিয়াছিল। সেইজন্য শ্রীপ্রীমাকে এখানে আসিযা অধিক দিন কীদিতত 
হইল নাঁ। ঘনঘন দর্শন দিযা ঠাকুব তাহাকে আনন্দে ভবপুব কবিযা 
দিলেন। তাহার বাহিবেৰ চালচলন, কথাবার্তী একটি ছোট বালিকাব মত 
হইযা গেল; এবং তিনি নিত্য ঘুরিষা দ্বুবিযা মন্রিবে মন্দিবে ঠাকুব- 
দর্শন কবিয়া বেডাইতে লাগিলেন । 
শ্রীপ্রীমাৰ এই অভিনব বালিকা-মৃতি পরেও কেহ কেহ নযনগোচিণ 

করিয়া ধন্য হইয়াঁছেন। শ্রীশচন্দ্র ঘটক বলেন £ ১৩২৫ সালেব চৈত্রমাসে 
দোল-পুণিমাব পবদিন আমি মাকে প্রণাম কবিতে গিয়াছি, বেল প্রা 
দশট। হইবে । মা তখন কোয়ালপাডা-মঠে ঠাকুর-ঘরেব পাশেব ঘকটিতে 
ছিলেন। ছুইটি অল্পবয়স্ক বালক ও একটি যুবক ঠিক সেই সময়ে মাকে 


০০ তি পপি পপি পিপাপিপপিপপাস্জাশ | পলিপ পিপিপি 


৩ শ্রীশ্রীমার প্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বাধাবাণা হইতে প্রাপ্ত । মাব সঙ্গে বহুবার গাহিয় 
রাধুর গানটি কণ্ঠস্থ হইয়াছিল । 


৭৬ ভরীঞীসারদা দেবী 


প্রণাম করিতে আসিয়াছে । আমি ভূমিষ্ঠ হইয় প্রণাম করিবামাত্র ম! 
মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন । বালক ছইটি প্রণাম করিয়া, মা 
মাথায় হাত দিবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছে! আমি তাহ। 
দেখিয়া ছেলে ছুইটির মাথা হাত দিয়া আগাইয়া ধরিলাঁম এবং মা 
তাহাদেরও মাথায় হাত বুলাইয়া আশীবাদ করিলেন । মাকে দিবার জন্য 
তাহারা আবীর সঙ্গে লইয়। আসিয়াছিল। “আমরা আবীর দেব*_- 
তাহাদের মুখে এই কথ শুনিতেই মার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। “আবীর 
দেবে ?--এইটুকু মাত্র বলিয়া তিনি চটুল। বালিকার ন্যায় হইয়া পড়িলেন ; 
এবং ছেলেরা তাহার পাদপদ্মে আবীর দিতে-না-দিতে ভাহাদেরই আবীর 
লইয়। চপল ভঙ্গী সহকারে তাহাদেব গায়ে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
প্রণাম কবিয়। উঠিয়াই আমি মাকে আমার নিজের কথা বলিয়া যাইতে" 
ছিলাম । আমার মাতৃভাব--আমার দিকে চাহিয়া যখন উত্তর দিতেছেন, 
তখন প্রশান্ত মাতৃমৃতি ; আবার সঙ্গে সঙ্গেই চঞ্চলা হইয়া ছেলেদের গায়ে 
আবীর ছুড়িতেছেন । মার অমন বালিকা-মূতি আমি আর কোনও দিন দেখি 
নাই--মনে মুদ্রিত হইয়া আছে, কিন্ত ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। 
শ্রীশ্রীমা কীর্তনগাঁন, শুনিতে ভালবাসিতেন । বৃন্দাবনে স্বামী অদ্ভুতাঁনন্দ 
ও লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নিয়া তিনি মাঝে মাঝে ভগবানজীর আশ্রমে নাম- 
কীর্তন শুনিতে যাইতেন । কখনও বা' শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে আবিষ্ট হইয়। 
সকলের অলক্ষ্যে যমুনায় চলিয়াযাইতেন ; পরে সঙ্গিনীর তাহাকে অনুসন্ধান 
করিতে করিতে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে ফিরাইয়া আনিতেন। কোন 
বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে একজনকে মা বলিয়াছিলেন, "আমিই রাধা |” [না] 
বাগবাজারের শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত একবার স্বগৃহে “মাথুর-কীর্তনের 
বন্দোবস্ত করেন এবং গান শুনিবার জন্য স্ত্রী-ভক্তগণ সহ শ্রীগ্রীমাকে আমন্ত্রণ 
কবিয়। লইয়া যান। পদাবলী-গায়ক শ্রীধতীন্দ্রলাল মিত্র পেশাদার 
কীর্তনীয়া ছিলেন না, অথচ অল্পসময়ের মধ্যেই গান খুব জমিয়া যাস । 
সেইবাত্রেই ট্রেণে অন্বাত্র যাইতে হইবে বলিয়া যতীনবাবু শ্রীমতীর বিরহের 


পপ ও ৬৬ পাপপপাশস | পি | পিপল সপে সপ আপাসপপীপী সপ পপ সী পিপিপি পিপিপি পাশপাশি 


৪ গ্রন্থপ্রণয়ন-কালে ইনি পাটনা হাইকোর্টের উকীল 


বুন্দাবনে সন্বত্সর ৭৭ 


অবস্থায় গান শেষ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় গোলাপ-মা 
চিকের ভিতর হইতে বলিলেন, “একখানা মিলনের গান গেয়ে শেষ কর) 
কোনরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন করাইয়। দির কীর্তন সমাপ্ত হইল 
এবং শ্রোতারা একে একে হ'সর ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। গানের 
সুচনাতেই মা কেমন ভাবাবিঈ হইয়া পডিয়াছিলেন, গাঁন শেষ হইলেও 
সেই একই ভাবে বসিয়া রহিলেন। কিছুতেই ভাবভঙ্গ হয় না দেখিয়া 
গোলাপ-মা তাহাকে হাত ধরিয়া ভুলিলেন, কাহাকেও কিছু বুঝিতে ন। 
দিয়া কোনরূপে জলযোগেব মত কিঞ্চিৎ ভোজন করাইদেন এবং 
গাড়ীতে উঠাইয়া বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াও মার 
ভাবের উপশম হইল না তিনি ঠাকুরের দিকে একদুষ্টে তাকাইয়া নিশ্চল 
প্রতিমার ন্যায় দাড়াইয়া রহিলেন। সাধারণতঃ তিনি কোথাও যাইবার 
সময় একবার ঠাকুবকে প্রণাম করিতেন এবং ফিরিয়া আসিয়াই পুনবায় 
তদ্রপ করিতেন। আজ ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ করিয়া এবং অনেকক্ষণ 
যাবৎ চিক্রাপিতাঁর ন্যায় দ্রাড়াইয়া আছেন দেখিয়া জনৈক সেবক মা মা 
বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । এ ডাক ভিতরে প্রবেশ করিতেই মা যেন 
চমকিরা উঠিলেন এবং ভাবাবেগ সংযত করিয়া ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন । 
এইদিনের কথায় গোলাপ-ম1 বলিয়াছিলেন, “সেই বৃন্দাবনে মার ভাব 
দেখেছিলুম, আর এই আজ দেখলুম।” [আ]. 

প্রীকৃঞ্চ-বিরহের গান শ্রীন্রীমা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রেকর্ড-গান 
যখন এদেশে নূতন হইয়াছে, কিরণবাবুব বাড়ী হইতে কয়েকখাঁনি কীতনের 
রেকর্ড লইয়া আসা হইয়াছিল এবং প্রভোকটি গান মা আগ্রহ সহকারে 
পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াছিলেন । [আ1] জয়রামবাটীর নিকটবতী! মির্তাপুর 
গ্রামের রামচন্দ্র সুত্রধর কুষ্যাত্রীর দল করিয়াছিল। একবার জগদ্ধাত্রী- 

« আ্রীবৃন্দাবনের ভাবটি মার অত্যস্থ প্রিষ ও অন্তরঙ্গ ভাব ছিল। স্বামী তপানন্দ 
রাধা-ভাবের নিক্োক্ত গানাট গাহিয়! শুনাইলে ম। উহ। সাগ্রহে লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন £ 

হৃদি-বুন্দাবনে, আমারি কারণে, সর্বনাশ! বাশী বেজেছে এবার । 
(তারে) জানি ন। তবু যে, ভুণি লোকলাজে পাগলিনী ধাই অঙিসারে তার। 


৭৮, ভ্রীপ্রীসারদ। দেবা 


পুজার সময় মা তাহার গান দিয়াছিলেন ও মেয়েদের সঙ্গে বসিয়। 
শুন্য়াছিলেন । [ই] 

শ্রীশ্রীমা নিধুবনের সন্নিকটে অবস্থিত ৬রাধারমণের মন্দিরে যাইয়। 
শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেন। একদিন ভাব-চক্ষে দেখিয়াছিলেন, শ্রীপ্রীঠকুরের 
ভক্ত নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী নিস্ত।রিণী রাধাবমণের পার্খে দাড়াইয়া 
তাহাকে বীজন করিতেছেন। রাধারমণেব কাছে মা নিজের দোষপৃষ্টি-_ 
অন্যের দোষ চক্ষে ঠেকা সম্পূর্ণরূপে দুব করিয়া দিবার জন্য প্রার্থন। 
জানাইয়াছিলেন । দেখা গিয়াছে, কাহারও মন্দ চিত্রের কথা তাহার কাছে 
উত্থাপন করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। 

বন্দাবনে অবস্থানকালে ঠাকুব শ্রীগ্ানাকে দেখা দিয়া স্বামী 
যোগানন্দকে ইঞ্টমন্ত্র দান কবিতে আদেশ করেন। তখন পর্ষস্ত মা হুইতিন 
জন ব্যতীত ঠাকুরের অন্যান্ত সন্তানগণের সঙ্গে বাক্যালাপ পধন্ত করিতেন 
না। ক্রমাগত তিনদিন ঠাকুরের আদেশ পাইয়া শেষে তিনি পুজা করিতে 
করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া মন্্দান কবেন। স্বামী যোঁগানন্দ তাহার প্রিয়তম 
সেবক ও কৃতী মন্ত্রশিষ্ত | 

বৃন্দাবনে শ্রীপ্রীমা বংশীবটে কালাবাবুব কুর্জে থাকিতেন। এখানে 
একদিন সকালে এমন গভীর সমাধিমগ্র হইয়াছিলেন যে, যোগীন-ম। 
অনেকক্ষণ ধরিয়া নাম শুনাইলেও সমাধিভঙ্গ হয় নাই। পরে স্বামী 
যোগানন্দ আসিয়া! নাম শুনাইলে সমাধির গাঁতার কিঞ্চিৎ উপশম 
হইল ও তিনি বলিয়া উঠিলেন, খাব । সমাধিভঙ্গ হওয়ার মুখে 
ঠাকুর এইরূপ বলিতেন। কিছু খাবার, জল ও পান তাহার সম্মুখে 
রাখা হইলে, ভাবাবেশে ঠাকুর যেমন করিতেন, মা সেইভাবে খাবার 


প্রমন্ত উজান মন-মুনায লুকাইয়া বাধা ডাকে “সখি আয়”; 

প্রাণেব কালিরা বলে দে কোথায়, বড় যে স্থথেরি কলঙ্ক রাধার ॥ 

প্রতি অর্জ মোর কানু-ক্ষুধাতুর, সে কান্ত কেন লো দুর--এতদুব ! 
প্রেমের রাজা সে যে ছিল না নিঠুর, কোটি কুগ্তে সে যে হয়েছে আমার । 
যত ছিল বাপ, যত বুন্দাবন, যত লো! কদম্ব নিকুপ্জ কানন, 

(দেখা) জনমে জনমে মোর কানুধন, প্রেম-ভিখারিণী আমি রাধা তার ॥ 


পঞ্চতপা ৭৯ 


ও জল একটু একটু গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের মত পানের তলার দিকটা 
দাতে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সেই পান চিবাইতে লাগিলেন। এই সময়ে 
স্বামী যোগানন্দ মাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ঠাকুব যেরূপ 
উত্তর দিতেন ঠিক দেইরূপ উত্তল পাইয়াছিলেন। ভাবের সম্পূর্ণ উপশম 
হইলে মা বলিয়াছিলেন, তাঙ্কার উপর ঠাকুরের আবেশ হইয়াছিল । 
যোগানন্দ-মহারাজকে ঠাকুর বহুবাধ বলিয়াছিলেন যে তাহাব দেহে ও 
মার দেহে কোনও ভেদ নাই । 

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমা সন্বৎনব বাঁস করেন এবং একবার পায়ে হাটিয়া পঞ্চ- 
ক্রোশী পরিক্রমা কবেন। মধ্যে তিনি কোন সময়ে স্বামী যোঁগানন্দ, 
লক্ষ্মীদেবী ও যোগীন-মাকে সঙ্গে লইয়া হপিদ্বারে যান এবং তথ! হইতে 
ফিরিবার পথে জয়পুর ও পুক্ষরে গমন করেন । তীর্ঘ-জলে নিক্ষেপ করিবার 
জন্য ম1 ঠাকুরের নখ ও কেশ সঙ্গে আনিয়াছিলেন--সেই নখ ও কেশের 
কিয়দংশ তিনি হবিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে দিয়া আসেন এবং অবশিষ্ট কেশ বৃন্দাবন 
হইতে দেশে কিরিবার সময় ৬প্রয়াগে গঙ্গাঘমুনা-সঙ্গমৈ নিক্ষেপ করেন। 
প্রাগে লক্ষ্মী মস্তক-মুণ্ডন করিয়াছিলেন, মা করেন নাই । 

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমার পায়ে বাঁতের সূত্রপাত হইলেও এই সময়ে উহা 
ততটা প্রণল হয় নাই । নতুবা তিনি কখনও পায়ে হাটিয়া বৃন্দাবন পরিক্রমা 
করিতে পারিতেন না। তিনি কাশীতে বেণীমাধবের ধ্বজায়, হরিদ্বারে 
চণ্ডীর পাহাড়ে এবং পুক্ষরে সাঁবিত্রী-পাহাড়েও আরোহণ করিয়াছিলেন । 


যোড়শ অধ্যায় 
প্ঞ্চতপা। 
শ্রপ্রীমা বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বস্ু- 
বলরাম-ভবনে পক্ষকাল থাকিয়া, দক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহসকলকে প্রণাম করিয়া 
স্বামী যোগানন্দ ও গোলাপ মার সঙ্গে কামারপুকুর যাত্র। করিলেন। [নি] 
বর্ধমান পর্যন্ত রেলে যাইয়া,অর্থাভাবে»তথ। হইতে উচালন পর্ধন্ত আঁট ক্রোশ 
পথ পদতব্রজে যাইতে হয় এবং মা তাহাতে অত্যন্ত কাঁতর হইয়া পড়েন। 


৮৩ শ্রীীসারদা দেবী 


এই সময়ে শ্রীশ্রীমার অর্থাভাবের একটি বিশেষ কারণও উপস্থিত 
হইয়াছিল । রাণী রাসমণির দৌহিত্র ত্রেলোক্যনাথ বিশ্বাস মাকে মাসিক 
সাতটি করিয়া টাকা দিতেন। ঠাকুরের দেহরক্ণার পর কালীবাড়ীর দীনু- 
খাজাঞ্ধী ও অন্যান্য সকলে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সেই টাঁকাটা বন্ধ করিয়া 
দ্রেয়। স্বামী বিবেকানন্দ মার টাকাট। বন্ধ না করিবাঁব জন্য অনেক অনুরোধ 
করিয়াছিলেন । বুন্দাবনে অবস্থান-কালে পত্রে সেই কথা অবগত হইয়া 
মা বলিয়াছিলেন, বন্ধ করেছে করুক । এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা 
নিয়ে আর আমি কি ক'রব 

শ্রীশ্রীমাকে কামারপুকুরে রাখিয়া যোগানন্দ-মহাবাঁজ চলিয়া! আসিলেন 
এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ন্যায় তপস্তায় আত্মনিয়োগ করিলেন । মাকে 
এই সময়ে কখন কখন একাকিনী থাকিতেও হইয়াছে এবং সাধাবণতঃ 
শাকভাত, কচিৎ লবণের অভাবে শুধু ভাত খাইয়! তাহার দিন কাটিয়াছে । 
তাহাকে যে এতটা অভাব অনটনের মধ্যে দিনযাপন কবিতে হইতেছে, 
তাহ! তাহার তপস্তানিরত ত্যাগী সন্ভানগণ তৎকালে বুঝিতেই পারেন 
নাই । যাহা হউক, জানিবার পর অচিবকাল মধ্যে সকল বন্দোবস্ত করিয়া 
তাহারা মাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন ।১ 

চিরকাল ব্বল্পে ও যদৃচ্ছালাভে সন্ত শ্রীশ্রীম।৷ সংসারের অভাব অনটনের 
জন্য বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেন না । ঠাকুরের অদর্শন-জনিত অভাঁবই 
এই সময়ে তাহার সবাপেক্ষা অধিক কষ্টের কারণ হইয়াছিল। যখনই 
এই অভাব-বোধ অসহনীয় হই উঠিত তখনই ঠাকুর তাহাকে দর্শন দ্রিতেন, 
উপদেশাদি করিতেন, কখনও বা খিচুড়ি রাধিয়া খাওয়াইতে বলিতেন। 

সং রং ক সং 

কামারপুকুরে অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীমা পিত্রালয়ে যাইয়া স্বীয় জননীর 

সঙ্গে কিছুদিন, অন্ততঃ জগদ্ধাত্রীপুজার সময়টা কাটাইয়! আসিতেন। 


পপ পপি পাপ পাপী পাস ৮ পিল শি শি 


» লক্গমীদেবীর উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীশ্রীমার ভবিস্তৎ সংস্থানের জন্ত ঠাকুর 
বলরাম বস্থুর কাছে কয়েক শত টাক] গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন । বলরাম উহ! নিজেদের 
জমিদারিতে খাটা ইয়া ছয়মাস অন্তর মাকে ত্রিশ টাকা করিয়। সুদ দিতেন। পরে মা সেই 
মুল টাকা দিয়া এজগদ্ধাত্রীপুজার জন্থ জমির ব্যবস্থা করেন । 


পঞ্চতপা ৮১ 


ঠাকুরের তিরোভাবের পর তিনি যখন প্রথম প্রথম দেশে যাইতেন, 
তখন কামারপুকুরেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন । কিন্তু শেষের দিকে 
তিনি আর কামারপুকুরে বড় একট! যাইতেন না, পিত্রালয় জয়রামবাটাতেই 
থাকিতেন । বর্ধমান হইয়া কলিকাতা যাতায়তের পথে কামারপুকুরে 
যাইতেই হইত, কিন্তু ১৩১২ সাল হইতে তাহাকে আর এই পথে গমনা; 
গমন করিতে হয় নাই। মার এই পিত্রালপ্ব-প্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া কেহ 
রহস্য করিয়া বলিয়াছিল 'মা, আপনি তে? ঠাকুরের বাড়ী একবারও যান 
না; কলকাতা থেকে দেশে এলেই বাপের বাড়ীতে এসে থাকেন । এটি 
বোধ হয় আপনাদের পুর্ব পুর্ব ধারা? তাহাতে মা হাসিয়া উত্তর দেন, 
“তা নয় বাবা, ঠাকুরের বাড়ী কি ভুলতে পারি ? _ শিবু আমার ভিক্ষে পুত্র । 
তবে গাকুর এখন স্ুলদেহ ত্যাগ ক'রেচেন, গেলে বড়ই কষ্ট বোঁধ হয়ঃ এ 
জন্যে যাই এ) [উ] 

কলিকাতায় আঁসিলে গ্রীশ্রীমা সাধারণতঃ গঙ্গাতীরে, বেলুড়ে বা 
বাঁগবাজারে, ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিতেন। অল্প কয়েকদিন থাকিবার 
প্রয়োজন হইলে তিনি প্রায়শঃ ঠাকুবেব অন্যতম রসদ্দার বলরাম বস্থু 
মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন । তিনচারি বার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
মহাশয়ের আমন্ত্রণে তীহার বাঁসা-বাড়ীতেও বাস করিয়াছেন । তাহার পরে 
স্বামী সারদানন্দের একান্তিক চেষ্টায় বাগবাজারে নিজবাটী নিমিত হইলে 
তিনি বরাবর সেখানেই থাকিতেন । 


সং সু সং রঃ 


১২৯৫ সালের গ্রারস্তে দেশ হইতে আসিয়া শ্রীপ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বর 
মুখুজ্যের ভাড়াটে বাড়ীতে ছয়মাস বাস করেন ॥। এ সময়ের মধ্যে 
একদিন স্বামী অভেদানন্দ নিজের লিখিত স্ুবিখ্যাত মাতৃস্তোত্র মাকে 
আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়ীছিলেন। মা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া “তোমার কণ্ঠে 
সরস্বতী কসবেন ? বলিয়া তাহাকে আশীবাদ করেন ।২ 


পিপলস পপ পি প ক পপ পা পপ শী ক্র পপ 
স্ সত পতিতা সপে কিশিপী পপি িশিপিশাশিসিশি 


২ লেখককে অভেদীনন্দজী বলিয়াছেন যে, তিনি যখন ীশ্রীমাকে স্তোত্র শুনাইয়া- 
ছিলেন তখন মা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়ীতে এবং মঠ বরাহনগরে। 
৬০ 


৮২ শ্রীপ্রীসারদা দেবী 


বেলুড়ে শ্রীশ্রীমা যোগীন-মা ও গোলাপ-মাঁর সঙ্গে থাকিয়া কঠোর 
তপশ্চরণে নিষুক্ত থাকিতেন। এখানে একদিন রাত্রে ছাদে বসিয়া ধ্যান 
করিবার কালে তিনি নিবিকল্প-সমাধি-মগ্ন হন। সমাধি হইতে ব্যুখিত 
হওয়ার পরেও, কিছুদিন যাবৎ তাহাতে “ভাবাতীত ভাবের একটা আবেশ 
বিদ্যমান ছিল, এবং লাল, নীল বিবিধ জ্যোতিতে তাহার মন লীন হুইয়' 
যাইত । স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দবকে মা! বলিয়াছিলেন যে এভাব আরও কিছুদিন 
থাকিলে দেহে মন ফিরাইয়া আন ছুক্ষর হইত । 


অতঃপর শ্রীশ্রীম! ব্বামী ব্রন্মানন্দ, যোগানন্দ, সাঁরদানন্দ, যোগীন-ম', 
যোগীন-মার গরধারিণী, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে অপুরীধামে 
গমন করেন। তখনও পুরী পর্যন্ত রেল-লাইন না হওয়ায়, কটক পধন্ত 
স্টীমারে গিয়া তথা হইতে গরুর গাড়ীতে পুরী বাইতে হইয়াছিল । তাড়াতাড়ি 
পৌছিবার জন্ত সারদানন্দ-মহারাঞ্জ স্বয়ং সমস্ত রাত্রি গাড়ী হাকাইয়াছিলেন 
এবং সকালবেলা পুরীতে পৌছিয়াই সকলে মিলিয়া মন্দির দর্শন করিতে 
গিয়াছিলেন । কারণ সেই সময়ে দর্শন না হইলে পরে জাল পডিত। 
এখানে আসিয়া মা বলরামবাবুদের “ক্ষেত্রবাসীর মঠে? ২৫শে কাতিক হইতে 
ছুইমাস বাঁস করিয়ীছিলেন* এবং ঠাকুর জগন্নাথ-দর্শনে যান নাই বলিয়া! 
একদিন ঠাকুরের ছবি বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া লইয়া গিয়া তাহাকে জগন্নাথ- 
দর্শন করাইয়াছিলেন। মা বলিতেন, “ছায়া, কাযা, ঘট, পট সমান ।, 
এজগন্নাথকে দরশন করিয়া আসিয়া! তিনি বলিয়াছিলেন, 'জগন্নাথকে দেখনুম 
যেন পুরুষসিংহ,রত্ববেদীতে বসে আছেন, আর আমি দাসী হ'য়ে তার সেবা, 
কচ্চি ৮ জগন্নাথকে তিনি স্বপ্ধে শিব-মৃতিরূপেও দর্শন করিয়াছিলেন । 
পুরী হইতে কলিকাতা ফিরিবার ভিনচারি সপ্তাহ পরে শ্রীগ্রীম! স্বামী 
যোগানন্দ, সারদানন্দ, মাষ্টার-মহাশয়, লক্ষ্ীদেবী প্রভৃতির সঙ্গে প্রেমানন্দ- 
৩্ঞ্রীম-দিনলিপিতে আছে 2195 [01101107269 ৮০ 08207080861) বৈ ০%9101002, 
1888. 739607৮0360 ০09 1700939 5৪908, 0৮ 19 ঢ0০010---পৌ-শু-১১শী--19৮0 
8., 1889. [ পঞ্জিকান্ুসারে ১২৯৫ সালের ২৫শে কাতিক নই নভেম্বর, ৬ দণ্ড ৩৮ 
পলের পর হইতে ২৫শৈে পৌষ ৮ই জাঙ্ুযারী, ৫৬ দণ্ড ২ পল পর্যন্ত অশ্তদ্ধ কাল ।] 


পঞ্চতপা ৮৩ 
মহারাজের জন্মভূমি জাটপুরে যান। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার কতিপয় 
গুরুভ্রাতা পূব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন । মাঁকে পাইয়া স্বামিজী 
অত্যন্ত আনন্দিত হন। আটপুরে সপ্তাহ কাল থাকিয়া মা গরুব গাড়ীতে 
তারকেশ্বর হইয়। কামারপুকুরে যান এবং এক বৎসর পরে, ১২৯৬ সালেৰ 
শেষভাগে কলিকাতায় পুনরাগমন করেন । এখানে মাষ্টার-মহাশয়ের 
ক্ুলিযাটোলার বাঁসায় একমাস থাকিয়া তিনি চেত্রমাসেব মাঝামাঝি 
স্বামী অদ্ৈতাঁনন্দের সঙ্গে এগয়াধামে গমন করেন ।* ঠাকুর স্বীয় জননীর 
ক্বর্গাবোহণের পব শ্রীগদাধর-পাদপদ্মে পিগুদান করিতে তীহাকে 
বলিয়াছিলেন। শয়াকৃত্য স্রসম্পন্ন করিয়া মা বোৌধগয়া দেখিতে গিয়া- 
ছিলেন; বোধগয়া-মঠের এশ্বধ তাহার গৃহত্যাগী আশ্রয়হীন অর্ধাশনক্রিষ্ট 
সম্ভানগণেব কথা স্মবণ কবাইয়া দেয় এবং ঠাকুরের কাছে কাঁদিয়া কাদিয়া 
তাহাদিগকে এবপ একটি স্থান করিয়া দিবাব জন্য মা প্রার্থনা কবেন। গয়া 
হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি পধমভতক্ত বলবামবাবুব বাড়ীতে চলিয়া 
আসেন ; বলবামবাবুব তখন আন্ুখ চলিয়াছে। ১২৯৭ সালেব ১লা বৈশাখ 
ঠাকুব প্রিয়ভক্তকে নিজ সকাশে টানিয়া লন। 

শশ্রীন। গৃহী ভক্তদের মধ্যে বলরামবাবুকে সবাপেক্ষা বড় বলিয়া নির্দেশ 
করিতেন । তিনি গাকুরেব কিরূপ পরমাত্মীয় ছিলেন তাহা মার নিম্নোক্ত কথ! 
হইতে বুঝা যাঁয় 2 রামের মাব [বলবামবাবুব স্ত্রীব] অসুখ হ'য়েছিল। 
ঠাকুর আমাকে বল্লেন, যাও, দেখে এসগে | আমি বালুম, যাব কিসে? 
। গাড়ী টাড়ী নাই ! ঠাকুর বলেন, আমাৰ বলরামের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে, 
আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে, হেটে যাও ৮ শেষে পালকি পাওয়া 
গেল-_দক্ষিণেশ্বর থেকে গেলুম। আর একবার রামেব মার অন্ুখ হয়-_ 
তখন আমি শ্যামপুকুরে--রাত্রে হেটে দেখতে গেলুম ! [গু 

পরবতাঁ জ্যৈষ্ঠমাসে শ্ররীশ্রীমা ঘুক্ুড়ীতে স্থান-পরিবর্তন করেন। এখানে 


পপ এ 








পপ পকপ্পপা পপ শপ সপন সপ পপ 


» বৃন্দাবন হইতে স্বামী ত্রন্মানন্দ ১৮৯০ খৃষ্টানদের ২৪শে মাচ বলরাম বাবুকে 
লিখিয়াছেন £ মাতাঠাকুরাণী ৬গয়াধামে সত্বর যাইবেন লিখিয়াছেন এবং গয়াধাম হইতে 
আপিয়া বেলুড়ে থাকিবেন। [ ধর্মপ্রসঙ্ে স্বামী ব্রদ্মানন্ন ] 


৮৪ শীপ্ীসারদা দেবী 


স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে গান শুনাইয়া ও তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া 
দীর্ঘকালের জন পরিত্রাঞজক-বেশে বহির্গত হন । এখানে ভা্রমাস পর্যন্ত 
থাকিয়া রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলে মাকে বরাহনগরে পৌরীন্্ 
ঠাকুরের বাড়ীতে চিকিৎসার্থ আনয়ন করা হয়। এই-বাড়ীতে শ্রীগিরিশচন্দ্র 
ঘোষ পুত্র-সঙ্গে আসিয়া এই প্রথমবার তাহার পাদপদ্ম দর্শন করেন। 
এবৎসর ছূর্গাপুজার পরে দেশে গমন করিয়া শ্রীশ্রীমা তথায় কিছু 
অধিককাঁল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ঠাকুরের পার্ধদ- 
ভক্তগণের অনেকে এই সময়ে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী-দর্শনে আসিয় 
মার অহেতুক স্েহলাভে ধন্য হন। ১২৯৮ সালের চেত্রমাসে স্বামী 
রামকুষ্ণীনন্দ ও স্বামী শিবানন্দ আগমন করেন; জয়রামবাটীতে তাহার! 
একদিন মাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। অতি আদবের পুত্রটি 
লোকান্তরিত হইলে গিরিশচন্দ্র শোকে অভিভূত হন; স্বামী নিরপ্রনানন্দেব 
প্রেরণায় তাহারই সঙ্গে আসিয়া গিরিশ কয়েকমাস মার স্নেহচ্ছায়ায় বাস 
করেন । ১২৯৯ সালেব জগদ্ধাত্রীপূজায় স্বামী সাবদানন্দ, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, 
হরমোহন মিত্র, যোগীর-মা ও গোলাপ-মা জয়রামবাটাতে আসিয়াছিলেন | 
১৩০০ সালের আধাঢ় মাসে, বেলুড়ে আসিয়। প্রীপ্রীম' নীলাম্বর- 
ভবনে কয়েকমাস অবস্থান করেন । এই বাড়ীতে শ্রীতুর্গাচরণ নাগ তাহাকে 
দর্শন করিতে আসেন । ভাবের আবেগে নাগ-মহাশয়ের সবশরীর তখন 
কাপিতেছিল। মা তাহার আনীত সন্দেশ স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া 
তাহাকে ম্বহস্তে প্রসাদ খাওয়াইয়। দিয়াছিলেন * আর নাগ-মহাশয “বাপের 
চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল” বলতে বলিতে আনন্দে অধীর 
হইয়াছিলেন !* মার দেওয়া একখানি কাঁপড় তিনি পরিধান না করিয়! 
মাথায় জড়াইয়! রাখিতেন । পরবর্তাকালে শ্রীমতী শচীবাল! সরকার একদিন 
কলিকাতায় মার বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন,-_মা ঠাকুরঘরের দেয়ালে ঝুলানো 
স্বামিজীর ছবি, গিরিশবাবুর ছবি এবং নাগ-মহাশয়ের ছবি এক এক করিয়া 





সপ ীসীপপস্সিস পি পাব 


«৭ ১২৯৭ সালে ছর্গাপুজা ৪ঠা কাতিক তারিখে পড়িয়াছে। 
৬ শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী বি-এ প্রণীত “সাধু নাগ-মহাশঘ়”। 


পঞ্চতপা টি 


ভিজা গামছায় মুছিলেন ও প্রত্যেকটিতে চন্দনের ফোটা দিয়া হস্তস্পর্শ 
করিয়। চুমা খাইলেন। তাহার পরে নাগ-মহাশয়ের ছবিখানি হাতে লইয়া 
দেখিতে দেখিতে বলিলেন, “কত ভক্তুই আসচে, এমনটি আর দেখচি নি 1 

নীলাম্বরবাবুব বাড়ীতে অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীমার একটি অভিনব দর্শন 
উপস্থিত হয়। তিনি দেখিয়াছিলেন,-_ঠাকুর গঙ্গায় নামিলেন, নামিবামাত্র 
তাহার দেহ গঙ্গাজলে মিশিয়া গেল; স্বামী বিবেকানন্দ 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় 
রামকৃষ্ণ বলিতে বলিতে সেই জল চারিদিকে ছুই হাতে অগণিত লোকের 
মাথায় ছিটাইয়া দিতেছেন ও তাহারা সচ্যোমুক্ত হইয়! চলিয়া যাইতেছে ! 
দৃশ্ঠটি মার মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল এবং ঠাকুবেব দেহে 
পদম্পর্ণ হওয়ার ভয়ে তিনি কয়েকদিন গঙ্জায় নামিয়া জানাদি করিতে 
পারেন নাই । 

এই বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা যোগীন-মাব সঙ্গে ক্রমাগত পাঁচদিন পঞ্চতপার 
অন্থষ্ঠীন করেন । একতলাব ছাদের উপব মাটি ফেলিয়া পঞ্চতপার বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছিল । [নি] মা বলিয়াছেন £ ঠাকুরের দেহ-রাঁখাব পর পাগলেব 
মতন হ'য়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলুম | কিন্ত মনের শান্তি কোথাও 
পেলুম না। আমার এই অবস্থা দেখে যোগেন [ যোগীন-মা ] বলে, “মা, 
চল আমরা পঞ্চতপা! কবি, তবেই মনের আগুন নিভবে ॥ পঞ্চতপার 
যোগাড় করা হ'ল” । চাঁরদিকে পাঁচহাত অন্তর অন্তর চারটি অগ্নিকুণ্ড, 
তাতে ঘুটের আগুন, আৰ উপরে স্ুধের তেজ । বুঝতেই তো পাব, ব্যাপার 
কি! সকালে সান ক'রে এসে দেখি, আগুন খুব জলচে। প্রাণে বড়ই ভয় 
হ'ল”-_কি ক'রে এর ভিতব যাব আর সূর্যাস্ত পর্ষন্ত বসে থাকব ! যোগেন 
বললে, €কান ভয় নাই মা, এস। তখন মনে মনে ঠাকুরের নাম নিয়ে ঢুকে 
দেখি, আগুনের কোন তাপ নাই। কিন্ত পাঁচ পাঁচদিন এই রকমে কাজ 
করায় শরীর যেন পোড়া কাট হ'য়েছিল। [উ] 

পঞ্চতপ। করিবার পূর্বে, দেশে থাকিতেশ্রীশ্রীমা কিছুদিন যাবৎ কিশোর- 
বয়স্ক এক সন্াসিনীকে দেখিতে পাইতেন। তাহার মাথায় রুক্ষ চুল ও 
গলায় রুদ্রাক্ষের মালা । পঞ্চতপ। করিবার পর এই সন্াসিনী তাহার 
দেহে মিলাইয়া যান। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দকে মা বলিয়াছিলেন £ আমি 


৮৬ জীপ্ীসারদা দেবী 


দেখতুম, দশ বার বছরের একটি মেয়ে-__গেরুয়া পরা, সঙ্গে সঙ্গে ফিরচে, 
আর আমাকে যেন কিছু ক'ত্তে বলচে। তখন আমার ভিতর থেকে উঠল+ 
'পঞ্চতপা” । পঞ্চতপ। কি, জানতুম না । যোগেনকে বল্ল,ম, পিঞ্চতপা কি?” 

পঞ্চতপা কবিবার বহু বৎসর পৰে স্বামী অরূপানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার 
এইরূপ কথাবার্তা হয় ? “পঞ্চতপা পা! এসব করে শরীরকে কেন কষ্ট 
দেওয়া /” “পাবতীও শিবেব জন্যে করেছিলেন। এসব করা লোকের 
জন্যে । না হ'লে লোকে বলবে, “কই, সাধারণের মতন খায় দায়ঃ আছে 
আর পঞ্চতপা। টপ। মেয়েলি- যেমন ব্রত সব করে না?” গণ] 


সপ্তদশ অধ্যায় 


স্বজন-বিয়োগ 


১৩০০ সালের পৌষ মাঁসে বলরাম বস্ুব কন্যা শ্রীমতী ভুবনমোহিনীর 
মৃত্যু হওয়ায় তাহার পত্বী শ্রীমতী কৃষ্চভাবিনী শোকে জজরিত ও বোগে 
দুর্বল হুইয়া পড়িয়ছিলেন। তাহাকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কোথাও 
লইয়া যাওয়ার কথ হইলে তিনি গ্রীশ্রীমীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আগ্রহ 
প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী মাকে দেশ হইতে লইয়া আসা হয় এবং এ 
বৎসরের শেষভাগে তাহাকে সঙ্গে লইয়া! কৃষ্ণভাবিনী ও তাহাব গর্ভধাবিণী, 
গোলাপ-মা, স্বামী যোগানন্দ, সারদানন্দ, ত্রিগুণাতীত, যোগানন্দ- 
মহারাজের পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি সকলে শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত 
কৈলোঁয়ার নামক স্থানে গমন করেন । সেইস্থানে তাহারা ছুই মাস বাস 
করিয়াছিলেন এবং মা তথাকার বন্তহরিণসমূহের দল বাঁধিয়া ব্বচ্ছন্ব-বিচরণ 
ও পক্ষিবৎ দ্রেতগতি দেখিয়া বালিকার মত আনন্দিত হইয়াছিলেন ।১ 

১ এদেশের লোকের ছুঃখছুর্দশ শ্রীত্ীমা পরবর্তী কালে এইরূপে গল্প করিয়াছেন £ 
ওদেশে লোকের কত হুঃখ জান? ওদেশে ছোট ছোট খেজুরগাছ, তাতে রস হয়। 
শিয়ালে এসে রস খেয়ে ফেলে; তাই লোকেরা মাটিতে গর্ত ক'রে সারারাত্রি তাতে 


জন-বিয়োগ ৮০৫. 


কৈলোয়ার হইতে ফিরিয়া শ্রীশ্রীমা ১৩০১ সালের ৬দুর্গাপূজার পূর্ব 
পর্যন্ত কয়েকমাস বেলুড়ে বাপ করেন। [নি] তথা হইতে স্বামী প্রেমানন্দের 
মাত! শ্রীমতী মাতঙ্গিনী ঘোষের আমন্ত্রণে তিনি আটপুরে যান। অনেক 
বংসর বন্ধ থাকিবার পর মাতচ্গিনী সেইবারে নূতন করিয়া স্বগৃহে জগদন্বার 
পুজা! আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশান্তিরাম যোগীন-মণ, 
গোলাপ-মা ও গুপ্ত-মহারাজ ( স্বামী সদানন্দ) সহ মাকে কলিকাতা হইতে 
সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পুজার কয়েকদিন আটপুরে থাকিয়া মা দেশে 
চলিয়া যান। 

১৩০১ সালের শেবভাঁগে কলিকাতা আসিয়। শ্রীশ্রী! পুনরায় ৬'কাশী 
হইয়। বুন্দাবনে যাইতে মনস্থ করেন এবং তীর্থ করাইবার অভিলাষে স্বীয় 
গরভভধারিণীকে ও সহোদরগণকে দেশ হইতে আনাইয়া লন। স্বামী যোগানন্ৰ, 
গোঁলাপ-মা ও যোগীন-মা তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ফাল্গুন 
হইতে বৈশাখ পর্প্ত প্রায় তিন মাস তাহারা বুন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে বাস 
করিয়াছিলেন 1২ বুন্দাবন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া মা তাহার 
জননী ও সহোদরদিগকে দেশে পাঠাইয়া দেন এবং স্বয়ং মাষ্টার-মহাঁশয়ের 
কলুটোলার বাসায় মাসাধিককাল ও শরচ্চন্্র সরকার নামক ভক্ত সন্তানের 
গৃহে রামকান্ত বনু স্ীটের ৫৯-২ নম্বর বাড়ীতে প্রায় একমাস থাকিয়া দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। শরতবাবু সম্ভবতঃ স্বামিজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। 

বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রামা একটি ছোট বালগোপাল-মূতি সঙ্গে আনিয়া- 
ছিলেন । মুভিটিকে কিন্তু পূজা করা হইত না। একদিন মা দেখিতে পান, 

গোপাল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছে১ “তুমি আমাকে এনে ফেলে 


ক্লিপ এপ সাতশ টীশিল ৯৯৯ পাশা 


ঈাড়িয়ে থাকে । গর্তের মুখে, তাদের মাথার উপরে মাটির খোলা দিয়ে রাখে; মাঝে 
মাঝে মাথা ভুলে দেখে আর পুর দূর ক'রে শিয়াল তাড়ায়। [বি] 

২ শ্রী্রামার দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-বাসের সময় এইরূপে নিরূপিত হয £ শান্তিরামবাবু 
সপরিবারে শ্রীহরিবল্লভ বস্ুকে সঙ্গে লইয়া ১৩০১ সালের দৌলপুণিমার (২০শে ফাল্গুন ) 
দুইএক দিন পূর্বে বুন্দাবনে পৌছেন। মা তাহার পূর্ব হইতেই বৃন্দাবনে ছিলেন। প্রায় 
দেড়মাস পরে তাহারা যখন বুন্বাবন হইতে চলিয়া আসেন, মা তখনও বুন্বাবনে থাকেন। 
কালাবাবুর কুপ্জের বাহিরের গেটে,ভিতরে ঢুকিতে বামদিকের ঘরখানিতে মা থাকিতেন। 





৮৮ শ্রীপ্রীসারদ! দেবী 


রেখেচ--তুমি আমাকে খেতে দাও নি, পুজো কর নি--তুমি পুজো না কাল্লে 
আমাকে কেউ পুজে। করবে না।” পরদিনই মা মৃতিটি বাহির করিয়া উহার 
মুখচুম্বন করেন এবং পুজা করিয়া তাহার নিত্যপুজিত ঠাকুরের পার্থ রাখিয়! 
দেন। [মু 

১৩০৩ সালের প্রথমভাগে কলিকাতায় আসিয়' শ্রীপ্রীমা সরকারবাড়ী 
লেনের গুদামওয়াল। বাড়ীতে পীচছয় মাস বাস করেন । ১৩০৪ সালের 
শেষভাগে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া তিনি যখন বোসপাড়া লেনের ১০-২ 
নম্বর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহার জীবনে কতকগুলি 
স্মরণীয় ঘটন? পরপর আসিয়া উপস্থিত হয় । 

একদিন সন্ধ্যার পর স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীপ্রীমাকে প্রণাম করিতে 
আসেন এবং ঠাকুরের উপর অভিমান করিয়া বলিতে থাকেন, “মা, এই তো? 
ঠাকুর ! কাশ্মীবে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আনত বলে সেই 
ফকিরটা শাপ দিলে, 'হেগে হেগে তিনদিনের ভেতর এই জায়গা ছেড়ে 
পালাতে হবে ।” আর সঙ্গে সঙ্গে তাই কি-না আমাব হল ! সামান্য একটা 
ফকিরের শক্তিও ঠাকুর রোধ করতে পারলেন না?” মা বলিলেন, “বাবা, 
শঙ্করাঁচার্যও তো] শুনতে. পাই এমনি ক'রে নিজের শরীরে রোগ আসতে 
দিয়েছিলেন । তোমার শরীরে রোগ আসতে দেওয়া আর তার [ ঠাকুরের ] 
নিজের শরীরে আসতে দেওয়া একই কথা । তিনি তো৷ ভাঙ্গতৈ আসেন নি, 
গড়তে এসেছিলেন । সবই বিদ্যা, বিদ্ভাকে তে? মান্য করা চাই । তিনি তে। 
হাচি টিকটিকি পর্যন্ত মেনে গেছেন !? স্বামিজী বলিলেন, “তুমি যাই বল ন। 
কেন, আমি মানি না। মা উত্তর দিলেন, “না মেনে থাকবার কি যো 
আছে? তোমার টিকি যে বাধা! [আ] 

১৩০৫ সালে ৬কালীগুজার দিন শ্রীশ্রীন বেলুড়ে নবনিমিত মঠে প্রথম 
পদার্পণ করেন এবং তথায় স্বহস্তে পুজার স্থান পরিষ্কার করিয়া স্বয়ং 
ঠাকুরের পুজাকার্ধ সম্পন্ন করেন। সিষ্টার নিবেদিতা এদিন অপরাছে মা, 
স্বামিজী, ব্রহ্মানন্দ-মহারাজ ও সারদানন্দ-মহারাজকে সঙ্গে লইয়া 
বাগবাজারে প্রত্যাবর্তন করিলে বোসপাড়ী লেনের ১৬ নম্বর বাড়ীতে 
£নিবেদিতা বিগ্ভালয়ঃ প্রতিষ্ঠিত হয় । 


স্বজন-বিয়োগ ৮৯ 


১৩০৫ সালের ১৫ই চৈত্র শ্রীশ্রীমাব জীবনে একটি গভীর বেদনাদায়ক 
দিন। স্বামী যোগানন্দ যিনি দ্বাদশ বর্ককাল ভাহাব সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্য- 
বিধানে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন, তিনি দীর্ঘকাল 
রক্তামাশায় ও জরে ভূগিয়া অকালে দেহবক্ষা করেন। ৬কাঁশীক্ষেত্রে অতি 
কঠোব তপশ্চর্ধাব ফলে কয়েক বৎসব পূর্ব হইতেই তাহাব শবীব ভাঙ্গিয! 
গিয়াছিল। যোগানন্দ-মহাবাজ মাব “অন্তবেব বস্ত্র ছিলেন। তাহাব 
অস্ুখ বাডিতেছে দেখিলে মা বনিষ। কাদিতেন, আবাব তিনি একটু ভাল 
আছেন দেখিলে নিজেও ভাল আছেন খোঁপ কবিতেন । তাহাব জন্য ভাবিয। 
ভাবিয়। মাব শবীব শুকাইযা গিযাছিল । তাহাত্র শবীব যাইতে মা বলিষা- 
ছিলেন, “বাডীব একখানা ইট খ"সল', এবাঁব সব যাবে) 

স্বামী যোগানন্দ সম্বপ্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি শ্রীগ্রীম! বিভিন্ন সময়ে 
বলিষাছিলেন £ 

“যোগীনেব মতন আমাকে কেউ ভালবাসত না । আমাৰ যোগীনকে 
কেউ যদি আট আনা পয়সা! দিত”, সে বেখে দ্রিত”  ঝলত” "মা তীর্থে টীর্থে 
যাবেন, তখন খবচ ক'ববেন ।” সবক্ষণ আমাব কাছে বসে থাকত | যোগীন 
আমাকে বলত”, “মা, তুমি আমাকে “যোগা? যোগা” ঝলে ডাকবে ৮ [গা] 

«যোগীন ছু আনা, চাব আনা, আট আনা কবে ছশ' টাকা আমাব 
জন্যে জমিযেছিল ! [বি] 

“যোগীন যখন দেহ বাখলে, নিবাণ চাইলে । গিবিশবাবু বলেন, গ্যাখ, 
যোগীন, নিবাণ নিস নি। গঠাকুব বিশ্বরক্মাণ্ড জুডে, চন্দ্রস্থর্ব তীঁব চক্ষু-_- 
অত বড ভাবিস নি। যেমন ঠাকুবটি ছিলেন তেমনটি ভেবে ভেবে তাৰ 
কান্ছ চলে যা) 

«“যোগীন যখন দেহ বাখলে, সে ঝল্লেঃ মা, আমায় নিতে এসেছিলেন 
ব্রহ্মা বিষু, শিব, ঠাকুর ।” ৮ [গ] 

যোগানন্দ-মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে একখানা লেপ কবিষ। দিয়াছিলেন। 
অনেক বৎসর পরে তাহ। ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়। মা উহার তুলাটা 
পি'জাইয়া লইয়া, একট নৃতন খোল দিয়! লেপখানা সংস্কার করিযা 
আনিবার জন্য বিভূতিবাবুকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাব যোগীনের দেওয়া 


৯০ প্রীপ্রীসারদ! দেবী 


জিনিষ আব তেমনটি থাকিবে না রূপান্তরিত হইয়া যাইবে, ইহ ভাবিতেই 
যেন মার প্রাণে একটা ধাক্কা লাগিল । তিনি উহাব সংস্কাব-বাসন। ত্যাগ 
কবিলেন এবং পুনবাঁয বিভূতিবাবুব সঙ্গে দেখ! হইলে বলিলেন, “না বিভূতিঃ 
লেপট। নিয়ে ঘেষে কাঁজ নাই । এই লেপ যোগীন দিয়েছিল! দেখলেই 
যোগীনকে মনে পডে |" 

৬ছুর্গাপুজা উপলক্ষ্যে ্রীশ্রীমা মঠে আশিয়াছেন। তখন ঠাকুবঘবেৰ 
সম্মুখেব দেফালে যোগানন্দ-মহাবাজেব একখানি তৈলচিত্র লম্বিত হিল । 
মা নিকটে দাড়াইয়া একদৃষ্টে সেই চিত্রখানি অনেকক্ষণ ধবিয়া দেখিতে 
লাগিলেন । তিনি ঠাকুবঘবেও গেলেন বটে, কিন্তু ঠাকুবকে দর্শনমাত্র 
কবিয়া চলিয়া আসিলেন ৷ কোন্‌ বেদনা সেদিন জননীব প্রাণে বাজিয়াছিলঃ 
কে বলিবে ! 


পাপা পিপিপাস্পিস্ট 


৩ হুদযেব ভক্তি-ভালবাস। মিশ্রিত কবিযা কেহ কোন জিনিষ দান করিলে শ্রীশ্রমা 
সাধামত তাহা রঙ্গা ও আজীবন ব্যবহার কর্সিষাঁ ভক্তব্সল। নামে পবিচখা পয়াছেন। 
ষ্টান্তথরূপ আরও কয়েকটি ঘটনা নিষ্ে প্রদত্ত হইল। 

১। অহাযুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত ফণিভূৎ্ণ (স্বামী ভবেশানন্দ ) মাক শিবাব জগ 
একটি তুর্কী মোহব কোন ভক্তের হাতে প্রদান কবেন। ম মোহবটি গ্রহণ কিয়া 
বলিয়াছিলেন, “মোহরের আব কি দাম, স্বৃতিবই দাম । সে যে এই মনে কবে মোহবটি 
এনেছিল ।” মা স্থুলশরীবে অপ্রকট হইলে দেখা গেণ, মোহবটি তখনও কাগজমোড] 
অবস্থায় তাহার বাকৃসে পড়িয়া আছে! 

২। সিষ্টার নিবেদিতা মাকে একটি জার্মান সিলভারেব কৌটা দান কবেন। 
সেইটিতে মা ঠাকুরেব কেশ রক্ষা করিযাছিলেন ; বলিতেন £ যখন পৃভে1 কবি, কৌটোটি 
দেখলেই নিবেদিতাকে মনে পড়ে। নিবেদিতা বলেছিল, “মা, আমরা আর জন্মে হি"ছু 
ছিলুম, ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচাব হবে বলেই আমবা ওদেশে জন্মেচি। 

৩। একবার মা কলিকাতা হইতে জয়বামবাটাতে যাইলে তাহার একথানা ভাল 
বালাপোষ দেখিতে পাওযা গেল না। রাখিবার দোষে হাবাইয়! গিয়াছে মনে করিয়া, 
যিনি জিনিষপত্রের তত্বাবধান করিয়াছিলেন তাহাব মন খারাপ হইয়! যায়, মাব মনেও 
দুঃখ হয় । কিন্তু খুঁজিতে খু'্জিতে পরে যখন উহ অন্ত জিনিষের সঙ্গে পাওয়া গেল, তখন 
মা আনন্দিত হইয়া! বলিলেন, 'বালাপোষের জন্তে কি, বাবুরামের মা এই বালাপোষটি 
দিয়েছিল, সেইজন্তে | [বি] 





স্বজন-বিয়োগ ৯১3 


স্বামী যোগানন্দ ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ ৷ শ্রীগ্রীম! নিজমুখে বলিয়াছেন 
যে, তিনি জন্মান্তবে অজুনি ছিলেন- কুষ্ণনখা! গান্রীবী, ধর্মবাঁজয-সংস্থাপনে 
শ্রীভগবানের নবলীলাব সাথী । তাহাব দেহবক্ষাব কিয়তকাল পবৰ হইতে 
স্বামী সাবদানন্দ মাব সেবাধিকাঁব লাভ কবিয়া শেষ পর্যন্ত প্রা একুশ 
বসব সগৌববে উহা সুনিষ্পন্ন কবেন। মা বলিতেন, শব আর ঘযোগীন 
_-এ ছুটি আমাৰ অন্তরঙ্গ 1, 

স্বামী যোগানন্দ যে সময়ে দেহত্যাগ কবেন, স্বামী সাবদানন্দ তখন 
বেনুভ মঠেব তত্বাবধায়ক ৷ সেইজন্য স্বামী ব্রিগুণাতীত ও কঞ্চলাল- 
মহাঁবাঁজ শ্রীশ্রীমাৰ দেশে গমন পর্ষস্ত কযষেক মাস তাহাব সেবাভাব গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন । বর্ধমানেব পথে মাকে দেশে লইয়া যায, কিংবা দেশ 
হইতে কলিকাতায় লই! আসাঁব কাজ ত্রিগুণাতীত-মহাঁবাজই অধিকাংশ 
সময়ে কবিতেন * এবং মাৰ এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবাঁব জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টিত থাকিতেন। এববাব যখন মাকে বর্ধমান হইতে পালকিব অভাবে 
গকব গাভীতে কবিযা লইযা যাইতেছিলেন, দুৰ হইতে পথিমধ্যে একটি 
গভীব গর্ত দেখিতে পাইয়াই তাড়াতাভি আসিয়া উহাঁব উপবৰ উপুড হই 
শুইয়া পড়েন । উদ্দেশ্--তাহাব দঢ-সব্স দেহেব উপব দিয়া গাভী 
তানায়াসে চলিয়। যাইবে এবং উতাব চাকা গর্তে পভিয়া মাব শবীবে কোন 
আঘাত লাগিবে না । তখন শেষরাত্রি। মা বিস্ত সমস্তই দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন এবং তখনই গাভী থামাইতে গাভোয়ানকে আদেশ কবিলেন। 
তাবপবে এবপ কবিবাব জন্য তাহাকে ভত্স্না করিষা, পাঁয়ে হাটিয়! সেই 
গর্ত পাব হইয়া আসিলেন। [আ]5 


০ শেপ 


শপ | শীট শপ ০ পিিপপীশীপপপি 


৪ ত্রিগুণাতীত-মহারাজ ১৩১৬ সাঁলেব ২৮শে আাবণ আমেরিকার সান্ফ্রান্সিস্‌কো 
হইতে শ্রীত্রমাকে যে পত্র লেখেন তাহাব কিধদংশ এইবপ £ মা, আপনাব কৃপা অসীম ॥ 
আমি এতদিন বিদেশে রয়েছি, তথাচ মঃ আপনি আমাকে ফেলিয়া দেন নাই । প্রায়ই 
মা, আপনি আমাকে স্বপ্রে দেখা দেন । আপনাব কৃপায় আজও আপনার বা করিতে 
স্বপ্নেও ভুলি নাই। আবার যে কবে মা, আপনার সেবা যাই চাক্ষুষ করিষ! কৃতার্থ 
হইব, তাহা কিছুই বলিতে পারি না। সবই মা, আপনার ও শ্রীশ্রীগুরুদেবেব কপার 
উপরেই নির্ভর করে। 


৯২ শ্রীঞ্ীলারদা দেবী 


যোগানন্দ-মহাঁরাজের মহাসমাধির চারিমাস পরে, ১৩০৬ সালের ১৮ই 
শাবণ শ্রীশ্রীমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণ কলেরারোগে আক্রান্ত হইয়। 
অ-ভয় লোকে প্রয়াণ করেন। [দি] প্রসন্ককুমার একদিন মাকে জিজ্ঞাস! 
করেন, “দিদি, একপেটে জন্মেচি, আমাদের কি হবে 1 তাহাতে মা উত্তর 
দেন, “তা তো বটেই, তোদের ভয় কি? কলিকাতায় অভয়ের মৃত্যুকালে 
মা যখন পালকি করিয়া চোরবাগান সরকাঁর-লেনে তাহার শষ্যাপার্্ে 
আসিয়া উপস্থিত হন ও শিয়রে বসিয়া আদবে পালিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার মস্তক 
স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করেন, তখন অভয় দিদির চক্ষুতে চক্ষু রক্ষা করিয়। 
বলিয়াছিলেন, “এরা সব রইল, এদের তুমি দেখো | [বি] এই অস্্রখের 
সময়ে স্বামী সারদানন্দ ও স্বমী প্রকাশানন্দ অভয়ের খুব সেবা করিয়া 
ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরেই ম দেশে চলিয়া যান। 

অভয় ক্যান্বেল মোডক্যাল স্কুলে পরীক্ষা দিয়া অল্পদিন পুর্বে বাহির 
হইয়া আমিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে মা তাহার ছোট ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রদেব 
সম্বন্ধে বলিতেন, “ওর! সব মুখ্য সুখ্যু হ'য়ে বেঁচে থাক ।' এইকথা শুনিয়া 
যদি কোন ভ্রাতৃজায়া আপৰ্ডি করিয়া বলিতেন, “এ রকমই আশীর্বাদ কবে 
নাকি? তাহাতে মা-উত্তর দিতেন, হ্যা গো হ্যা। তোরা কি জানিস? 
আমি অভয়কে মানুষ ক'লুম, অভয় চলে গেল!” [ই] এ বংশে বিদ্বান 
বা উপযুক্ত হইয়া কেহ বাঁচিবে না দেখিয়াই মা এ কথা বলিয়াছিলেন 
কি-না, কে জানে | 

অভয় যখন দেহরক্ষা করেন, তাহার পত্ী স্থুরবালা! তখন অন্তঃসত্ব। 
অবস্থায় পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। শৈশবে মাতৃহার! স্বরবাল৷ তাহার 
দিদিমা ও মাসীমার কোলে মানুষ হইয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর অল্পদিন 
পরেই তাহার দিদিমা লোকাস্তরিত হন এবং মাসীমাও রোগে শয্যাশাফিনী 
হইয়া পড়েন। এই সংবাদ পাইয়াই শ্রীশ্রীম। ভ্রাতার অস্তিমকথা স্মরণ 
করিয়া স্থরুবালাকে পিন্রালয় হইতে জয়রামবাটাতে আনাইয়া রাখেন। 
কিছুদিন পরেই মাসীমারও মৃত্যু-সংবাদ আসে এবং উপর উপর তিনটি গভীর 
শোক পাইয়া সুরবালার মস্তি বিকৃত হইয়া যাঁয়। ১৩০৬ সালের মাঘ 
মাসে তিনি এক স্ুুকুমারী প্রসব করেন, কিন্তু তদবস্থায় তাহার পক্ষে 


শ্বজন-বিয়োগ ৯৩ 


সন্তান-প্রতিপাঁলন অসম্ভব বুঝিয়া ম1 চিন্তান্বিত হন। সন্তান প্রশ্থুত হওয়ার 
কয়েকদিন পরে ৬কাশী হইতে স্বামী অচলানন্দের সঙ্গে শ্রীমতী কুস্থমকুমারী 
দেবী নামে জনৈক স্ত্রী-তক্ত আসিয়। উপস্থিত হন এবং ম! তাহার হস্তে 
কন্যাটির প্রতিপালন-ভার অর্পণ করেন। কুন্ুমকুমারী ফাল্গুন হইতে "জ্যেষ্ঠ 
পর্ধস্ত চারিমাস কাল জয়রামবাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন । 

১৩০৭ সালের মাঘ অথবা ফাল্ধন মাসে, ভ্রাতৃজায়া স্ুরবালা, খুল্পতাত 
নীলমাধব এবং ভান্ুপিসীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসেন এবং 
প্রায় একবৎমর কাল বোসপাডা লেনের ১৬ নশ্বব বাড়ীতে বাঁস করেন। 
নিবেদিতা-বিদ্ভালয় তখন ১৭ নম্বর বাড়ীতে স্থানান্তবিত হইয়াছে । ১৬ 
নম্বর বাড়ীর পাশে একটি সরু.গলির মত স্থান দ্বিল; একদিন সেই গলি 
দিয়া আসিয়! রান্নাঘবের জানাল! ভাঙ্গিয়া তাহাতে চোব প্রবেশ কবে। 
চিরকালের অভ্যাস মত শেবরাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়! প্রদীপহস্তে বাহিবে 
আসিয়াই স্থুরবাল। রান্নাঘরে লোক দেখিয়া আতঙ্কে চীৎকাব করিয় উঠেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গিয়। সংজ্ঞাহারা হন। ইহার ফলে বহুকষ্টে 
সংজ্ঞা ফিরিয়। আসিলেও তাহার মস্তিক-বিকূৃতি অতিমাত্রায় বাড়িয়া 
যায় এবং বাধ্য হইয়া মা তাহাকে লইয়া দেশে ফিবিয়া যাইবার 
সঙ্কল্প কবেন। কলিকাতায় আসিয়াই মা কুস্থমকুমাবীর হস্তে কন্যার 
ভার দিয়াছিলেন। যোগীন-মা প্রভৃতি কলিকাতার ভক্তেরা মাকে 
বুঝাইলেন ষে, জররাঁমবাটীতে কন্া-প্রতিপালনের জন্য এইরূপ একটি 
স্ত্রীলোক রাখিয়া দ্রিলেই চলিবে এবং তাহারা একটি ত্রীলোক রাখার ব্যবস্থাও 
করিবেন ; সুতরাং পাগলীে কন্তা সহ জয়রামবাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া 
হউক, এবং মা এখন কলিকাতায় থাকুন। তাহাদের কথায় মা কোন 
প্রত্যুত্তর করিলেন না; কিন্তু সন্ধ্যার সময় জপ করিতে বসিয়া মানসচক্ষে 
দেখিলেন যে, জয়রামবাটীতে মেয়েটি অযত্ত্ে কষ্ট পাইতেছে, তাহার গর্ভ- 
ধারিণী বিকৃতবুদ্ধির খেয়ালে এমন যথেচ্ছভাবে পরিচর্যা করিতেছে যে, যে 
কোন মুহুর্তেই তাহার প্রাণহানির সম্ভাবনা রহিয়াছে । দেখিয়া মা আর 
স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না ; তখনই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যোগীন-মাকে 
ডাকিয়া বলিলেন, "ও যোগেন, আমার জয়রামবাটী না গেলে চলবে নি। 


৯৪ জীঞ্ীনারদা দেবী 


পাগলীর হাতে মেয়েকে দিয়ে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পাঁরব নি--- 
আমি এরকম দেখলুম 1 

শীশ্রীম। ভ্রাতৃবধূকে লইয়া জয়রামবাঁটাতে চলিয়া গেলেন ; নীলমাধবও 
সেই সঙ্গে গমন করিলেন । কেবল ভান্ুপিসী আরও |কছুদিন গঙ্গাস্নান 
করিতে ইচ্ছা করিয়া কলিকাতায় রৃহিলেন। 

শুন! যায়, সুরবালার গর্ভাবস্থাতেই ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দেখাইয়াছিলেন 
যে, এ গর্ভস্থ কন্াটিই ইহলোকে তাহার মায়িক অবলম্বন-ম্বরূপ হইবে। 
ঠাকুরের তিরোভাবের পর তখন পরধন্ত ত্রয়োদশ বৎসর কোনরূপে অতি- 
বাহিত হইলেও, দীর্ঘকাল নিক্নভূমিতে মন রাখিবার মত তেমন কোন 
মায়িক অবলম্বন না থাকায়, এরূপ একটি বন্ধনের প্রয়োজন হইয়াছিল । 
ঈশ্বরের ইচ্ছায়, মানবের অশেষ সৌভাগ্যোদয়ে, এতকাল পরে সেই বন্ধন 
আসিয়া উপস্থিত হইল । 

জন্মকাঁল হইতেই এই কন্তা গ্রীমতী রাধাঁরাণী বা বাঁধু, এবং তাহার 
মাতা স্বরবাল। বা ভক্তদের পাগলী-মামীকে সবদাই শ্রীশ্রামার সঙ্গে দেখিতে 
পাওয়া যায় । ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া মার অসংসারী মন একদিকে 
যেমন সংসারী হইয়াছিল, তেমনি আবার ইহাদের সংস্পর্শে থাকাতেই 
অগ্নিষ্পশে কাঞ্চনের ন্যায়, কিংবা জটিলা-কুটিলা দ্বারা লীলা-পুষ্টি হওয়ার 
মত, তাহার দেবচরিত্রের বিশেষত্বগুলিও সমধিক উজ্বল হইয়। প্রকাশ 
পাইয়াছে। ঠাকুরের গলরোগ যেমন বিষয়ী লোকের মনে নানারূপ সংশয় 
জাগাইয়া তাহাদিগকে দুরে রাখিয়াছিল,রাধুর প্রতি মার ব্যবহারও তেমনি 
জয়রামবাটী অঞ্চলের লোকের কাছে তাহাকে মায়িক সংসারীবৎ প্রতীত 
করাইয়া অনুরূপ কার্ধ সাধন করিয়াছিল । কোন কোন বিশিষ্ট ভক্তও য়ে 
এজন্য কখনও কিছু মনে করেন নাই, একথা জোর করিয়। বল। চলে না। 
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন মাকে বলেন, “আপনি এত রাধু রাধু করেন 
কেন? রাধুর উপর আপনার ভারী আসক্তি! এভাবের কথা তিনি 
পূর্বেও তাহাকে ছুইএক বার বলিয়াছিলেন ; তাহাঁতে মা বলিতেন, “কি 
ক*রব বাবা, আমরা! মেয়েমান্ষ, শামাদের এরকমই । কিন্ত এবার আর 
সেইরূপ উত্তর ন! দরিয়া, একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলেন, তুমি এসব কি 


স্বজন-বিয়োগ ৯৫ 


বুঝবে ? যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন শাশিতে চমকার, কিন্তু খড়খড়িতে 
কিছু হয় না। যাদের ঈশ্বরচিন্তা ক'রে মন শুদ্ধ হয়ে যায়, তারা! যখন যে 
জিনিবটি ধরে তাতেই ফোলমানা মন দেয়। তুমি আমার মতন একটি 
খুঁজে বার কর দেখি % 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাধুকে সদ! আপরযত্ব করিতে দেখিয়া এক- 
অেণীর লোক যখন তাহার মধ্যে মায়িক আসক্তির অস্তিত্ব অনুমান করিতে- 
ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এ আদরযত্রের অন্তরালে মার সম্পূর্ণ অনাসক্ত- 
চিত্ততা অন্থুভব করিয়া আর এক শ্রেণীর ভক্তেরা তাহার প্রত শ্রদ্ধান্বিত 
হইয়। উঠিয়াছেন । 


সং সত স সং 


১৩০৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড মঠে ৬ছূর্গাপুজা-মহোৎসবের 
অনুষ্ঠান করেন এবং নীলাম্বর মুখুঞ্জের উদ্চানবাটী ভাড়া করিয়া পুজার 
কয়েকদিন জ্রী-ভক্তগণ সহ গ্রাঞ্জামাকে তথায় আনিয়। রাখেন । স্বামিজা 
মার হাত দিয়া পুজার তন্ত্রধারক, স্বামী রামকৃঞ্চানন্দের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র 
চক্রব্তীকে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়াইয়াছিলেন। 

১৩০৯ সালের ২০শে আধা স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে মহাসমাধি- 
মগ্ন হন। ক্রাশ্রীমা তখন জয়রামব।টীতে ছিলেন ; সংবাদ-আবণে তিনি 
কিরূপ আঁচরণ করিয়াছিলেন তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় না। 
ভক্তদের কাছে মা ম্বামিজীর অশেষ গুণগ্রাম ও গৌরবময় জীবনের 


ঘটনাবলী মুক্তকণ্ঠে কীর্তন করিতেন । 


শ্রীশ্রীমাকে আনিয়া রাখিবাঁর জন্য স্বামী সারদানন্দ ১৩১০ সালের পৌৰ 
মাঁসে বাগবাজার স্ত্রীটের ২-১ নম্বর বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখেন এবং মাঘ 
মাসে কলিকাতায় আসিয়া মা এই বাড়ীতে প্রায় দেড় বসর বাঁস করেন। 
সারদানন্দ-মহারাজ স্বামী বিরজানন্দ, ব্রহ্মচারী গণেক্দ্রনাথ এবং যোগীন- 
মার সঙ্গে জয়রামবাটীতে যাইয়া বর্ধমানের পথে মাকে কলিকাতায় আনিয়া 
ছিলেন; এবং ভান্থুপিসী, নীলমাধব প্রভৃতি অনেকে মার সঙ্গে কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন। বর্ধমানের পথে মার এই শেষবার আপা; ইহার পর 


৯৬ শ্রীসারদ1 দেবী 


১৩১১ সালে তিনি যখন জয়রামবাঁটীতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বিষুপুর 
হইয়া বেঙগল-নাগপুর রেলপথ খুলিয়া গিয়াছে । 

স্বামী সারদানন্দ বাগবাজার স্ীটের এই বাড়ীতে থাকিয়া স্বয়ং শ্রীপ্রীমার 
সেবা পরিচালনা করিতেন । এই সময় হইতে মিসেস্‌ ওলি বুল মার সেবার 
জন্য প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে অর্থপাহায্য করিতে থাকেন। এখান 
হইতে মা ১৩১১ সালের অগ্রহারণের মধ্যভাগে স্বামী প্রেমানন্ন, খুল্পতাত 
নীলমাধব, লক্ষ্মী দেবী, গোলাপ-মী, মাষ্টার-মহাশয়ের স্ত্রী, চুনীলাল বসুর 
স্ত্রী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পুরী যান ; এবং স্থযোগ বুঝিয়া স্বীয় গর্ভধারিনী 


ও ভ্রাতৃজায়াদিগকে দেশ হইতে আনয়ন করিবার জন্ত আশুতোষকে প্রেরণ. 


করেন । তাহার গর্ভধারিণী ও ভ্রাতৃজায়াগণ ব্যতীত তাহার ভ্রাতা কালী- 
কুমার এবং আরও তিনচারি জন সেই সঙ্গে পুবী গিয়াছিলেন এবং মাষ্টাব- 
মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতা হইতে তাহার অন্যতম ভ্রাতা ববদাপ্রসাদও পরে 
যাইয়া যোগ দিয়াছিলেন। কনিষ্ঠভ্রাতৃজায়া স্থুরবালা পূর্ব হইতেই বরাবর 
তাহার সঙ্গে ছিলেন? শ্যামাসুন্দরী ও তাহার অপর তিন পুত্রবধুকে 
৬পুরীধামে হঠাৎ সমাগত দেখিয়া পাগলী সুরবাল মা মুখের কাছে হাত 
নাড়িয়া বলিতে থাকেন, 'কমলানেবুর প্রাণ, তোমার ভিতর এত রস কে 
জানে সন্ধান। তোমার ভাল ভাজ,৬ মা, সকলকে নিয়ে এসেচ 1 মা 
বলিলেন, তা আনব নি? আমার বুড়ে। মাতোকে এনেচি, আর তাকে 
আনব নি? [ই] 

পুরীতে যাওয়ার অল্পদিন পরেই শ্রীশ্রীমার পায়ে একটি ফোড়া হইয়া 
ভীষণ কষ্ট হইতে থাকে ; পাকিয়া গেলেও মা উহাতে কাহাকেও হাত দিতে 
দিতেন না, অস্ত্রোপচার করিতে দেওয়া তো দূরের কথা । একদিন মন্দিরে 


« মিসেন্‌ বুল মাসে ৬০২ করিয়া দিতেন । [নি] ১৩১৭ সালের ৪ঠ1 মাঘ তিনি 
দেহত্যাগ করেন । [দি] 

৬ বরদাপ্রসাদের স্ত্রী ইন্দুমতী সথরবাল! হইতে বয়কনিষ্ঠ ছিলেন। মা তাহাকে 
মানুষ করিয়াছিলেন এবং নিতান্ত বালিক বলিয়া_-তখন তাহার বয়দ দশএগার বৎসর 
মাত্র- যথেষ্ট ন্েহ করিতেন । স্থুরবালা তাহাতে ঈর্ধ্যাঘিত হইয়া 'ভাল ভাজ, বলিয়] 
শ্লেষ করিতেন । 





সি 
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দর্শন করিতে গিয়াছেন, অতিবিক্ত ভিড় দ্রেখিয়া পায়ের যন্ত্রণার জন্ঠ ভয়ে 
চীৎকার করিয়! উঠিলেন। তখন আশুতোষ তাহাকে ছইহাতে ধরিয়। শূন্যে 
তুলিয়া, ভিড়েব চাপ নিজেব শরীবেব উপব সহ্য করিয়। বাহিরে লইয়া 
আসিলেন। মাব এইরূপ কষ্টেব কথা জানিয়। স্বামী প্রেমানন্দ এক নূতন 
ডাক্তারেব সঙ্গে পরামর্শ করিলেন যে, তিনি লুকাইয়া ছুরি সঙ্গে কবিয়! 
মাকে প্রণাম করিতে আসিবেন এবং প্রণাম করিবাৰ অবসবে সেই ছুবি 
দ্বারা ফোড়াব মুখ চিরিয়া দিবেন। কোন ভক্তলোক প্রণাম কবিতে 
আসিয়াছেন শুনিয়া মা ঘোমটা টানিয়! দাড়াইলেন এবং পুর্বেৰ পরামর্শানু- 
সারে ডাক্তাবও আক্ত্রোপচার করিয়। দিলেন । সেই সময় আশুতোষ ছুই- 
£হাতে মার পা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন । তাহাদিগকে হঠাৎ এইরূপ কবিতে 
দেখিয়া মা চীৎকার কবিয়। উঠিলেন এবং আশুতোষকে বারবাব তিবস্কার 
করিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দ-মহারাজ বাহিবে দাড়াইয়াছিলেন, ভয়ে 
ভিতবে মামেন নাই | ভাক্তাবও “মা, আমার অপরাধ নেবেন নাশাএই 
কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি পলাইয়া যান। যাহা হউক, ফোড়াটি চিরিয়। 
পুঁজ বাহিব করিয়া দেওয়াতে যন্ত্রণার লাঘব হইল; মা আশুতোষকে পা 
ধোয়াইয়। বাঁধিম়। দিতে বলিলেন এবং পুর্বে তিরস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া 
এখন তাহাকে আর্দব করিয়া খাওয়াতে বসিলেন। 
পুবীর মন্দিবে একদিন সকালবেল। ৬জগন্াথেব বাল্যভোগ খিটুডি- 
মহাপ্রসাদ সকলে প্রীশ্রীমাব যুখে-এবং মাও সকলেব মুখে দিয়াছিলেন । 
এই সময়ে পুরুব-ভক্তদেব মধ্যে আশুতোষ উপস্থিত ছিলেন এবং দেবক্রমে 
মাষ্টার-মহাশয় হঠাৎ আিয়! পড়িয়াছিলেন। মা নিজেই বলিয়।ছিলেন, 
“তোমবা! আমার মুখে প্রসাদ দাও ।, 
লক্ষমীদেবী একবার শ্রীপ্রীমার সঙ্গে ভূবনেশ্বরে গিয়াছিলেন বলিয়া! জান! 
যাঁয়। খুব সম্ভবতঃ এইবারেই মা ভূবনেশ্বরে গমন ও ওলিঙ্গরাজ-দশ নাদি 
করিয়াছিলেন । পুরী হইতে কালীকুমার ও তাহার পত্বী প্রভৃতি কয়েকজন 
পৌষ মাসের মধ্যে জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন করেন এবং অন্যান্ত সকলে 
মাঘ মাসের প্রথমভাগে মার সঙ্গে কলিকাতায় আদেন। কলিকাতায় 
আদিবার দুইতিন মাস পরেই ১৩১১ সালের শেষভাগে নীলমাধব হাপানি- 


৯৮ শ্রীঞ্ীসারদ! দেবী 


রোগে দেহত্যাগ করেন। মার অন্নুরোধে গণেন্দ্রনাথ তাহার খুল্পতাঁত 
নীলমাধবের ও মাত শ্বামাসুন্দরীর কটো তুলিয়! দ্রিয়াছিলেন। 

শ্রীশ্রীমা শেষবয়সে খুল্পতাতকে নিজের কাছে রাখিয়া সফত্ব সেবায় 
পরিতুষ্ঠ করেন। সেই সময়ে মার জন্য আম, ম্যাঙ্গোষ্টিন ইত্যাদি ফল 
অসময়ে অধিক মূল্য দিয়া আনা হইত, আর তিনি ভক্তদের মন রাখার জন্য 
সামান্য অংশ মাত্র নিজের জন্যা রাখিয়া বাকী সমস্তই খুড়াকে খাইতে 
দিতেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া কেহ আপত্তি জানাইলে মা বলিয়াছিলেন, 
“আমরা এখনে! অনেক দিন পৃথিবীতে থাকব, অনেক খাবার সময় হবে। 
কিন্ত খুড়ো আর কদিন? ওর তো হ'য়ে এসেচে। ওর বাসন! শেষ 
ক্রয়ে দেওয়াই ভাল । [আ] 

কলিকাতায় অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীমা সাধারণতঃ পাঁলকিতে করিয়া! 
একদিন অন্তর গঙ্গাক্সান করিতে যাঁইতেন। পায়ের বাত এবং ম্যালেরিয়ার 
জন্য তিনি বরাবরই একদিন অন্তর সান করিতেন। বাগবাগ্ার-প্রীটের 
বাড়ীতে বাঁস-কালে তিনি প্রথম প্রথম পাঁলকিতে করিয়া গণেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে সান করিতে যাইতেন ;$ পরে নিবেদিতা-বিদ্ভালয়ের গাড়ী হইলে 
সেই গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। মাঝে মাঝে এ গাড়ীতে কিংবা ললিত 
চাটুজ্যের গাড়ীতে করিয়া তাহাকে আলিপুর, মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ 
ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া! হইত । ইহার চারিপাঁচ বৎসর পরে 
তিনি যখন বাগবাজারে তাহাব নিজবাটীতে বান করিতেন, তখন 
গোলাপ-মার সঙ্গে খিড়কির দরজ। দিয়। পায়ে হাটিয়। গঙ্গায় যাইতেন। 

১৩১২ সালে সম্ভবত? জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীশ্রীমা এই প্রথম বিষুপুরের পথে 
দেশে গমন করেন। গণেন্দ্রনাথ তাহাকে বিঞুপুর পর্ষন্ত সঙ্গে লইয়া যান 
এবং আশুতোষ বিঞুপুর হইতে জয়রাঁমবাটাতে পৌছাইয়া দেন। এ 
বৎসর মাঘের প্রথম সপ্তাহে" তাহার বত্বগর্ভ। জননী শ্যামানুন্দরী মরদেহ 

" ্বামী সারদানন্দের ১৯০৬ খুষ্টাব্ধের ২৫শে জানুয়ারী, ১৩১২ সালের ১২ই মাঘের 
দ্িনলিপিতে লিখিত আছে £ 490. া০০% 60 09118070881 (018 20027702 আট 


10091789595 107 1019 10098 972.00008, 
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ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত লোকে প্রয়াণ করেন। এইদিন সকালবেলা 
শিবোমণিপুব হইতে একটি স্ত্রীলোক তরকারী বিক্রয় করিবার জন্য জয়রাম- 
বাটীতে আসিয়াছিল। শ্যামানুন্দরী তাহাব নিকট হইতে কিছু তরকারী 
ক্রয় করেন এবং জ্ঞাতি-সম্পর্কে নাতি কতিপয় বালকেব সঙ্গে হাস্যপরিহাস, 
বৃত্যগীত করিয়া স্বগৃহে আসিতে থাকেন । বালকের আরও আনন্দ 
করিবাব অভিপ্রায়ে পশ্চাৎ হইতে “ঠাকুমা, ঠাকুমা” বলিয়া ডাকিতে 
থাকিলে, তিনি মুখ ফিবাইয়া “কি বলবি বল্‌ না হে, আর আমাব দাঁড়াবার 
সময় নাই ; পোড়াবমুখোবা আমার বেহাবা হবি'--এই কথা বলিয়াই 
চলিয়া আসেন। [ই] বাড়ীতে আসিয়া দেখেন যে ঢে'কিতে ধান ভান। 
হইতেছে । তিনি সেই ধান-ভানাব কাজে সাহায্য কবিতে থাকেন এবং 
কাঁজ শেষ হইলে শৌচে যান । শৌচ হইতে ফিবিয়া আসিয়া শরীরে 
অস্বস্তি বোধ কধিতে থাকায়, ঘবেব দাওয়ায় শুইয়া পড়েন এবং সন্ভানে 
কথাবাতা। কহিয়া বেলা দশটাব মধ্যে শেষ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবেন। 

শেষ সময়ে শ্রীশ্রীমা ও তাহাব ভক্ত-সন্ভান আশুতোষ ব্যতীত অন্য 
কেহ শ্যামান্ুন্দবীর নিকটে উপস্থিত ছিলেন নাঁ। তিনি ভক্ত-নাতি” ও 
কন্তা “সাক'র হাতেব গঙ্গাজল চাহিয়া খাইয়া বলিয়াছিলেন, “কুমড়োর ঘ্্যাট 
খেতে ইচ্ছে হয় ।” সেইজন্য তাহাব শ্রাদ্ধে প্রচুব পরিমাণে কুমড়াব ঘ্যাট 
হইম়াছিল। আশুতোষ কলিকাতা হইতে তিনখানা গরুর গাড়ী বোঝাই 
কবিয়? তাহাব শ্রাদ্ধেব জঙ্ত প্রচুব জিশিষপত্র লইয়া গিয়াছিলেন। 

অন্তবঙ্গ-সেবক স্বামী যোগানন্দ, কনিষ্টভ্রাতা অভয়, খুল্পতাত নীলমাধব 
এবং জননী শ্যামা স্ুন্দবী--এই চারিজনেব দেত্যাগে শ্রীশ্রীমা ডাক ছাড়িয়। 
সাধাবণ সংসাবী লোকেব মত ক্রন্দন করিয়াছিলেন । 

বাৎসল্য-রসময়ী শ্যামাস্ুন্দবী জগদন্বিকাকে কন্তাবণপে প্রাপ্ত হইয়। 
কেবল ভগব্ডুক্তদিগকে নহে, সকল দেবদেবীকেও ঘবেব লোক জ্ঞান 
করিতেন এবং আজীবন ভক্ত-ভগবানের সংসার কবিয়া গিয়াছেন। 
প্রীপ্রীমা! তাহার কথায় একদা বলিয়ীছিলেন £ আহা, আমার মা ছিলেন 
যেন লক্ষ্মী। সমস্ত বছর সব জিনিষটি পত্রটি গুছিয়ে টুছিয়ে রাখতেন ; 
বলতেন, “আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার । আমাৰ সারদা (স্বামী 
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ত্রিগুণাতীত ) হয়তো কখন আসবে, যোগীন আপবে-- এসব দরকার | 
ভাল চালটাল য? পেতেন, সব ঠিকঠাক ক'রে রাখতেন ; ঝলতেন, আমি 
যতক্ষণ আছি, ব্রহ্মা আছেন, বিষণ আছেন, জগদন্বা আছেন, শিব আছেন 
--সব আছেন। আমিও যাব, এরাও সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। তোর কি 
বত্ব ক'ত্তে পারবি? আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার 1” [ধ] স্বামী 
গিরিজানন্দকে মা বলিয়াছিলেন £ আমার মা শরতকে খুব ভালবাসতেন । 
শরৎ আমেরিকা যাবে বলে আমার অনুমতি নিতে এসেচে । আমি তাকে 
আশীর্বাদ ক'রে বল্লম, “কান ভয় নাই-ঠাকুব তোমাদের সর্বদা রক্ষা 
ক'চ্চেন।? শরৎ চলে গেলে মা আমাকে বলতে লাগলেন, হ্যা মা সার, 
তুই মা হয়ে কোন্‌ প্রাণে শরৎকে সাত সমুদ্র তের নদী দূরে পাগলি ? 
তোর প্রাণ কি কঠিন! 

সম্ভবতঃ ১৩১২ সালের শেষভাগে কলিকাতা আসিয়। শ্রীশ্রী 
বাগবাঁজারের পুৰোক্ত ২-১ নম্বর বাড়ীতে কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন। 
এ সময়ের মধ্যে--১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ-_গঠাকুরে বাৎসল্যরতি- 
সম্পন্ন গোপালের মা গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। মা তাহাকে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের 
বাড়ীতে মাঝে মাঝে দেখিতে যাইতেন। শেষাশেষি একবাব মেয়েদিগকে 
সঙ্গে লইয়া মা তাহাকে দেখিতে গেলে, কিগো বৌমা, এলি মা--এলি 
মা?” বলিয়া! কাঁদিতে কার্দিতে গোপালের ম! বলিরাছিলেন, মা, তোমাকে 
দেখতে আমার বড় ইচ্ছ1 হয়েছিল । [ই] গঙ্গাতীবে গোপালের মার 
অন্তিম শষ্যাপার্থে উপস্থিত হইয়া “বৌমা” তাহাকে গলবস্ত্র হইয়া সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করেন এবং কিছু মিষ্টি ও জল স্বহস্তে খাওয়াইয়া দেন। 


শপীপপসি পপ | পাপসপিপত | পাচ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
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১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে 
৬হূর্গাপুজা উপলক্ষ্যে তাহার আমন্ত্রণে ও বন্দোবস্তে কলিকাতায় আসিয়। 
প্রীপ্রীমা বন্থ-বলরাম-ভবনে কিছুদিন বাস করেন। দেশে ম্যালেরিয়ায় 
ভুগিয়া এই সময়ে তাহার শরীব অত্যন্ত কাহিল হইয়। পড়িয়াছিল এবং 
তখনও জ্বব হইতেছিল । শুনা যায়,গিরিশবাবুব পুজা করিবাব কিছুমাত্র ইচ্ছ। 
ছিল না, মা-ছূর্গা স্বপ্ধে দেখ! দিয়া পুজা করিতে বলেন এবং তিনি অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিলেও চণ্তীমণ্ডপ উজ্জল কবিয়া বসেন। কাজেই গিরিশবাবু 
মেই বসব পুজ। না করিয়া পারিলেন নাঁ। সিন্কুনাথ পাণ্ড লিখিতেছেন £ 
“সপ্তমীর দিন বেলা প্রায় এগারটার সময় গিরিশবাবুর বাড়ীতে আমি 
এই প্রথম গ্রশ্রীমাব দর্শন লাভ করি । সেই সময়ে তাহার জ্বর ছিল । 
মহাষ্টমীর দিনও জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া, রাত্রে সন্ধিপূজার সময়ে মা 
আর আসবেন না স্থিব হইয়াছিল, কিন্তু পুজার অব্যবহিত পুর্বে নিজেই 
আিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন এবং গভীর রাত্রে অন্যান্য স্ত্রী-ভক্তদের 
সঙ্গে পায়ে হাটিয়া আসিয়। খিড়কির দরজায় আঘাত করিয়। বলিলেন, 
“আমি এসেচি ! 

“গিরিশবাবু উপরে বৈঠকখানায় ভক্তদের সঙ্গে বসিয়াছিলেন ; মা 
আসিলেন না এই অভিমানে সন্ধিপুজার সময় চণ্তীমণ্ডপে যান নাই। 
এমন সময় সাড়া পড়িয়। গেল, মা আসিয়াছেন ! সকলে তাড়াতাড়ি 
চণ্ডীমণ্ডপে ছুট্টিয়। গেলেন । আমিও তাহাদের সঙ্গে যাইয়। দেখি, দেবী- 
মৃতির সম্মুখে, উত্তরপম্চিমের কোণটিতে ম' প্রতিমার উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়! 
দণ্ডায়মানা--সমাধিস্থা ; ভক্তগণ রাশীকৃত ফুল ও বেলপাতা লইয়া! তাহার 
পাদ্দপদ্মে অগ্রলি দ্িতেছেন। সকলের দেখাদেখি আমিও অগ্রলি দিলাম 
এবং অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাঁম । গিরিশ- 
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বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া! উল্লাসপূর্ণ গদ্গদন্যরে হাপাইতে হাপাইতে বলিতে 
লাগিলেন, “আমি তো ভেবেছিলুম, আমার পূজোই হল না। এমন সময় 
দরজায় ঘ1 দিয়ে ডাকছেন, আমি এসেচি? !” 

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিনই পুজার সময়ে শ্রীশ্রীমা গিবিশবাবুব 
বাড়ীতে আসিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীর পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
৬কালীপুজার পবে, ২৪শে কাতিক তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন। [দি] 

সং চু সঃ সঃ 

ঠাকুরের জন্মমহোতসব তাহাবই জন্মস্থানে করিবার অভিপ্রায়ে কাকুড়- 
গাছি যোগোগ্ঠানের স্বামী যোগবিনোদ কলিকাতা হইতে বু ভক্তকে 
সঙ্গে লইয়া ১৩১৫ সালে ফাল্গুনের শেষভাগে কামারপুকুবে আসেন । 
শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাঁটী হইতে কামারপুকুরে লইয়া আসা হয়। তাহার 
উপস্থিতিতে উৎসবটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়াছিল । 

শ্যামাস্ত্ন্দরীর গেহরক্ষার পর হইতে শ্রীপ্রীমাই প্রকৃতপক্ষে সহোদরগণের 
সংসারে অভিভাবিকা' হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে বৈষষিক স্বার্থ- 
জনিত বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়। তিনি তাহাদের ইচ্ছানুসারে 
বিষয় বিভাগ করিয়া দিবার জন্ত শ্বামী সারদানন্দকে আহ্বান করেন। মাক 
পত্র পাইয়াই সারদানন্দ-মহারাজ স্বামী ভূমানন্দকে সঙ্গে লইয়। জয়রাম- 
বাটীতে গমন করিলেন । গুহাদি বণ্টন করিবার সময় যখন মাকে তিনি 
কোন্‌ ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করেন জিজ্ঞাসা করা হইল, ম1 বলিয়। 
পাঠাইলেন,ঠাকুর বলতেন, ইছুর গর করে,সাপ সেই গর্তে থাকে ।--*্ছুদিন 
প্রসন্নের ঘরে, ছুদিন কালীর ঘরে থাকব ।১ বিভাগকর্তারা আর কথ। ন! 
কহিয়া, মা যে ঘরখানিতে থাকিতেন তাহ? প্রসন্নকুমারের ভাগে ফেলিয়া 
দিলেন। এই বিষয়বিভাগ-কার্ধ সম্পূর্ণ হওয়ার পর মা কলিকাতায় 
শুভাগমন কারিলেন। 

ঠাকুরের তিরোভাবের পর আজ ২৩ বংসর অতীত হইয়াছে এবং 
প্রীগ্রীমাকেও ইতোমধ্যে বহুবার কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে হইয়াছে, 


১ স্বামী ভূমানন্ন প্রণীত "স্বামী সারদানন্দ?। 
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কিন্ত ভাড়াটে বাড়ীতে কিংবা গৃহস্থভক্ত-বাড়ীতে ব্যতীত নিজস্ব গৃহে 
তাহাকে আনিয়া রাখা সন্গ্যাসী সেবকেব পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আর 
তাহাতে বহু অন্ুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছে । ভাড়াটে বাড়ীতে বাখা 
বহুবায়সাধ্য, অথচ গঙ্গার নিকট বতী স্থানে ইচ্ছানুরূপ বাড়ীও সকল সময়ে 
পাওয়া যাইত না । নানা কাঁবণে গৃহস্থ-বাড়ীতে মাকে অধিকদিন রাখা 
সম্ভবপর ছিল না! ইদানীং মাব সঙ্গে ছুইচাবি জন আত্মীয়স্বজন সবদাই 
থাকিতেন এবং কলিকাতা ও দূববতী স্থানসমূহ হইতে আগত ভক্তের! প্রায় 
নিত্যই তাহার দর্শনার্ধা হইতেন বলির গৃহস্থ-বাডীতে বাসেব পক্ষে আরও 
অসুবিধা হইত। মাব স্বচ্ছন্দে কলিকাতা-বাসেব সঞ্ল অসুবিধা দূর 
করিবার জন্ত স্বামী সাবদানন্দ নিজের দায়িত্বে প্রায় এগ।ব হাজাব টাকা 
বয় কবিয়। কেদাবদাস-প্রদণ্ত চ|রিকাঠা জমিব উপরে এতদিনে নিজস্ব 
বাড়ী নির্মান করিয়াছেন ১ এখানে উদ্বোধন-আপিসেব কার্ষ পবিচালিত 
হইলেও, ইহা মায়ের জন্য নিমিত মাঁয়েরই বাড়ী । ১৩১৬ সালের ৯ই 
জ্যেষ্ঠ তারিবে মা! সবপ্রথম এই নবনিগিত গৃহে পদাপণ করিলেন । [দি] 
গ্রীশ্ীসাবদামাতাব উদ্দেশ্টে রচিত ভবনে তাহাকে আবাহন ও আনয়ন 
কবিয়া সারদানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না । তিনি নিজেকে মার বাড়ীর 
দাবোয়ান মাত্র বিবেচনা করিয়া ভাহারই তুপ্তিবিধানের জন্য সকল কাজ 
পুর্বে যেমন করিতেছিলেন তেমনই করিয়া যাইতে লাগিলেন ; কেবল 
তাহার কর্পশক্তি যেন অদম্য উৎসাহে বভগুণে বধিত হইয়া তাহাকে সবত্র 
জয়শ্রী-মণ্ডিত করিয়া তুলিল। 

বহু স্বজন ও ভক্তগোঠ্ী-পরিবেঠিত শ্রীন্রীমার সেবাকাধ সারদানন্দ- 
মহারাজ কিরূপ যোগ্যতার সহিত নিম্প্ন কবিতেন, সেই সম্বন্ধে অনেক 
কথা তদীয় জীবনী-গ্রন্থসমূহে লিপিবন্ধ হইয়াছে । স্বামী অবরূপানন্রেব 

২ ইহার বনুপূর্বে, বেলুড়ে রালোচন সাহাব ঘাঁটেব নিকটে, বলার মার শ্মশানের 
সম্মুখে, শ্াশ্রামার বাড়ী কবিবার জন্ত খানিকট। জমি ক্রয় কর! হইয়াছিল । মঠ খন 
নীলাম্বরবাবুর বাগানে সেই সময় মাকে এ জমি দেখাইতে লইরা যাওয়া হয়। শ্মশানের 
গন্ধ আসে বলিয়া তিনি এ স্থান অপছন্দ করেন। [গ] 


১০৪ শ্রীঞ্ীনারদা দেবী 


সঙ্গে কথাবার্তায় মা স্বয়ং তাহার এই সেবাধিকাঁব কিরূপ কীর্তন করিয়া- 
ছেন প্বেখুন £ «শরৎ যে কর্দন আছে, আমার ওখানে [কলিকাতায় ] 
থাক চলবে । তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে, দেখি না। 
যোগীন ছিল ; কে্টলালও আছে ধীর স্থিরঃ যৌগীনের চেল । গণেনও 
খানিকটা পাৰে। শরৎটি সবপ্রকারে পাবে_-শরৎ হ'চ্চে আমার ভারী । 
রাখাল শরৎ টরৎ এব সব আপনার শরীব থেকে বেরিয়েচে [অর্থাৎ 
অন্তরঙ্গ] 1৮ “মহাঁরাঁজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] পারেন না 2” “না, রাখালের 
সে ভাব নয় ঝঞ্চাট বইতে পাঁবে না £ মনে মনে পাবে, কি কাককে দিয়ে 
করাতে পারে রাখালের ভাবই আলাদা 1৮ “বাবুবান-মহারাঁজ ?” £ন। 
সেও পাবে না 1৮ গমঠ চালাচ্চেন যে? “তা হোক; মেয়ে-মানুষেব 
ঝঞ্জাট ! দূৰ থেকে খবর নিতে পাবে, কেমন আছেন কি কখন 
হয়তো মনে পড়ল, “মা কেমন আছেন? এই বাধুব বিয়ের কথাঁ-- এটি 
আমাব বোঝা । অনেক ভক্ত সাহায্য কন্তে পাবে, দশ হাজাব টাকাও 
দিতে পারে, আপন মায়ের বোঝা কে মনে কণচ্চে? আপনাব জন কটি 
আব 1--ছুচাবটি । ঠাকুব ঝলেছিলেন, “কটিই বা অন্তবঙ্গ ?” [গ]ু 

এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমার উক্তি-সম্বলিত আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ 
করিতেছি । শ্রীন্ববেক্্রনাথ মজুমদার বলেন £ আমার কনিষ্ট ভাতা সৌরীন্দ্র- 
নাথকে সঙ্গে লইয়া তাহার দীক্ষাব জন্য কলিকাতায় মার কাছে যাই। মা 
নিজের শবীর অসুস্থ বলিয়া কিছুদিন পরে আসিতে বলেন, কিন্তু আমর 
সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেইদিনই দীক্ষা! দিবার জন্য একেবারে 
নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিয়া বসি । তাহাতে মা বলেন, আচ্ছা, শরতের 
কাছে যাও, সে য। ব্যবস্থা করবে, তাই হবে আমি বলিলাম, “আমরা 

৩ স্বমী ধীরানন্দ। স্বামী যোগাণন্দ যেকালে কলিকাতায় গ্রশ্রীমার তন্বাবধান 
করিতেন, কঞ্জলাল-মহারাজ তাহার সহকারী ছিলেন। শুদ্ধাভপ্তির সাধক ও হৃদয়বান 
এই সন্ন্যাসীর উচ্চ আঁধার ও আধ্যাত্মিক অধিকার সম্বন্ধে শ্রীশ্রামা, স্বামিজী, ক্রদ্মানন্দ- 
মহারাজ সকলেই কিছু-নাঁকিছু বলয়! গিয়াছেন। মঠে সমাগত ভক্তগণের যঙ্গলসাঁধনে 
তিনি স্বামী প্রেমানন্দের অন্গগ।মী ছিলেন। 


লক 


নিজবাটীতে শুভাগমন ১০৫ 


আব কাকেও জানি না, এক আপনাকেই জানি--আপনাকে দিতেই হবে ), 
মা বলিলেন, বিল কি? শবৎ আমাব মাথার মণি ! সে যা ক'রবে, তাই 
হবে? অগত্যা আমবা শরৎ-মহাবাজেব কাছে বাইযা দীক্ষাব প্রস্তাব 
কবিলাম। কিন্তু তিনিও মাঁৰ শবীব অসুস্থ বলিষা আপত্তি জানাইলেন। 
তখন মা যেসকল কথা বলিযাছিলেন, তাহাকে নিবেদন কবিলাম । 
তিনি কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "মা এই কথা বলেচেন? আচ্ছা 
তোমবা অমুক দিন প্রস্তুত হযে আমবে ॥ 

শ্রীঞ্রীমা তাহাব যোগ্যতম মেবককে এত কবিষা মান দিলেও অন্তবেব 
কি যে অপুর দৈন্য লইবা জগন্মাতাব এই বিশিষ্ট অন্তবঙ্গ তাহার প্রিযকার্ষ 
সাধন কবিতেন, নিয়োক্ত ঘটনাথ ভাহাব পবিচয পাওয়া! যাইবে । সুবেন- 
বাবু বলেন £ একদিন উদ্বোধন কার্যালযের ছেটি ঘবটিতে বসিযা শবৎ- 
মহাবাজ লীলা প্রসঙ্গ লিখিবাব উপক্রম কবিতেছেন, এমন সময আমি ঘবে 
ঢকিযা সাষ্টাঙ্গ প্রনীম কবিলাম। তিনি আমাব দিকে চাহিযা বলিলেন, 
“আমাকে যে এত বড প্রণাঁমট? কবচ, এব মানে কি, বল তো? আমি 
বলিলাম, “স কি মহাবাজ, আপনাকে কবব না তে। কাকে কবব?' তিনি 
বলিলেন, "তুমি ধাব কাছে যাও ও ধাব কপ পেয়েচ, আমিও তাবই মুখ 
চেয়ে বসে আছি । তিনি ইচ্ভা কবলে তোমাকে এখনই আমাব এই 
আসনে বসিষে দিতে পাবেন 1” 


সং চর সঃ সং 


বর্তমান উদ্বোধন লেনেব ১ নম্বব বাটীতে নিজগুহে শ্রীপ্রীমা এইবাৰ 
প্রায় ছয়মাস বাস কবেন। এখানে জ্যৈষ্ঠটমাসে তাহাব পানিবসন্ত হইয়া- 
ছিল। উহ! সাবিয়া! যাইবাব পর গাডীতে কবিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে 
গড়েব মাঠ ইত্যাদি স্থানে বেডাইতে লইয়া যাওযা হইত । একদিন তিনি 
বামবাজাতলায় গিয়া ঠাকুব দর্শন কবেন ও ফিবিবাব পথে বামকুঞ্ণপুরে 
নবগোপাল ঘোঁষের বাড়ী হইয়া আসেন । সেবকেব অভিলাষ পূর্ণ করিয়া 
অবশেষে তিনি ৩০শে কাতিক জয়বামবাটা যাত্রা কবিলেন। [দি] 


উনবিংশ অধ্যায় 
মা! 


যা দেবী সর্বভতেষু মাতকপেণ সংস্কিতা | 
নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমন্তত্তৈ নমো নমঃ ॥ 

জগৎ-কারণকে "মা? বলিয়া ডাক? এবং সকলের ভিতর সেই মাতৃ- 
রূপিণীকে দেখা এই যুগের বিশিষ্ট আদর যাহ] ঠাকুর নিজ জীবনে দেখাইয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু সবসাধারণের মধ্যে মাতৃভাবের বিস্তার কবিতে হইলে 
এমন একটি মাতৃমূতির প্রয়োজন, ধাহাকে সকল মানুষ নিঃসন্কোচে মা" 
নামে সম্বোধন করিতে পারে-ধষাহার অভয় কোলে আশ্রয় লইয়। পাপ- 
তাপপুর্ণ সংসারের সকল জালা নিঃশেষে ভুলিতে পারে। 

কথাপ্রসঙ্গে উমেশবাবু শ্রীগ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ম॥ 
ঠাকুরের অপ্রকট হওয়ার পর আপনি যেমন সংসারে থেকে লোককে 
শিক্ষাদীক্ষা দিচ্চেন, আর আর অবতারে তে। শক্তির এরূপ কাজ করেচেন 
বলে শোনা যায় না; আর আর অবতারে কেবল তাদের পার্ধদ ভক্তেরাই 
লোকশিক্ষা! দিয়েচেন__এই নৃতনত্বের কারণ কি? তাহাতে মা উত্তর 
দেন, “বাবা, জান তো ঠাকুর সকলের ভিতর মাকে দেখতেন ; সেই মাতৃ- 
ভাব জগৎকে শেখাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে গেছেন ।? 

যষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যৌবনে গতি সহ মিলিত হইয়া অন্যের 
পরামর্শে, প্রীপ্রীমা একটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন ; এ সময়ে 
তাহার হৃপয়স্থিত মাতৃভাব উন্মেষিত হইতেছিল, বলা যাইতে পারে। 
ঠাকুরের ভক্ত-সম্তানগণের সেবার মধ্য দিয়! উহ] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার 
তিরোভাবের পর উত্তরোত্তর বধিত হইলেও উহার পুর্ণ পরিণতি সংশয়ের 
বিষয় হইয়। ঈাড়ায় । কারণ,তেমন মায়িক অবলম্বনের অভাববশতঃ মা চেষ্টা! 
করিয়াও দেহের উপর মন সুস্থিব করিতে পারিতেছিলেন না। দৈবনিদেশে 
রাধারাণীর গ্রতিপালন-ভার গ্রহণ করায় যখন সেই অভাব দূরীভূত হইল, 


মা ১০ 


তখন হইতে তাহাব অবশিষ্ট জীবন বিশেষভাবে এক অস্রুতপূর্ব অ-মায়িক 
মাতৃত্বে কিবণে প্রোজ্জল হইয়া উঠিল । জাঁতিবর্ণ-নিবিশেষে সহস্র সহস্র 
পুত্রকম্া সেই অপাথিব ন্নেহবসান্বাদে পবিতৃপ্ত হইয়াছে, এখনও হইতেছে 
এবং পবেও হইতে থাকিবে । 

অহনিশি সন্তানগণেব এহিকপীবনত্রিক কল্যাণে জন্য প্রার্থনা ; দিনে 
পব দিন, বৎসবেব পৰ বসব শবীবেব অত্যাবশ্ঠক বিশ্রামট্রকুব বিনিমষে 
সময়ে-অসময়ে দৃব্দূবাস্তব হইতে আগত সম্ভানদিগকে বন্ধনাদি কবিষা 
ভোজন কবানো ১ তাহাদেব আব্দবাবসকল, অনেক সমযেই অবিবেচনা- 
প্রন্থত হইলেও, বিনা প্রতিবাদে পুর্ণ কৰা ; কেহ বা ছুবাবোগ্য ব্যাধিতে কষ্ট 
পাইতেছে দেখিলে অলক্ষিতে নিজ দোহ তাহাব পাপতাপ আকর্ষণ ও 
অনিবাধ ফলম্বপ নিদাকণ রোগধযন্ত্রণা ভোগ» এইবপে সবতোভানে 
আপনাব কবিষ' লইযা নিজেব ত্যাগমঘ সহনশীলতাময জীবনাদর্নে তাহা- 
দিগকে অনুপ্রাণিত কৰা? শুধু তাহাই নহে যাহাতে তাহাবা চিবকালের 
জন্য ত্রিতাপজ্বালাব মূল কাঁবণ অবিচ্া ও তন্নিপন্ধন জশ্মযৃত্যুব কবল হইতে 
মুক্ত হইতে পাবে, তজ্জন্য তাহাদিগকে মাযাপাবেব একক নাধিকা গুক- 
শক্তিব আশ্রঘ দান-_সংক্ষেপে ইহাই জগতে শ্রীঞীদাবদা দেবীব মাতৃ- 
ভাবেব বিকাশ । 

উপবিধৃত কথাগুলিব মধ্যে যে অনুমাত্র অহুঃক্তি নাই তাহা শ্রীত্রীমাব 
শ্রীমুখ-নিঃস্যত বাক্য ও সমীপাগত সন্তানগণেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব সহাষ্যে 
বুঝাইতে প্রয়াস পাইব। ইহাব ফলে যদি সেই মানবাঁবপিনী দেবীব চবিত্র 
কিছুমাত্র ক্ষুপ্ হয়, যর্দি সেই মাতৃমৃতি বিকৃত অথবা পক্ষপাত-দোষধুক্ত 
বলিয়! প্রতীয়মান হয, মাতৃভক্ত উদাব পাঠক ! তাহা হইলে আমাদের 
অহমিকা-প্রন্তত বুদ্ধির দোষে, বুঝিবাব ক্রটিতে এবং এবম্বিধ সহক্র 
অপূর্ণতার জন্তই এঁবপ হইযাছে জানিও । আব যদি তাহা না য়, তোমাক 
বুঝিতে বিলম্ব হইবে নী_কেন তাহার ভক্ত সন্ভানগণেব অনেকেই 
তাঁহাকে পাইয়। নিজ নিজ পাখিব জননীর অভাব বিস্মৃত হইয়াছিল এবং 
সকল জননীব সমষ্টিবপা জগজ্জননী জ্ঞানে তৎপদে হৃদয়েব ভক্তি-গ্রীতি 
ঢালিয়। দিয়াছিল ; কেনই বা অপবে পাথিব জননীর মধ্যে তীাহারই 


/ 


৯০৮ শ্রীত্ীসারদ দেবী 


আংশিক প্রকাশ বুঝিতে পারিয়া নিজ নিজ গঠধারিণীর সেবায় অধিকতর 
অবহিত হইয়াছিল। আঁর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, জগতের 
ইতিহাসে এই মাতুমৃতি নিরপমা-_কলির প্রভাববশে মাতৃভক্তিহীন পাপ- 
মলিন সংসাবে সন্তপ্ত সম্ভানগণকে অভয়কোলে আশ্রয় দিবার জন্য মাতৃ- 
ভক্তিব প্রচারক শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান-গঠিতা মানসী প্রতিমা । 

৬বৃন্দাবন হইতে প্রথমবার ফিরিয়! শ্রীশ্রীমা যখন ৰামারপুকুবে বাস 
করিতেন, তখন সন্তানের অভাবজনিত চিন্তায় এক এক সময়ে অভিভূত 
হইয়া পড়িতেন। একদিন ঠাকুব তাহাকে দেখ! দরিয়া বলিলেন, “তুমি 
ভাবচ কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্চ, আমি তোমাকে এইসব রত্ব-ছেলে 
দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে মা, মা কলে ডাকবে? [গ] 
এর সময়ে একাকী থাকাঁব ফলে, মা'ডাক শুনিতে না পাইয়াই যে তিনি 
প্রাণে বিষম অভাব অনুভব করিতেছিলেন তাহ ঠাকুবেব শ্রীমুখোক্ত কথা 
হইতেই বুঝা যায়। তাহাব এই মাতত্বেব কামনী--এই "মা" ডাক শুনিবাব 
বাসনা কিরূপ গভীর অথচ সীমাহীন ছিল সেই সম্বন্ধে এই একটিমাত্র 
ঘটনা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, একবার শিলং হইতে কতিপয় ভক্ত; 
সন্তান তাহাকে দর্শন কবিতে আমিলে মা ভান্ুপিসীকে বলিয়াছিলেন, 
“ওদের মতন যেন জন্মে জন্মে আমার ছেলে হয়! 

সমীপাগত সম্ভানের। শ্রীপ্রীমার বিশিষ্ট স্েহের ভাগী হইলেও তাহার 
মাতৃভাব-বূপ স্ব-ভাব সংকীর্ণ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল ন1 এবং কেহই এই 
মাতৃ-হৃদয়ের শুভকামনা! হইতে বঞ্চিত হইত না। স্বামী তারকেশ্বরানন্ৰ 
লিখিতেছেন $ কোনও কারণে জনৈক স্বদেশসেবককে মা বলিয়াছিলেন, 
“্যাখ, তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে [ বিলাতের লোকদের সহিত ] যে যা ইচ্ছে 
কর, কিন্তু তারাও তো। আমার ছেলে বটে! একবার ৬জন্মাষ্টমী- 
মহোৎসবে কীকুড়গাছিতে যাইবার জন্য তথ।কার ভক্তেরা মাকে বিশেষ 
অন্থরোধ করে $ তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া মাও যাইতে সম্মত হন। কেহ 
কেহ তাহার যাওয়। সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে মা বলিয়াছিলেন, 
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“তোমাঁদেব ঝগড়া বাঁপু, আমি কি ওদেব মা নই ? সেদিন তিনি কীকুভ- 
গাছি গিয়াছিলেন। [আ] শ্রীশচন্দ্র ঘটক যখন মহাযুদ্ধ-বিবতিব সংবাদ 
মাকে জানাইলেন, মা পতিপুত্রহীনাদেব ছুঃখ যেন মননে মর্মে অন্থুভব 
কবিতেছেন এমনি সমবেদনা ও ককণ। তাহাধ মুখেব ভাবে ও কথা ব্যক্ত 
হইল । শ্রীশশিভূষণ ঘোষ বলেন £ আমাব একটু অভিমান হইযাছিল যে, 
*মা আমাব সঙ্গে গল্প কবেন না । তিনি আমাব মন বুঝিয়া, তখনই ডাকিয়া 
আদব কবিয়া কাছে বসাইলেন এবং দেশেব কথা আলাপ কবিতে 
লাগিলেন । লোকের ছুঃখ দুর্দশাব কথা শুনিয়া তাহাব প্রাণে আঘাত 
লাগিল। তাহাব কাছে দেশেব প্রত্যেক জনহিতকর কাজই ঠাকুবেব কাজ 
জ্ঞান কবিতে শিখিয়াছি । শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোব লিখিতেছেন £ বাগবাজাবে 
মাব বাড়ীতে তাহাকে দর্শন কবিতে গিয়াছি ; মা আমাকে জিজ্ঞাস! 
_কবিলেন? হ্যাগো, তোমাৰ বাড়ী কোথায ? আমি বলিলাম, 'পুববঙ্গে । 
তাবপব তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তোমাদেব দেশে কেমন ধান হয়েছে & 
আমি বলিলাম, “ভাল ধান হয নাই | তখন তিনি ছুঃখ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “শুনলুম, পাঞ্জাবে নাকি ফসল হয়নি, আব আব জায়গাষও হয 
নি, হায ঠাকুব ! লোকেব দশা কি হনে ? ডাক্তাব কাঞ্জিলালেব দ্বিতীয় 
পক্ষেব স্ত্রী মাকে প্রণাম কবিয়া বলিলেন, "মা, আশীবাদ ককন, আপনাব 
ছেলের যেন উপায হয । মাতাহাৰ মুখেব দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “বৌমা, 
এমন আশীর্বাদ ক'বব আমি,_সকলেৰ অসুখ হোক,কষ্ট পাক? মামি তো 
তা ক'বব না মা; সকলে ভাল থাক, জগতে মঙ্গল হোক মা ॥ [ই] 
পুক্ষবিণী হইতে স্নান কবিয়া উঠিয়া জগন্মাতাব উদ্দেস্তে কবযোডে প্রণাম 
কবিয়! মাকে বলিতে শুনা যাইত, “মা জগদন্থে! জগতেব কল্যাণ কব । 
১২৯৩ সালে ৬বুন্দাবনে যাইয়। শ্রীশ্রীমা ঠাকুবেব আদেশে স্বামী 
ঘোগানন্দ মহারাজকে মন্ত্রদীক্ষ। দান করেন। জগতের সমক্ষে ইহা তাহার 
গুরুভাবের প্রথম প্রকাঁশ বলা যাইতে পারে । এই প্রকাশ তি ধীবে 
বধিত হইয়া ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং দীক্ষা প্রাথী ভক্তগণের 
সংখ্যাও বাড়িতে থাকে । শেষের প্রায় দশ বৎসর ভক্তেব ভিড় এমনই 
বাড়িয়া উঠে যে, তাহার আহার-নিপ্রার অতিমাত্রায় ব্যাঘাত হইতে থাকে 
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ও শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়। পুডিয়। যাহার। 
উহ হইতে উদ্ধারের পথ পাইবার আশায় তাহার পাদমূলে ছুটিয়া আসিত, 
তাহারা এখানে আসিয়া দেখিত,__স্েহ-প্রেম-করুণায় গঠিতা এক অপুর্ব 
মাতৃমৃতি তাহারা আসিবে বলিয়। পথের পানে চাহিয়া আছেন; গ্রীম্মতপ্ত 
হইয়া ঘর্মাক্-কলেবরে পৌছিবামাত্র হয়তো পাখা আনিয়া স্বহস্তে বীজন 
করিতে আরন্ত করিয়াছেন; রাস্তায় আসিতে কষ্ট হইয়াছে বলিয়া ছুঃখ 
করিয়া কত কথা কহিতেছেন ; তারপরে জলখাবার খাইতে দিয়া তাহাদের 
জন্য আহার্ষেব ব্যবস্থা করিতে ত্বরান্বিতা হইতেছেন। মন্ত্র-দীক্ষা এবং 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনানুসারে উপদেশাদি দানের কার্ধও অবশ্য পরে যথাকালে 
অনুষিত হইত । সমীপাগত ভক্ত-সন্তান বিন্মিত হইয়া দেখিতে ও মর্মে 
মর্মে অনুভব করিত, ইনি কেবল ঈশ্বরের পথনির্দেশকাবিণী গতি-মুক্তি- 
বিধাধিনী গুর নহেন, পবস্থ এক অপূর্ব স্লেহণীলা জননী ! শ্রীপ্রীমাব গুক- 
ভাবটিকে সেইজন্যই তাহার মাতৃভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন কবিয়। 
দেখিতে পারা যায় না। যিনি মা তিনিই গুরু-তাহাব মাতৃত্ব যেমন 
সর্বপ্রকার মোহবঞ্জিত, তাহার গুরুমুতিও তেমনি সমধিক মহিমান্বিত । 

যাহ হউক, তাহাব গুরুভাবে শিক্ষা-দীক্ষা। দানের কথা যথাসম্ভব স্বতন্ত 
করিয়া ভিন্ন অধ্যায়ে বলিবাব চেষ্_ী করিব। এখানে তাহাব অতুলনীয় 
মাতৃন্সেহ বাহিরে কিভাবে অভিব্যক্ত হয়ছে কতিপয় ঘটনায় তাহাবই 
একটি অসম্পূর্ণ চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি । কতিপয় ঘটনায়" 
বলিতেছি এই জন্য যে, এরূপ ঘটন প্রায় নিত্যই ঘটিত বলিয়। তাহাদের 
উপযুক্ত সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। আর বিভিন্ন-সংস্কার-বিশিষ্ট 
সহস্র সহত্র পুত্রকন্তা যাহার নেহন্ুধা-পানে পরিতৃপ্ত এবং তাহাদের 
প্রত্যেকের সঙ্গেই ধাহার ব্যবহারগত পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার শ্সেহাভি- 
ব্যক্তির সম্পূর্ণ চিত্র কে অঙ্কন করিতে পারে ! 

ঞং সঃ ০ সঃ 

ভক্ত-চূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন শ্্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 
তুমি কি রকম মঠ অগনি মা উত্তর দেন, আমি সত্যি মা। গুরুপত্বী, 
নয়, পাতান ম1 নয়, কথার কথা মা নয়--সত্যি জননী | গিরিশবাবু 


মা ১১১ 


তাঁহার জেহের পরিচয় জীবনে নানাভাবে পাইয়া! ধন্য হইয়াছিলেন । তন্মধ্যে 
একটি ঘটনা তাহার জীবনী-গ্রন্থত হইতে উদ্ধত করিতেছি । তিনি 
বলিতেছেন £ একদিন দেখিলাম মাতাঠাকুরাণী সাবান, বালিশের ওয়াড় 
ও বিছানার চাদর লইয়! নিকটবত* পুকুব-ঘাটের দিকে যাইতেছেন। ব্াত্রে 
শয়ন করিবার সময় দেখি, আমার বিছান। সাদা ধপধপ্‌ করিতেছে । 
একার্ধ মায়েরই বুঝিয়া কষ্টও হইল, আবার মার অপার স্নেহের কথা 
ভাবিয়। হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়। উঠিল । 

১৩১১ সালে রথযাত্রার সময় ইটালি শ্রীরামকুষ্ণ অর্চনালয়ের ভক্তের! 
শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ করিয়া তথায় লইয়! যান। প্রীদেবেন্্রনাথ মজুমদার 
মহাশয় স্বরচিত একটি সঙ্গীত* ছোট ছেলেদের দ্বারা গান করাইয়! মাকে 
শুনাইয়াছিলেন । মা অশ্রু বিসর্জন করিতে কবিতে বাঁলকগণে কোলে 
টানিয়া লইয়। আধীবাদ করেন এবং তাহাদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার 
জন্য দেবেন্দ্রনাথের হাতে দুইটি টাকা দেন। সেদিন তিনি দেবেন্দ্রনাথ 
প্রমুখ ওখানকার শক্তগণকে বিশেষভাবে আশীবাদ করিয়াছিলেন | 

শ্রীস্থরেন্দ্রচন্্র রায় বলেন £ “শৈশবে পিতামতা ইহলোক ত্যাগ করায় 
পিসা-মহাশয় আমাকে প্রতিপলন করেন। ভক্ত-সঙ্গ, কথাম্বত-পাঠ 
ইত্যার্দির ফলে গাকুরের কথা জানিতে পারিয়াছিলাম। ছুঃখকষ্টের ভিতর 
দিয়া ডাক্তারি পড়িতে যখন কলিকাঁত। যাই, তখন বিশ একুশ বংসর বর়স। 
শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আছেন, কোনরূপে জানিতে পারিয়া একদিন তাহার 
ভ্ীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম ৷ তদবধি চারিবৎসব কাল, মা কলিকাতায় 
থাকিলে অপ্তাহে অন্ততঃ একবার তাহাকে প্রণাম করিতে যাইতাঁম। 
হ্যারিসন রোড হইতে পায়ে হাটিয়া যাইতে হইত--অর্থ-সম্বল ছিল না। 
সেখানে পৌছিয়। বেশী ভক্তের ভীড় দেখিলে নীচে বিয়া থাকিতাম এবং 
লোক কমিলে মাকে প্রণাম করিতে উপরে যাইতাঁম। তাহার সঙ্গে কখন 


পাটা 





পপ পপ সস 


২ ব্রহ্মচারী প্রকাশ সঙ্কলিত স্বামী সারদানন্দ' | ২ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রণীত "গিরিশচন্দ্র | * “এল তোর দুষ্ট, ছেলে, তুষ্ট, করে নে মা কোলে ॥ « ব্রহ্মচারী 
: প্রাণেশকুমার প্রণীত মহাত্ম। দেবেন্দ্রনাথ |, 





১১২ জীপ্রীসারদা দেবী 


কখন সামান্য কথাবার্তাও হইত। একদিন ক্লাস্ত হইয়। ঘামিয়। উপবে 
গিয়াছি, মা তাডাতাডি একখানি পাখ। হাতে নিয়। হাওয়। কবিতে 
লাগিলেন । আমি নিষেধ করিলেও তাহ] শুনিলেন না) আম[কেও হাওয়া 
কবিতে দিলেন না £ বলিলেন, “না বাবা, তুমি বস, আমি হাওয়া কবি ।, 

“আব একদিন বিকালে তিনচারিটার সময় গিয়াছি, ম। প্রসাদী ছুধভাত 
রাখিয়াছিলেন, আনিয়। খাইতে দিলেন । জীবনে কখন মাতৃন্সেহেব আম্বাদ 
পাই নাই, হঠাৎ কেমন ভাবাস্তর হইল ও বলিয়া ফেলিলাম, “না, খাব না-- 
খাইয়ে না দিলে খাব না|” মা পি'ড়ি পাতিয়। দিয়! খাওয়াইতে বসিলেন। 
তখনও বলিলাম, “না, খাব না, মুখে ঘোমট। দিয়ে খাওয়ালে খাব না? ম! 
তখন মুখের অবগু&ন খুলিয়। ফেলিলেন এবং খাওয়াইতে খাওয়াইতে, 
কোথায় আমাব বাড়ী, এখানে কি কবি, ইত্যাদি কথ জিজ্ঞাসা কবিতে 
লাগিলেন ।” 

স্বামী" বিশ্বেশ্ববানন্দ বলেন £ জয়বামবাটাতে শ্রীশ্রীমাব কাছে দীক্ষা- 
গ্রহণেব পবে ঘবেব ভিতব খাইতে বসিয়াছি ; আমাকে খাইতে দিয়। মাও 
খাইতে বসিয়াছেন। কথাবার্ত। চলিতেছে, আব মাঝে মাঝে পাত হইতে 
প্রসাদ তুলিয়। লইয়া. ম। আমাব পাতে দিতেছেন। খাওয়া শেষ হইলে 
যখন আমি উচ্ছিষ্ট পাথর, বাটি ইত্যাদি তুলিয়। লওয়াঁর উপক্রম কবিতেছি 
মা আমাকে উহা! করিতে নিষেধ করিলেন এবং আমি নিবৃত্ত না হওয়ায় 
তাহাব বাম হাত দিয়া আমার ডান হাত ধবিয়া বলিলেন, ও কি কণ্চ?” 
আমি বলিলাম, “আমাৰ এ'টে। বাঁসন ধুয়ে নিয়ে আসি মা বলিলেন, 
“না, আমিই নেব” আমি বলিলাম, "তা কি হয়? আপনি নিলে আমার 
অকল্যাণ হবে” তখন ম। বলিলেন, "ছ্ভাখ, মার কোলে ছেলে কত হাগে 
মুতে, আমি তোমার কি কণত্তে পেরেচি বাছ। £ 

জয়রামবাটীতে ভক্তের খাওয়ার পর শালপাত। উঠাইয়া স্থান পরিষ্কার 
করিতে যাইলে শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলিতেন, “থাক্‌, লোক আছে । তারপর 
নিজ হাতেই সেই সকল কাজ সম্পন্ন করিতেন। মার কাছে যেসকল 
স্ত্রীলোক থাকিতেন, তাহারা সকল বর্ণের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে চাহিতেন 
নাঃ এবং মাকে অনুযোগ করিয়া বলিতেন, “তুমি বামুনের মেয়ে--গুর, 
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ওরা তোমার শিষ্য; তুমি ওদেব এটো! নাও কেন? এতে যে ওদেব 
অমল হবে ॥ তাহাতে মা! উত্তব দিতেন, আমি যে মা গো, মায়ে ছেলেৰ 
ক'ববে নাতো কে ক'ববেগ 

স্বামী কৈবল্যানন্দ বলেন ঃ একবাব মঠে ঠাঁকুবেব সাধাবণ উৎসবে 
আমি ও বাঁজেন দত্ত ভাগাবী। অশোক-মহাবাজ [জাতিতে কায়স্ক ] যিনি 
নিত্যকাব ভাগ্তাবে কাজ কবিতেন, তিনিও সেইদ্দিন আমাদেব সহকাবী 
হইয়াছেন। উৎসবেব দিন মা কলিকাতা হইতে মঠে আসিয়া উপবেব যে 
ঘবটিতে মহাবাজ [ স্বামী ব্রন্মানন্দ ] থাকিতেন, সেই ঘবে আছেন । 
কাজেব ভিড়ে আমাদেব এইটুকু সমধ নাই যে একবাব তাহাকে দর্শন 
কবিয়া আসি । অশোক-মহাঁবাজ কিন্ত ভাই, আমি একটু আসি--এই 
বলিয়া আমাদের কাছে ছুটি লইয। একেবাবে মাব কাছে যাইয়া উপস্থিত । 
মা তখন ঠাকুবেব প্রসাদ গ্রহণ কবিতেছিলেন এবং কুঞ্চলাল-মহাবাঁজ কাছে 
থাকিয়া দেখা শুনা কবিতেছিলেন । মা জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কি অশোক, 
তুমি কিছু খেযেচ ? তিনি বলিলেন, “না মা, কিছু খাই নি।” ম। বলিলেন, 
'তবে এস, এই বাটিটাশুদ্ধ তুলে নিয়ে যাও ॥” বাটি মাব থালাব সহিত 
সংযুক্ত বহিয়াছে দেখিযা অশৌক-মহাঁবাজ বলিলেন, “না মা, আপনি বাটি 
থেকে হাতে কবে তুলে দিন |? মা বলিলেন, “তাতে কি, তৃমিই নাও না ।' 
অশোক-মহাবাজ বাটি ধবিতে যাইতেই কৃষ্ণচলাল-মহাবাঁজ আপত্তি করিলেন । 
মা) বলিলেন, ও যে ছেলে, নেবে বই কি। নাও অশোক, নাও | অশোক- 
মহাঁবাঁজ বাটিশুদ্ধ প্রসাদ লইয়া চলিয়া আদিলেন, আমবা তিনজনে আনন্দে 
ভাগ কবিয়া খাইলাম । 

আশুতোধ মিত্র বলেন 2 শ্রীশ্রীমাব পাঁনিবসন্ত হইয়াছিল, প্রায় সাবিয়। 
গিয়াছে, কিন্তু তখনও অন্নপথ্য দেওয়া হয় নাই ;ঃ এমন অবস্থায় একদিন 
তাহাব ডখটা-চচ্চডি খাওয়াব ইচ্ছা! হয় ও আমাৰ কাছে সেই ইচ্ছাঁট। 
প্রকাশ কবেন। আমি বলিলাম, “আমি গোগীনাথেব (পাচক ) কাছ 
থেকে এনে দিচ্চি। মা বলিলেন, “কেউ টের পাবে না তো £% শ্বালপাতায় 
করিয়! চচ্চড়ি আনিয়া দিয়াছি ; মা কয়েকটি ডাটা চিবাইয়া ছিবড়াগুলি 
পাতার উপবেই রাখিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ছুইএকটি ভাট? সুখে দিয়াছেন, 

৮ 


১১৪ শ্রীঞ্ীনারদা দেবী 


এমন সময় গোলাপ-মা আসিয়। উপস্থিত । আমার পিছন দিক হইতে 
যেমন তিনি ঘরে ঢুকিতে যাঈবেন, তাডাতাড়ি এক হাতে ছিবড়াগুলি মুখে 
পুরিয়াই গিলিয়া ফেলিয়াছি এবং অন্ত হাতে শালপাতাখানা লুক ইিবছি । 
মাকে মুখ নাভিতে দেখিয়া গোলাপ-মাব সন্দেহ হইয়াছে; জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মা, কি খাচ্চ % মা বলিয়া ফেলিলেন, ছটো। ডাটা চিবঃচ্চি 
শট কে এনে দিলে ?_-আশু? এ তো! ভাতে-ছেশয়া জিনিব--(চীৎকাৰ 
করিয়া) শদ্রের হাতে খাচ্চ ? তাতে কি? ভক্ত ছেলে তাতে পদোব 
কি? “ছিবড়েগুলো গেল কোথায় ? আশু খেয়ে ফেলেছে বুঝি? নরেনকে 
ঠাকুরের রক্তমিশানো গয়ার খেতে দেখে সকলেই খেয়েছিল ।৬ আমিও 
ছিবড়ে খাব !? গোলাপ-মার সহলতায় মা হাসিয়া উঠিলেন। ত্রান্মনী 
গোলাপ-ম! মার মুখেব অবশিষ্ট ছিবডাটুকু খাইয়া সরিয়া পডিলেন ! 
শশীলাবালা দন্ত [ জাতিতে বারুজীবী ] বলেন £ এক বাত্রে জগদন্বা- 
আশ্রমে বাঁধুনী ছিল না। কটি আমরাই করিয়া লইলাম, কিন্তু তবকাবা 
কে রাধিবে, সমস্তা দাড়াইল। শ্রাত্রমা তখন র1ধুব কাছে ভিন্ন বাড়ীতে 
ছিলেন ; তথায় উপস্থিত হইয়া, আমি বাঁধি কি-না এবং আমাৰ হাতেন 
রান্না তিনি খাইবেন কি-না, ভিজ্ঞাসা করিলাম । মা বলিলেন, “বেশ তো, 
রান্না কর না তোমরা আমার মেরে ॥ আনন্দিত হইয়া চলিয়া আসিতেছি, 
এমন সময় কেদারের মা! মাকে কহিলেন, “তুমি বামুনের মেয়ে হয়ে এদেব 
বান্না কেন খাবে? ঠাকুর না হয় সন্ন্যাসী ছিলেন, ভুমি তো সন্ন]াসী হও 
নাই ? মা আমাকে ডাকিয়া রাস্তা হইতে ফিরাইয়া বলিলেন, এদের 
জ্বালায় কিছু হবে না; এরা বারণ করে--এই রকম সব বলে। তুমি মনে 
কিছু কষ্ট কোরো নি; ঠাকুর যদি কখন সুযোগ দেন তো হবে । 
প্রীগীতাস্বর নাথ বলেন £ জয়রামবাটাতে আমি সকলের সঙ্গে বসিয়া 
আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতাম এবং গৌরী-মাকে সে কথ বলিয়াছিলাম। 


5৫৮. সা সপীপপীগিপপপপিদাসি পিপিপি পাপী 


৬ ম্বামিজীর কাছে প্রশ্ন করিয়া আশুতোষ জানিতে পারেন বে, নিরঞন-মহারাজ, 
শশি-মহারাজ ও শরৎ-মহারাজ এই তিনজন নিবিকারচিত্তে ঠাকুরের রক্তমিশিত গলার 
খাইয়ছিলেন। 


মা ১১৫ 


গৌরী-মা বলিয়াছিলেন, 'গুরুগুহে ভোমরা সকলেই এক 1, একদিন সকালে 
মা আমাকে বলিলেন, তুমি কি যুগী বালে স্কেচ বোধ কর? তাতে কি 
পাচা, তুমি যে ঠাকুরেব গণ--ঘরের ছেলে ঘবে এসেচ ) তোনাকে কিছু না 
জিএাসা করেই মন্ত্র দিয়েচি, ভাতে কি বুঝতে পার না যে তুমি আমাদের 
ঘরের ছেলে? পাড়াগায়ে সামাজিক বাধা আছে ঝলে তুমি শঙ্কা কোরো 
শি--এখানে কেউ তোমাকে কিছু জিভঞানা করবে না। গায়ে পাড়ে 
পবিচয় দেবাব দরকার কি? 

এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীশ্রীমা ভাহার ভক্তসন্তান- 
নাআকেই  ঠাকুবকে অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার দিয়া গিয়াছেন। 
হ।বাজেন্দ্রলাল দে প্রমুখ জনেকেই তাহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন কবিয়া সন্মতি- 
5ক উত্তর লাভ বপ্রিকাহিলেন | শ্রীমতী সুরমা বায়কে [ জাতিতে বেগ্য ] 
স! লিখিয়াছিলেন, “ভক্ত ভাব ঠাকুবকে ভালবাসিয়া যে ভাবে ইচ্ছ! 
থপয়ুইতে পাবে। ঢাকুন জক্তের হাতে খাইবেন না তো কাহাব হাতে 
গাউবেন 2 

কি সুরু প্েহবন্ধনেই ঘযে এমা তাহাঁৰ সন্তানদিগকে বাঁধিয়া 
শাখিয়াছেন তাহা অন্যকে বলিয়া বুঝানো ছুক্ষব | নিয়তিব কুটিল বিধানে 
মাৰ কোন সন্তান মহ ছাড়য়। চলিয়া যাইবেন, শির করিয়াছেন । মা সকল 
কথা শুনিরা বলিলেন, ভয় কি বাবা, আমি আছি £ হেসে নেচে চলে 
ধাও। পরদিম প্রণামান্ত যখন সন্তানটি বিদায় লইবেন, মা সাশ্রুনয়নে 
কহিলেন, “আমায় ভুলো না- ভুলবে না তা জাপি, তবুও বলচি ” কাদিতে 
সাদিতে সন্তান জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আপনি ? মা বলিলেন, মা কি 
কখন ভূলতে পারে ছেলেকে ? আচলে নিজের চক্ষু মুছিয়া মা পুনরায় 
কহিলেন, 'কলঘরে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে এশ_কেউ না টের পায় ! [আ] 

পিন্ধুনাথ পাণ্ডা লিখিতেছেন  ৬ব্জিয়া' দশমীর দিন বিকালে জয়রাম- 
বাটা হইতে কেদারের মার সঙ্গে কোয়ালপাড়া চলিয়া আসিব, স্থির 
করিলাম। কারণ আমি রাস্তা জানে না। যদি কেদারের মা সেদিন 
জধুরামবাটীতে থাকেন, তবেই আমার থাকা হয়। কেদারের মাকে 
থাকিবার জন্ত অনুনয় করিয়া মা তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে 


১১৬ শ্রীপ্রীসারদ! দেবী 


লাগিলেন । তিনি কিছুতেই থাকিবেন না, মাও ছাড়িবেন না । অবশেষে 
বছুক্ষণ সাধাসাধিব পব তিনি সেই বাঁত্রিব মত থাকিয়া গেলেন । পবদিন 
সকালে মাকে প্রণাম কবিয়া একটি টাকা দিতে যাইতেই মা বলিলেন, 
“ক দিতে হবে না, তুমি টাক! দিতে কোথা পাবে? আমি তোমাৰ 
মেয়ের জন্তে দিলুম, তুমি নিষে যাও |, বিদায়-কালে ম। প্রায় সেরখানেক 
সন্দেশ সঙ্গে দিলেন। কিছু বান্তা যাইতে না যাইতে প্রবলবেগে কান্না 
আসিল ও কাদিতে লাগিলাম । পথে যাইতে যাইতে কিছু কিছু সন্দেশও 
খাইয়। চলিলাম ; মা দিয়াছেন। খাইব না তো সেগুলিব কি হইবে? 
কলিকাতায় আসিয়। বন্ধু কাঁপ্রলালফে অবশিষ্ট প্রসাদ দান কব্লাম। 
আশুতোষ মিত্র বলেন £ গিবিশবাবুব বাডীতে ভহূর্গাপুজা উপলক্ষে 
কলিকাতায় আসিয়। শ্রীশ্রীমা যখন বলবামবাঁবুব বাভীতে ছিলেন, সে 
সময়ে আমাব ম্যালেবিয়া জ্বব হয। ডাঁক্তাব বিপিনবাবু সাগু-পথোব্‌ 
ব্যবস্থ। কবেন। শবৎ-মহাবাজ ডাক্তাবি ব্যণস্থা অক্ষবে অক্ষবে পালন 
কবাব পক্ষপাতী, কিন্ত আমি সাগু একেবাবেই খাইতে পাবি না। প্রবল 
ক্ষুধা লইয়া ঢুপ করিয়া পাড়া আছি £ শকৎ-মহাবাজ যখন খাইতে 
গিয়াছেন, মা লুকাইযা বাধুব হাতে কিছু ফলমিষ্টি পাঠাইলেন , আহাবেব 
পব বিশ্রাম কবিতে যাইয়া শবৎ-মহাবাজ যখন ঘুমাইযা পডিলেন, তখন 
বাটিতে কবিয়া একখানি কটি, বিছ্ব তবকাবী ও মিট্টি পাঠাইলেন ; বিকাঁল- 
বেলা আবাব চুপিচুপি পাশেব ঘবে ডাকাইয়া লইয়া প্রচুব ফল ও কিছু 
মিষ্টি খাওয়াইলেন » এবং বাত্রিকালে, শবত-মহাবাজেব অন্তুপস্থিত্িতে,, 
যথেষ্ট পব্মাণে কটি ও তবকাতী পাঠাইয়। দিলেন । সেই সময়ে বাড়ী 
ভিতব হইতে ব্যবস্থা মত সাগুও আসিয়াছিল ; পেটভব কটি খাইয়। ক্ষুধার 
নিবৃত্তি হইল এবং যাহাতে শরৎ-মহারাজ আসিয়া বিছু না বুঝিতে পাবেন 
সেইভাবে রুটির বাটিট? সাগুর বাটির নীচে ফেলিয়া বাধিলাম। আমি যে 
প্রবল ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছি, সাগ্ড একেবাবেই খাইতে পারি না এবং 
রুটিই আমার প্রিয় খাগ্য--এই সমস্ত বিষয় মা কি কবিয়া জানিলেন, 
বলিতে পারি ন। কারণ, পরেব বাড়ীতে মাকে কিছুই জানাইবার সুযোগ 
পাই নাই। এমনভাবে লুকাইয়! মা পরেও কতদিন খাওয়াইয়াছেন। প্রস্মাদ ূ 
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দ্রিবাঁব সময় দেখিয়াছি, যে জিনিষটি খাইতে ভালবাসি, মুখে কিছু না 
বলিলেও, ঠিক সেই জিনিষটিই অধিক কবিয়! দিয়াছেন । 

শ্রীকালীপদ বায় জয়বাঁমবাটী হইতে কাঁমাবপুকুব ও আন্ুড হইয়া 
কোঁযালপাডা যাইবার জন্য বওনা হইতেছেন, এমন সময় কয়েকটি ভক্ত 
কাঠাল লইঘ1 উপস্থিত । মা দুঃখ কবিয়া বলিলেন, “এখন চলে যাচ্চে, এর 
কাঠাল খাওয়া হ'ল” না! কালীপদবাবু সন্ধ্যাব সময কোযালপাড়ায় 
পৌছিয়। দেখেন, মা কেদাবেব মাব হাতে জযবামবাটী হইতে কাঠাল 
পাঠাইয়া দিযাছেন ! 

ভ্রীজক্ষষকুমাব সেন ময়নাপুব হইতে ঞঞমাব জন্য এক হাড়ি চিড়া 
*[ঠাইযা দেন_মা তখন কোষালপাডায়। ছুইএক দিন পৃবেই তিনি 
জযবামবাটী চলিযা গেলে জনৈক সেবক মাথায কবিষা চিডাব হাঁড়ি 
ভরযবামবাটী দিষা আসিলেন। সপ্তাহকাল পবে পুনবাৰ ষখন সেবকটি 
ভযবামবাটী গিয়াছেন, মা বলিলেন, তিমি চিডে বাষে আনলে, সেদিন 
ভোমাকে তাড়াভাদিতে খেতে দিতে পাল্ল,ম নি, আমাব মনে বড কষ্ট 
হ%য়চে , বাবা, ভোমাব জন্তে চিডে তুলে বেখেচি-_তুমি খাও) [ম] 

স্বামী স্ব-স্থকপানন্দ (আশু-মহাবাজ) বলেন ই একবাব জযবামবাটাতে 
গিয়া আমাব জব হয । মা ভাবিত হইলেন ও বলিলেন, তাইতো গো? 
ছেলেটিব জব হযে গেল 1” মেজমামাব বৈঠকখানাঁয় শুইয়াছিলাম, সকালে 
উঠিয়া বাঁস্তায আসিষা বদিাছি ; আমাকে দেখিযা মা বলিলেন, কেমন 
আছ % আমি বলিলাম, “মা, ভাল আছি !? মাঁ বলিলেন, 'বাত্রে আমাবও 
জব হ'য়েচে বাবা |” সেদিন বাত্রে মা নিজেই আমার জন্য কটি খাওয়াব 
ব্যবস্থা কবিলেন, কিন্তু প্রবলজ্ববে শয্যাশারিনী হইলেন। বাত্রে যখন 
আমব1 খাইতে বসিয়াছি, শুনিতে পাইলাম মা খবব নিতেছেন, “আশু কি 
খেলে ? 

শৌরধেন্্রনাথ মজুমপ্াব বাল্যকাল হইতে চা-পানে এমনই অভ্যস্ত 
ছিলেন যে, সকালে চা-পান না করিয়া কোন কাজই কবিতে পাবিতেন না। 
প্রীপ্রীমার কাছে দীক্ষাগ্রহণেব পব নিজের অসহায় অবস্থা চিন্তা করিয়! 
বলিলেন, “মা, আমার যে ঘুম থেকে উঠেই চা খাওয়া অভ্যাস, কি হবে ? 
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ম। শ্মিতমুখে উত্তর দিলেন, “বাবা, মা কি কখন সত্ম! হয়? তোমার যেমন 
খুপী, আগে খেয়ে নিয়ে তারপরে জপধ্যান করবে ॥ 

কোয়ালপাড়া-মঠের স।ধুরা সকালে কিছু না খাইয়া প্রায় দশটার সময় 
ঠাকুর-পুজা করিতেন । একদিন স্বামী বিগ্যানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 
“তোমরা না খেয়ে পুজো কর, তাতে মন চঞ্চল হয়। পেট ঠাণ্ডা থাকলে 
মনটি ঠাণ্ডা থাকবে । তোমরা সকালে কিছু খেয়ে গুজো করবে [মন] 

আহার সন্বন্ধে স্বামী অব্যয়ানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, “তোমর। 
নিরামিষ খাবে কেন? তোমরা মায়ের ছেলে, তোমরা মাছে ছুধে খাবে! 
ওতে তোমাদের দোৰ নাই | নিরামিষ আহার করিতেন এমন অনেক 
ভক্ত-সন্তানকেই মা স্বহস্তে মাছ পরিবে্ষণ করিধা খাগুয়াইয়াঙেন 
ও বলিয়াছেন, ঠাকুর শেষ পর্ধন্ত মাছের ঝোল খেয়েচেন ; ওতে দোৰ 
নাই- মাথা ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু তিনি জোর করিয়া কাহারও নিষ্টা হট 
করিতেন না। জয়রমবাটাতে স্বামী কৈবল্যানন্দকে মা জিজ্ঞাসা করেন, 
তুমি কি মাছ খাও? তিনি বলিলেন, না মা) মা বলিলেন, এ গ্রাম 
দেশ ; এখানে তো মাছ ছাড়া ভাল কিছু পাওয়া যায় না” কৈবল্যাননাজ 
বলিলেন, "মা, আমি খেতে পারি না|? মা তাহাকে আর কখন মাছ খাত 
বলেন নাই। 

কোয়ালপাড়া-মঠে প্রথম প্রথম ঠাকুরকে নিরামিষ ও আতপান্ন ভোগ 
দেওয়! হইত । তৃতীয়বার কাশী হইতে কলিকাতা ফিরিয়া, মণি-অডারে 
কিছু টাকা পাঁঠাইয়! শ্রীশ্রীমা স্বামী কেশবানন্দকে লিখিয়াছিলেন? “এই 
টাক দিয়া ঠাকুরকে দই-মাছ ভোগ দিয়া তোমরা প্রসাদ পাইবে । [ম] 

অব্যয়ানন্দজী একবার ক্রীপ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি মঠের 
সন্গ্যাসীদের তাদের সন্্যাস-নাম ধরে ডাকেন না কেন? মা উত্তর দেন, 
আমি মা কি-না, সন্যাস-নাম ধ'রে ডাকতে প্রাণে লাগে) একথায় 
কেহ যেন মনে না করেন যে তাহার সন্তানদের উপর কিছুমাত্র মাঁয়িক 
আসক্তি ছিল। তাহার শ্রীপদাশ্রিত অনেক ভক্ত-সন্তান আছেন, যাহারা 
তাহারই গ্রীহস্ত হইতে ত্যাগের চিহ্ন গেরিক বস্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য 
হইয়াছিলেন। স্বামী বিশ্বেশ্বরান্ন্দ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 
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“আপনি আমাদের কি ভাবে দেখেন ? তাহাতে মা উত্তব দেন, “নারায়ণ- 
ভাবে দেখি ।, বিশ্বেশ্ববাঁনন্দজী বলিলেন, “আমবা আপনাব সন্ত(ন, নারায়ণ- 
ভাবে দেখলে তো সন্তান-ভাবে দেখা হয় না” মা বলিলেন, নারায়ণ- 
ভাবেও দেখি, সন্তান-ভাবেও দেখি? প্রবোধবাবু বলেন £ পুববঙ্গেব জনৈক 
ভক্ত [ দ্বাবক।নাঁথ মজুমদার ] জযবানবাটীতে দীক্ষা নিয়া কোয়ালপাড়ায় 
যাইয়া কঠিন বক্তামাশয়ে আক্রান্ত হন। যখন অন্তিম সময় উপস্থিত, 
কোন সাধু অগ্থুকছ। হইয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইয়। দিলে, তিন জৌোড়হাতে 
কয়েকবার উচ্চৈঃম্বরে ঠাকুবেব নাম কবিতে কবিতে শেব নিশ্বাস ত)াগ 
ববেন | ইহাব করেক দিন পনে জধ্বামবাটীতে মাব কাছে ঘটনাটি 
উল্লেখ কবিতেই তিনি অবিবস অশ্রুব্ধণ করিতে কবিতে বলিলেন, আমার 
সোৌঁনাৰ চাদ একটি ছেলে চলে গেল! আহাহা, পাভাব আমাব শেষ জন্ম ।, 
জীবনে আমি অনেক পুব্রশোকীতুবাব কানন! দেখিযাছি, কিন্তু মাব এই 
গপ্ুপ্লাবী অশ্রধাপা যেন একটু স্বতন্ত্র বকমেব-- ইহাতে অক্র আছে বটে, 
কিন্ত প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলাম, মায়িক আসক্তির নামগন্ধও নাই ! 
পি ০ পি 

পাগলী-মামী প্রা সমস্তদিনই মাকে গালাগাল দিতেন, মা শুনিয়াও 
শুনিতেন না । কিন্তু একদিন গালাগালি করিবান স্ময় তাহাকে সবনাশ। 
বলাতে ম! বলিয়াছিলেন, আনাকে আব যা বল, সবনাশী বোলে নি; 
আমাৰ জগৎ ভ্ডে ছেলেরা কয়েছে, তাদের অকল্যাণ হবে ৮ [ত] 

ব্বামী শ্যামানন্দ বেলুড মঠ হইতে হাটখোলা হইয়া বড়বাজ্তাব অঞ্চলে 
বাজাব কবিতে প্রায়ই আসিতেন। কাজ শেষ কবিবাব পব অনুকুল 
জোয়ারে নৌকাব সুবিধা হইলে তখনই মতে ফিরিতেন ; নতুবা ট্রামে 
বাগবাজাবে আসিয়। প্রীপ্রীমাব বাড়ীতে আগে আানাহার করিয়া লইতেন । 
একদিন তিনি বাজাবেব কাজ শেষ কবিয়া যখন মাব বাড়ীতে আসিয়া 
পৌঁছিলেন, তখন বেলা প্রায় ছুইটা হইবে । তাহার স্লান হইয়া গিয়াছে, 
এমন সময় গোলাপ-ম! একটু বিরক্ভিব সহিত, “এরা কোন খবর দিয়ে 
যায়না; সকালবেলা খবব দিয়ে গেলেই তো হয়! তা নইলে আমাদেরও 
অস্থবিদে, আর এদেরও খাবাব কষ্ট ।--এইরূপ বলিতে বলিতে ভেতলা 
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হইতে দোতলার সি“ডি পর্যন্ত আসিলেন । মা শুনিতে পাইয়া ঘব হইতে 
বাহিব হইয়া বলিলেন, এখন তোমাঁদেব দিন দিন সংসাঁব বাড়ছে, এবকম 
ছুঞএক জন তো! আসবেই । ভাব কি করবে? গোলাপ-মা কহিলেন, 
'খুদু তো হামেশাই আসছে, একদিনও তো বলে যায় না!) “তা হোক, 
ভূমি এখন ওকে শীঘ্তি শীঘ্বি খেতে দ্াও-_অনেক বেল। হ'য়েছে, বাছ। 
আমাব ঘুবে ঘুবে আসচে ॥  এওব ওপব তোমাৰ এত দবদ কেন, তোমাৰ 
শ্বশুব নাকি ?" হ্যা, তাই তো !_-ওবা আমাৰ শ্বশুব, আমাব সব। 

শ্রীশ্রীমাব কাছে দীক্ষা লইয়া কোন ছেলে হয়তো বাড়ী বওনা হইয়াছে, 
অব তাহাব খানিক পবেই জলঝড আবস্ত হইল। মা মহাভাবিত হইয়া 
বলিতেছেন, তাইতো, ছেলেটি আমাব যাচ্চে গো, এতক্ষণে বোধ হয় 
অমুক জায়গায় গেছে , সেখানে নিশ্চষই কোন আশ্রফ আছে দেখিতে 
দেখিতে জলবঝড হয়তো কাটিধাই গেল । বিভুতিবাবু জয়লামবটী হইতে 
বর্মস্থানে ফিবিয়া ঘাইতেছেন, বাস্তাব জলবীাদ! ;. তাহার উপব আবাধ 
দ্বাবকেশ্ববনদ পাব হইতে হইবে । পবেব ববিবাবে যখন ভিনি মাব 
কাছে গিয়াছেন, মা বলিলেন, িবিভূতি, তুমি তো চলে গেলে, জল হ'চ্ছিল, 
অ-ন্ি ভাবছিলুম, বিভূতি আমা--ব এত--ক্ষণ বড নদী-পেকল 1? 

স্থবম! বায় বলেন £ “আমবা কামাবপুকুব দর্শন কবিয়া পাষে হাটিযা 
জয়বামবাটী ফিবিতেছি, বাস্তায় জলবঝঙ আবন্ত হইল। এদিকে জন্ধ) 
উতভভীর্ণ হইয়! গিয়াছে । মানিজেব ঘবেৰ বাবান্দায় কেবল এদিক ওদিক 
কবিতেছেন আব বলিতেছেন, “ছোট বৌ শিবধামেব স্ত্রী] পাগলী, কি 
জানি এদেব খাওয়া দওয়া হ'ল” কি-না! এখনো কেন ফিবছে না? 
আমবা ফিবিয়া বাড়ীৰ ভিতব প্রবেশ কবিতেই মা ব্যস্ত হইয়া, এস মা, 
এস মা” বলিয়া হাত ধবিয়া ঘবে লইয়া গেলেন । 

“আমার শ্বশুর-বাঁড়ীতে ব্যবহাব ভাল ছিল না। স্বামী তখন সিরাজ- 
গঞ্জে শিক্ষকতা করেন, কিন্তু বাসা করিয়। থাকিতে পারেন না-অল্প আয় । 
* প্রীশ্রীমার শ্বশ্তবের নাম খুদিবাম? ) শ্তামানন্দ মহারাজের ডাক-নাম খুদিবাম” ও 
থুছুমণি” (বাবুরাম-মহারাজের দেওফা )। 


মা ১২১ 


আবার স্ত্রীকে লইয়া স্বতন্ত্র বাসাকরিয় থাকা বিবেক-বিরুদ্ধ জ্ঞান করিতেন। 
বখন মার কাছে গেলাম, ম! সংারের প্রত্যেক খুটিনাটি ব্যাপার--কে 
কেমন লোক, কে কিরূপ ভালবাসে, ইত্যাদি জিজ্ঞাস। কবিতে লাগিলেন । 
আমি সকল কথাই বলিলাম, ম! শুনিয়া গেলেন মাত্র, কোন উত্তব 
করিলেন না। যেদিন চলিয়া আসিব, মা নিজেব অনুস্থ শরীব নিয়া সদর 
দরজার কাছে আসিয়া দাড়ালেন এবং স্বামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
“বৌমাকে তোমার কাছে রাখবে ।” তিনি বলিলেন, শক কৰে রাখব মা, 
আমার যে অল্প আর । বানা কবে থাকলে খাপ-মাকে কিছু দেওয়া হয় 
না” মা পুঢতার সহত বলিলেন “ভা হোক, তানের মাবো তো ছেলে 
আছে । এতে যে পাপ হবে, সে পাপ আমি নিপুম ।” 

শ্রীধীরেন্দনাথ ভৌমিক যখন জয়ধামবাটীতে শাহানা কাছে উপস্থিত 
হইলেন, মা কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না ক্রিয়াই পুবপবিচিতেব মত বলিলেন, 
'কখন রওনা হয়েচ £ রাস্তায় কোথায় খেরেচ % কি খেয়েচ ? রাস্তা 
কোন কষ্ট হয় নাই তো? উত্তব শুনিয়া মা দুঃখ কবিয়া বলিলেন, এখানে 
আমতে বড় কষ্ট; তবুও তুমি ছেলেমান্থুষ একা এতদৃৰ এসেচ !? 

শ্রীপুর্ণচন্দ্র ভৌমিক লিখিতেছেনঃ “১৩৯৪ সালের বৈশাখ মাসে ময়মন- 
সিংহের সুদূব পল্লী হইতে জয়রাম্বাটীতে শ্রাামাকে দশন করিবার জন্য 
যাত্রা করি । এই কমপক্ষে তিন দিনের বাস্তায় একর পর অন্ত আমার 
সঙ্গী জুটিতে লাগিল এবং তাহারাই রান্নাবাড়। করিয়া খাওয়াইল | জয়রাম- 
বাঁটীতে যখন পৌছিলাম। মা ভঃখ কবিয়া বলিতে লাগিলেন, “এই কাটফাট। 
রোদে অতপথ এলে অন্ুখ হতে পারে) 

“কামারপুকুর দর্শন করিয়া দেশে ফিরিবার জন্য যাত্রা কবিলাম ; কিন্ত 
আরামবাগ ছাঁড়াইয়া যাওয়ার পর কোন কারণবশতঃ মার কাছে যাইবার 
ক্তন্য মন পুনরায় ব্যাকুল হইল ও পরদিন আবার জয়রামবাটা অভিমুখে 
ফিরিয়া চলিলাম। প্রায় একটার সময় জয়রামবাটীতে পৌছিবামাত্র 
উপস্থিত ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, “তুমি মাকে বড় কষ্ট দিয়েচ তুমি 
রোদে রোদে আসচ বলে মা আগে থেকেই বলচেন, তার শরীর রোদের 
তাপে জলে যাচ্চে । তাহাদের কেহ কেহ আমাকে বাতাস করিতে 


১২২ শ্ীপ্রীসারগ। দেবী 


লাগিলেন। আমি না পৌছ1 পর্যন্ত কেহই আহার করিতে বসেন 
নাই। ভক্তগণ আমাকে খাইতে বসিবার জন্য জেদ কবিতে লাগিলেন । 
তাহাদের কথ। শিরোধাধ কবিয়া বসিবামাত্র পতিতপাঁবনী আমাব সন্মূথে 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভিয় কি, তোমার চিন্তা নাই, খাও--তুমি শান্তি 
পাবে। আমি কীদিয়ী আকুল হইলাম । বিকালে মা আমাকে ডাকিয়া 
ঠাকুরের সন্মুখে বসিয়া অনেক কথা কহিলেন ১ হৃদয় শান্ত হইয়া মনে অপাব 
আনন্দ অনিল। শেষ বাত্রে উঠিয়। যাত্রা করিব শুনিয়া বলিলেন, যাওয়ার 
সময় দেখা কোরো? আমি বাত্রি তিনটায় উদ্গিযা মনে কবিলাম, মাকে 
আর কষ্ট দিব না; কিন্ত দবজাব দিকে অগ্রসব হইয়া দেখি, মা পুব হইতেই 
আমাকে চবণধুলি দিবাব জন্য দাঁড়াইয়া আছেন ! 

“আর একবার কোয়ালপাড়ার মাকে দর্শন কবিতে গিয়াছি £ বিদায়েক 
কালে জগদন্বা-মাশ্রমে তাহাকে প্রণাম কবিয়া ঘব হইতে বাহির হইব এসএ 
সময় গৌকাঠে মাথা ঠেকিয়া গেল। মা তৎক্ষণাৎ আমা হাত ধব্যি। 
ঠাকুরের সম্মুখে আনিয়া বসাইলেন এবং সিংহাসন হইতে নিমালাপুস্প 
লইয়া] নিজহ[তে আমার মাথায় বুলাইয়া দিলেন । 

“একবাব আমার ক|জেব ভূল হওয়ায় চাকুবি লইয়া গোলযোগ হয়, 
এমন কি জেল হওয়াব সন্তাবন] দ্াডায়। আমি কাতব হইয়। মাকে সকল 
কথা নিবেদন কবিলাম। মা শুনিয়া বলিলেন, “িব নাউ, কোন চিন্ত! 
কোরো! না)” আমাব হৃদয়ে বল আসিল--সমস্ত বিপদ অচিন্তনীয়রূপে 
কাটিয়। গেল ।” 

স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ বলেন £ এক সময়ে আমি মঠে খুব কাঁজকম কবিতাম 
বলিয়া ঠাকুরের সন্তান স্বামিজীরা আমাকে খুব ভালবাসিতেন। তাহাদের 
ভালবাস। পাইয়া আমার অভিমান অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। মগের বাহিরে 
কিছুদিন তপত্যায় কাটাইব স্থির করিলাম, কিন্তু স্বামিজীব1 যাইতে দিবেন 
না। শ্রীগ্রীমা অন্থুমতি দিলে তাহারা আর অমত কবিবেন ন। মনে করিয়া 
তাহার অনুমতি লইবার জন্য কলিকাতায় গেলাম ও প্রণাম করিয়া বলিলাম, 
“মা, আমার একটি কথা আছে” জেহমাখ। কণ্ঠে মা! কহিলেন, “কি ? 
বল বাবা “মা. আমি কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসি--আবার আসব । 


মা ১২৩ 


মে থেকে আমার মন বিগড়ে যাচ্চে ৫ মহারাঁজদের ভালবাসা পেয়ে আমি : 
আর আর সাধুরদের গ্রাহের মধ্যেই আনি না--একএক সময়ে তাদের যা 
তা বলে ফেলি । কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে আমার মনটি ঠিক হয়ে যাবে ॥, 
কোথায় যাবে বাবা ? সঙ্গে টাকাপয়সা আছে? নাঃ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড 
ধরে হাটতে হাটতে কাশীর দিকে চলে যাব 1” কাতিক মাস, মের চারদোর 
খোল।- লোকে বলে। জামি তে! মা, আমি কি ক'রে বলি বাবা, তুমি 
যাও আবার শুনছি, তোমাব তাতে পয়সা নাই খিদে পেলে কে খেতে 
দেবে বাকা % আমার আর যাওয়া হইল না। 

স্বামী মহাদেবানন্দ বলেন? শ্রাণ মাস-কয়েকদিন যাবৎ অবিরাম 
বৃষ্টি হউতেছে | কোতুলপুবে হাট করিয়া কোয়ালপাড়া মঠ৮ হইতে পরদিন 
সকালবেলা জয়বামবাশি পৌছিবামাত্র মা বলিলেন, “এএসেচ ? বেশ হায়েছে। 


সস 


৮. পৌণাপপাভানমঠের সংশিপু ইনিভান এইরূপ £ কোশিলপাডা জবরামবাটি 
হইতে গুইক্রোণ উত্তব অবস্থিত । আামেবিক। হইত খিশরিধ। ১৩১৩ সালের বর্ষাবচ্ছে 
স্থামী শির্খলান্ন্দ খন স্বামী ধীপানন্দেৰ সন্দ হ।এমাকে দর্শন কবিতে জয়রামবাটী যান, 
রাস্থায কোরালপাডাব জকেদারনাণ দন্তের সঙ্গে দেথা হয । তিনি তখন কোদানপ।ড। 
ও কোতুপপৰ এই ইটি গ্রমেয পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন । সন্যাসিদ্ববের 
সৌম্যমঠতি তাহাকে আরু&ই করে এবং তিনি তাহাপ্গিকে নিজ বাটাতে এইযা যান। 
তাহাদের উপদেশে কেদার ( পে, ম্বামী কেশবানন্দ ) মাকে দশন করিতে যাইলে ম। 
তাহাকে ঠাকুরের ও স্বামিজীর ছুইখানি ঘটো দান করেন । এ বৎসর শ্রাধণ ম।সে স্বদেনা 
ভাবের প্রেরণ! লইর| তিনি কোযালপাডায় তাত্শালা প্রতিষ্ভাী করেন এবং তাহার ছাত্র 
কাতপয় বিবাহিত ও অবিবাহিত থুবক ক্রমশঃ তাহার সহযোগী হন। ইহার! অনেকেই 
পরে সন্টাসী হইয়াহিলেন। ১৩১৫ সালের ফান্তন মাসে ঠাকুধের জন্মোৎসব হইর! 
তাহার নিত্যপৃূজা আরদ্ধ হইলে মঠের স্ুত্রপাত হয়। ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 
কলিক।তাঘ আসিবার পথে ম। তথা ব্বহস্তে ঠাকুরের ও নিজের ফটো প্রতিষ্ঠা করেন । 
এই একটিমাত্র স্থানেই মার ব্বহস্তে নিজ ফটো প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যায । সেই সময়ে 
১গোৌরীমা, লক্ষ্মীদেবী ও ব্রহ্মচারী প্রকাশ মাব সঙ্গে ছিলেন। মা প্রথমতঃ লক্মীদেবীকে 
পূজা করিতে বলিলে তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া আপত্তি করেন। তাহাতে মা বিয়াছিলেন, 
তুমি গুরুকন্তা, তুমি পূজো ক*রবে না কেন ?? 


১২৪ জীঞ্ীপারদা দেবী 


' অনেকদিন থেকে কেউ আসে নাই, বাজার টাজার হয় নাই, আজ থেকে 
ব'জার করে দিয়ে যেও । বিকালে হল্দিপুকুরে একটিন কেরোসিন, 
আটা, চিনি, ঘি, ময়দা, মিছরি ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিষ কিনিয়া আনিতে 
গেলাম । সমস্ত কেনা হইয়া গেলে বোধ হইল, প্রায় একমন হইবে । 
দোকানদার কহিল, “আপনি পাববেন না, লোক ডেকে দি মা আমাকে 
কুলি নিতে বলেন নাই ; এমন অবস্থায় কুলি নেওয়া সঙ্গত নহে বিবেচনা 
কবিয়া বলিলাম, “না, কুলির দরকার হবে না, আমিই পাবব। আপনি 
ঝুড়িটা আমার মাথায় তুলে দিন, তা হলেই হবে ॥ ঝুড়ি মাথায় লইয়া 
খানিক বাস্তা যাইতে না যাইতে ভীষণ ভারী বোধ হইতে লাগিল ও মাথা 
জ্বালা করিতে লাগিল। উপরে বৃষ্টি--একহাতে ঝুড়ির উপব ছাতা ধরিয়া 
রাখিয়াছি ; পথ পিচ্ছিল--সন্তর্পণে চলিতে হইতেছে । মানে ঘনে নিজেই 
নিজেকে বলিতেছি, “পা প্রিছলাইলে চলিবে না, এ তোমাকে লইয়া যাইতেই 
হইবে ॥ পথিমধ্যে গকর গাড়ী চলিবাব একটি নীচু, বর্ধাৰ জলপূর্ণ বাস্তা 
অতিত্রম কবিতে হয়। কোনবপে সেই রাস্তাটির ওপাবে গিয়াছ, আব 
সঙ্গে সঙ্গে বোধ হইল যেন বোঝা একেবারে হাল্কা হইয়া গিয়াছে । কি 
হইল বুঝিতে না পারিয়া সেখানে মিনিটখানেক দাড়াইলাম ) কিন্তু কাবণ 
নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া অক্রেশে মাব বাড়ীতে চলিয়া! আসিলাম। 
বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়/ই দেখি, মা নিজের ঘবের বাঝান্দায় একবাব পশ্চিম 
হইতে পুর্বে, আবার পুৰ হইভে পশ্চিমে ছুটাছুটি করিতেছেন সমস্ত মুখ- 





স্বামী কেশবানন্দের পৈত্রিক ভিটায় যে ঘর ছিল, উহা! তিনচাঁরি বংসর পরে জগদম্বা- 
আতমে পরিণত হয। মা এ আশ্রমে তিনধার কিছু বেশীদিন বাস কখিয়াছিলেন। 
তাতশালার আয় হইতে কোয়ালপাডা-ঘঠের অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহিত হইত এবং 
সপ্তাহে ছুইদিন বাজার হইতে ক্রীত তরীতরকারী জয়রামবাটীতে মার সেবাব জন্য 
পাঠানো হইত | সেবকেরাই মাথায় করিয়। উহা দিয়া আসিতেন। মার কাছে যাতাযাতের 
পথে ভক্তরা কোয়লপাড়া-মঠে বিশ্রাম করিতেন। কেহ কেহ বা কিছু অধিকদিন 
থাকিয়া প্রত্যহ বা একদিন অন্তর মাকে দর্শন করিয়া আসিতেন। [ কোম়্ালপাডা-মঠের 
বিবরণ স্বামী ধ্রবানন্দের নিকট হইন্তে, স্বামী কেশবাননের হস্তলিখিত শ্রীশ্রীমার অস্ফুট 
স্বৃতি' হইতে ও স্বামী সারদানন্দের দিনলিপি হইতে সংগৃহীত ।] 


মা ১২৫ 


খানা লাল, চক্ষু ছুঈটি যেন কপালে উঠিয়াছে, আব আপন মনে বলিতেছেন, 
“আমি কেন একটা কুলি নিতে বল্ুম না ৮ বোঝা নামানো হইলে না 
বলিলেন, একট] কুলি নিতে হয । আমি বলি নাই, তাঁতে কি হয়েছে 
এবকম ক'বে কি আসতে হয % 
স স সু ং 

শ্রীশ্বীমাকে ভক্ত-সন্তানগণেব মনস্তগ্রিব জন্য কত বকম আব্দাবই 
সহা কবিতে হইত তাহা ইয়ান্তা নাই । দৃবাগত কোন ভক্ত হয়তো জেদ 
ধবিয়াছেন, ধুলা-পাঁষে মাব পদ-পুজ1 না! কবিঘা জলগ্রহণই কবিবেন না । 
অগত্যা মা তাহাব জেদ বক্ষা কবিবাৰ জন্য পিঁডিণ উপব কাঞ্বিগ্রহের ভ্যায 
দণ্ডাষমান হইলেন এবং পুজা এঞহণ ববিযা সেই ভাক্তেবই আহাবেৰ ব্যবস্থা 
কবিতে ছুটিলেন। 

উমেশবাবু লিখিতেছেন £ একবাব জধবামবাটীতে মাকে বলিলাম, 
“আমরা তিনচাব,দিন পক্ইে দেশে যাব, আমাদেব ইচ্ছা আপনাব অন্নপ্রসাদ 
শুকিষে নিয়ে যাই |? প্রসাদ পাওয়াৰ পব মা মাকে ডাকিয়া বলিলেন, 
এ গো-তোমব সেই জিনিষ । মা একখান বেকাঁবিতে ভাহাঁব অন্ন- 
প্রসাদ বাখিয়াছিলেন। তাহাব ঘবেব »ন্মুখে একখানা টিন ঝুলানে। ছিল, 
আমি প্রসাদ ওকাইবাব জন্য বেকাবিখানী উহাঁব উপবে বাখিতেই মা! 
বলিলেন, দেখো যেন কাকে মুখ না ৫য় আমি বলিলাম, এখনই ফিবে 
এসে এখানে বসব ॥ কিন্তু বাহিবেব ঘবে যাইয়া ভামাক খাইতে খাইহুত 
গ্রসাদেব কথা এবেবাবে বিস্মৃত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রায় তিনটাৰ 
সময় ঘুম ভাজিবামাত্র ভিতবে যাইয়া দোখ,মা সেই ভাবেই বসিয়া আছেন ! 
জিজ্ঞাঁসা কবিলাম “মা, আজ আপনি বিশ্রাম কবেন নাই ৮ মা বলিলেন, 
'না বাবা, তোমাৰ ওটিতে পাছে কাঁকে মুখ দেয়, সেই কন্তে বসে আছি।, 

ত্বামী তন্ময়ানন্দ লিখিতেছেন £ একবাব আমি ও পতিতপাবন মণ্ডল 
কোয়ালপাড়া হইয়া জয়ধামবাটী যাই । যদি মাব বাড়াতে পৌছিয়া তাহাৰ 
একটু সেবা করিতে পাবি, তবে জীবন ধন্ত জ্ঞান করি--এইরপ চিন্তা 
করিতে করিতে এবং মুখে জিয় মা, জয় মা” বলিতে বলিতে জম্বরামবাটা 
পৌছিলাম। বাড়ীব ভিতর গিয়া দেখি, মা একটি বাটিতে তেল লইয়া 


১২৬ শ্রীঞ্রীসারদ দেবী 


প1 ছুইখানি মেলিয়। বসিয়া আছেনএমনে হইল যেন আমাদের জন্তুই 
অপেক্ষা করিতেছেন। আমর ছুইজনে প্রণাম করিয়া! তাহার শ্রীপদ প্রান্তে 
বসিলাম, তিনি আমাদিগকে কুশল-প্রশ্ব করিলে তাহার উত্তর দিলাম এবং 
তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই এ বাটির তেল হাঁতে ঢালিয়। তাহার পায়ে 
ধীরে ধীরে মাখাইতে লাগিলাম । মা বলিলেন, ই পায়ে একটু জোবে 
জোরে মাখাও তো, এটাতে বাতি ।॥ প্রায় আধঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে মা 
বলিলেন, “বেলা হয়েছে, ঠাকুরপুজে। কন্তে হবে ।  (আমাব মুখের দিকে 
চাহিয়া ) এবার হ'য়েচে তো? ফিরিবার পথে পতিতপাবন বলিল, “দেখুন, 
আমিও মনে মনে এই চিন্ত! করেছিলুম যে, গিয়েই বদি মার একটু সেবা 
করতে পাই ! 

শ্রীহরিবল্পভ ঘোষ বলেন * এক বসব ৬দোপ-পুণিনাৰ দিন সকলে 
চারিজনকে (ভ্রাতুষ্পুত্র নির্গুন, দুটি ছাত্র উপেগ্রনাথ নন্দ ৪ 
বৈকুটনাঁথ সেন, যোগেন্দ অচাষ ) সঙ্গে লইয়া গ্কর গাড়ীতে কোয়ালপাডা 
পৌছি। আ্ীঞ্রীমা তখন জগদন্বা-মাশ্রমে ছিলেন । গাড়ী হইতে নাশিতেই 
জনৈক ব্রহ্মচারী আমাদের চাধ্জিনকে মাকে প্রণাম কবিবাৰ জন্য লইয়া! 
গেলেন, কেবল যোগেন্দ্র গাড়ীতে রহিল । বিকাঁলকেলা এ প্রন্মচারা 
আসিয়। কহিলেন, আপনাদের ভিতর যিনি সকালে মাকে প্রণাম কবেন 
মাই কেবল তিনি আনুন যোগেন্দ তাহার সঙ্গে চন্সিল। আমিও পশ্চাং 
পশ্চাৎ যাইতেছ্ছি দেখিয়। তিনি বলিলেন, আপনার তে। সকালে দর্শন হয়ে 
গেছে, আর আসবেন নী।' অনেকদিন পুব হইতে দোল-পুরিমায় মার 
পাদদন্মে আবীর দেওয়ার একান্ত ইচ্ছা! ছিল। কটক হইতে যাত্রা কবিবার 
সময় উহ! সঙ্গে লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাড়াতাড়িতে ভুল হইয়া 
যায়। পুনরায় ঝিঞ্ণুগুরে পৌছিয়া উহা কিনিয়া লইব স্থির করি, কিন্তু 
সেখানেও ভূল হয়। এখন আবীর তো সঙ্গে নাইই, অধিকন্ত সেবকটি মার 
কাছে যাইতেও নিষেধ করিতেছেন। নিষেধ সত্বেও মনের আকুলতায় আমি 
যন্ত্রচালিতবৎ অগ্রসর হইতেছি দেখিয়া তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার বারণ 
করিলেন। মনের দুঃখে ফিরিয়! ফাইবার চেষ্টা করিলাস, কিন্তু সম্মুখে 
ঝোড়জঙগল ব্যতীত কোন পথ দেখিতে পাইলাম না'। স্তব্ধ হসুয়া ঈাড়াইয়। 


মা ১২৭ 


আছি, আব ফিবিষা ফিবিয়া আশ্রমেব দরজার দিকে তাকাইডেছি এমন 
নময যোগেন্্র আসিযা বলিল, “হবিকাঁকা, শীগ গিব আনুন, মা ডাঁকচেন 1? 
ভিতবে যাউয| দেখি, উ্লানে একটি ট্রালেব উপব মা বসিবা আছেন-_-ঠাহাব 
“কালে ফাগেব খালা প্রণা শিতই মা বলিলেন, “ওবে,। আজ যে 
দোল-পণিমা, ফাগ দিতে হয) আমি পবিপূর্ণ-প্রাণে পাদপন্মে আাবীব 
দিহা পুনবাষ প্রণাম কর্লাষ। 

এুগীবাকান্ত শিশ্বাস লিখিতে'ছন « জযবামবাটীতে ছুপুববেলা খাইিতে 
বসিযাছি, সাক্ষে যতীন-দাদা ও গ্রসন্ন-মামা বপিধাচ্ছেন, আব গ্রাহীমা নিজে 
পরিবেবণ কবিতেছেন । আমি মন মনে সাকে অন্ন নিবেদন কবিতেছি 
এমন সময মাঁ আলিয়া বলিলেন, এ তো [তাকুবেব ] প্রসাদ , এই ছ্যাখ, 
আমি নিজেও প্রসাদ কবে দিচ্ি) এই বলিযা মা শিজহাত আমা থাল। 
£ইতে গুটি অন্ন লইয়া পুখে দিধা আবাব আমাব পাতে শ্িলেন। বিদায়ের 

বু মাধ হস্তে দেয়া অঙসাদ ফাওগ্খাৰ অভি প্রাযে জল চাতিলাম । মা 

নজে কলসী হহতত জল ঢায দতে লাগিলন 1 এসন জন কখনও খাই 
নাই, মনে হইল ঘেন স্রধা | আমি, যভীন-দাদা ও চাক-দাঁদা তিনজাননগ 
সহ তানুঙব বর্ল।ম এব শাধবাব চাহিষা পান বব্তে লশাগিলাম। আখ 
বাঁববাবদতে লাগিগলন ও মৃহুমুদ্ হাঁসতে লাগিস্মান | ৫তীন-দাদা বালযাঈ 
যলিজেন, “মা, এ তো জল নয-ক্সুখাঁ॥ ভাই বাবখাব থেতে হচ্ছে হচ্চে 1? 
না বলিলেন, তা হবে 

শামী প্রশানস্তানন্দ বলেন হ “আমাৰ মাঠাববোগেব পব শ্রশীমাব ছখি 
দর্শন কবি এবং তাহাকেই আমাব মা বলিযা জ্ঞান হইতে থাকে । ইহার 
পবে যখনই মাব সঙ্গে আমাব সাক্ষাৎ ও মেলামেশা হইষাছে, পেটেব 
ছেলে মত ব্যবহাব কবিষাছি ও পাইফাছি + কখনও ব্যতিঞ্রম হয নাই। 

“ছেলেবেলা হইতে আমার খুব ঘোডায চডাঁব সখ ছিল। জিবট্য! 
হইতে ভাক্তাব বোজ ঘোড়াষ চভিয়া জযবামবাটীতে আসিতেন। মাকে 
ধবিয়া বসিলাম,--'মা, ভূমি ডাক্তাকে বলে দাও, আমি তাব ঘোড়ায় চডে 
একটু বেডাব। ঘোড়াট। খুব দুষ্ট ছিল বলিয়া মী বাববাব শিষেধ করাতে 
উত্তেজিত হইয়া বুলিলাম, “তুমি বাপে জন্মে ঘোড়ায় চডা দেখনি বলে ভয় 


১২৮ শ্রীঞ্রীসারদা দেবী 


করচ, আমি ঢের ঘোড়ায় চড়েচি। অনিচ্ছা! সাও মা ডাক্তারকে বলিলেন, 
ছেলে ঘোড়ায় চড়তে চায়, তোমার ঘোড়াট! একবার দিও তো বাপু !” 
ডাক্তার সানন্দে সম্মত হইলেন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িবামাত্র সে একেবারে 
জিবট্যার দিকে ছুটিল ; কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিলাম না। অনেকদুব 
যাওয়ার পব বনুকষ্টে তাহাকে ফিরাইলাম বটে, কিন্ত সে ঝোডজঙ্গল বাঁশ- 
বনের ভিতর দিয়? চলিল। গা হাত ছড়িয়। গিয়া রক্ত বাহির হইতে 
লাগিল। অনেক কষ্টে ফিরিয়া আসিলাম। ম! একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া 
ততক্ষণ দরঙ্তায় দাড়াইয়াছিলেন আর বলিতেছিলেন, “কি হবে গো, 
ঘোডাটা যে একেবারে বেসামাল হ'য়ে চলে গেল 1” আমকে ফিবিয়া 
আসিতে দেখিয়া মা আশ্বস্ত হইলেন এবং গা হাত কাটিয়। গিয়াছে দেখিয। 
নিষেধ না শুনার জন্থা বকিতে লাগিলেন। পরিধানের কাপড়খানাও ছিডিয়। 
গিয়াছিল, মা তখনই একখান নৃতন কাপড় আনিয়া পরিতে দিলেন |” 


বিংশ অধ্যায় 
মা 
( পুবান্ুবৃন্তি ) 

শ্রীপ্রীমী তাহার সকল সন্তানের উপর কিভাবে লক্ষ্য রাখিতেন এবং 
ৃষ্টিমাত্রে মনের ভাব বুঝিয়া লইয়া সাধ্যানুযায়ী পুর্ণ করিতেন, তাহা ছোট 
খাট ঘটনায় নিত্য পরিস্ফুট হইত। শ্রীমতী ছূর্গাদেবী বলেন $ মার 
অস্থুখের পর একবার জয়রামবাটী যাই । সরলাদিদি তাহার সেবার জন্য 
আসিয়াছিলেন, তিনিই সমস্ত ফাইফরমাস কাঁজকন্ন করিতেছেন। আমাকে 
মা] কোন কাজের কথা না বলায় দুঃখিত মনে বসিয়। আছি, আমার মুখের 
দিকে চাহিয়াই বলিলেন, "মুখটি কেন ভার ক'রে বসে আছ মা? এস 

আমার পা! টিপবে, পাকা চুল তুলবে ।, 
শ্রীমতী প্রফুল্পমুখী বস্থু লিখিতেছেন ঃ একদিন বিকালে “বৌ”; শ্রীত্ীমার 


শিস পাক পপ এআ পাশা শিপ পপ কাশি জীপ পাপা পাপ পি ছাপা 


১. ওল্রীমার অন্ততম! সেবিকা 'নবাসনের বৌ, শ্রীমতী মন্দাকিনী রায়। 


মা ১২৯ 


লেপ, তোঁষক ইত্যাদি ছাদ হইতে আনিয়া ওয়াড পবাইয়া বিছানা কবিতে 
লাগিলেন । আমি সেইদিকে তাঁকাইয়া আছি--যদি এ কাজটি করিতে 
পাই ! বৌ কাজ সারিয়া চলিয়া? যাইতেই ম। ঘরে আসিলেন এবং বিছানা 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিলেন “দেখচ মা, সব ভুল ক'বে রেখেচে” 
ওয়াড়গুলো ওলট পালট কবে পরিষেছে ! তুমি মা, ওগুলো খুলে, 
লেপের আর তোষাকেব ওয়াড় বদলে পবিয়ে ঠিক কবে বিছানাট। ক'বে 
দাও তো 

সকল সময়েই দীনছুঃখী সন্তানেৰ উপব আশ্রীমাব বিশেষ করুণ! 
প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছে । শ্রীশচন্দ্র ঘটক বলেন £ আমাব বাবার 
মাতুল এক বৃদ্ধ কলিকাতায় থাকিতেন ; তাহাব অবস্থা কপর্দকহীন 
বলিলেও হয়। তিনি ছেলেবেলা হইতে আমাকে ভাঁলবাঁসিতেন এবং 
সন্ভাবপূর্ণ ছিলেন! আমাব ইচ্ছা হইল, তাহাকে একবার মাতি-দর্শন 
কবাইয়া আনি । তাহাব মত লোকেব ভাগ্যে মাতৃ-দর্শনের সন্তাবন! 
আছে জানিয়া বুদ্ধ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আমাব পবামর্শে এক 
পয়সার বাঁতাসা কিনিয়া সঙ্গে লঈলেন। মাকে প্রণাম করিয়া সন্কোচেব 
সহিত সেই বাতাস! বাহিব করিবামাত্র মা একখানা বাতাসা হাতে শিয়া 
তখনই মুখে দিলেন । 

একবাব ছুইজন পুরুষ ও ছুইজন স্ত্রীলোক--অতি দবিদ্র, পরণে ময়লা 
কাপড়,গায়ে ছেড়া জামা-মার কাছে আসেন। মা তাহাদের কথা শুনিয়া 
সান করিয়া আসিতে বলেন । স্ানান্তে ভিজা কাপড় পবিয়া আদিলে 
মা সেই অবস্থায়ই তাহাদিগকে মন্ত্র দিয়া বলিলেন, 'হাকি কষ্ট, হা কি 
কষ্ট! এত কষ্ট ক'রে তোমরা এলে গো! (সুশীল দত্ত প্রমুখ ভক্তদের 
প্রতি) ভক্তিব টানে এখানে এসেছে !, 

শ্রীলক্মণচক্্র চট্টোপাধ্যায় বলেন £ এক বৎসর মহাষ্টমীর দিন আমব। 
অনেকগুলি ভক্ত ঘরের ভিতর গ্রশ্রীমার পায়ে ফুল দিয়া প্রণাম করিয়াই 
বাহির হইয়া আসিলাম, তাহার শরীর তেমন সুস্থ ছিল না। একটি লোক 
উঠানে দাড়াইয়াছিল, মা তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন» “তোমার বাড়ী 
কোথা বাবা? সে বলিল, “তাজপুরে |” মা বলিলেন, তুমি দাড়িয়ে 

৯ 
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কেন বাবা, তুমিও পায়ে ফুল দিয়ে যাও।” লোকটি নিঃসক্কোচে ঘরে ঢুকিয়া 
পায়ে ফুল দিয়া প্রণাম করিল । সে জাতিতে বাগ.দি ।২ 

শ্ীশ্রীমার দৈনন্দিন অঠি সাধারণ ব্যবহারও মাতৃত্বের মহিমায় সমুজ্জল 
থাকিত এবং সমীপাগত সন্তান প্রাণে প্রাণে উহা উপলদ্ধি করিয়া ধন্য 
হঠত। রাধুব খুড়াশ্বশুর তাজপুরের ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে মা নিমন্ত্রণ- 
পত্র লিখাইতেছেন ? বলিলেন, “লেখ বাবাজীবন | রাধুর মা শুনিয়। 
বলিলেন, “সে কিগোঁঃ সে যে তোমার বেয়াই 1 মা উত্তর দিলেন, তা 
হোক, সে আমাকে মা বলে আনন্দ পায়, আমি তার কাছে তাই ।' [সা 

মাণিকতলা বোমার মামলার আসামী খুলনার বিজয়ুকুমার নাগ 
প্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসেন গ্রীরামচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে । মা ঘোমট। 
দিয়া আছেন দেখিয়াই ব্জিয় বলিয়া উঠিলেন, “আমি তোমাকে দেখতে 
এলুম, তুমি যে মুখ ঢাক। দিয়ে রইলে ?, মা মুখের কাপড় সরাইয়া দিলেন 
ও ছুই হাতে বিজয়ের চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন । বিজয়ের বম তখন 
ষোল সতর বছর । 

স্বামী তন্ময়ানন্দ একদিন প্রীশ্রীমাকে বলিলেন, “মা, আমি পাড়াগেঁয়ে 
লোক, কখন আপনাকে আপনি” বলি, কখন বা তুমি” বলে ফেলি-- 
আমাদের তুমি” বলা অভ্যাস। আপনার কাছে কত যে অপরাধী হই, 
তার কি হবে ?? মা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “তাতে আপবাধ কি? 
মার সঙ্গে ছেলে কি অত হিসেব কিতেব ক'রে কথ কইবে ? 

শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যাঘ্বের পথ চলিতে চলিতে পান খাওয়ার অভ্যাস 
ছিল। পান ন। খাইয়া তিনি পথ চলিতেই পারিতেন না; দাতের অস্তখ” 
থাকায় খড়িকাও ব্যবহার করিতে হইত। তাহার গভধারিণী ব্যতীত আর 
কেহ ইহা জানিত না। জয়রামবাটী হইতে আরামবাগ যাওয়ার সময় 


2 পা শাপলা পা পপ পপি পা পস্প পি পাপা 


২ কোয়ালপাড়া মঠে গৌরী-ম1 তথাকার এক বাঁগদি ছেলেকে দেখাইয়া! বলিয়া- 
ছিলেন, “মা, এই ছেলেটি বেশ মা প্রস্নদৃষ্টিতে ছেলেটিকে দর্শন দিলেন--সে কি 
হাসিমুখ ! কাশীতে ছুর্গাবাড়ী যাওয়ার লময় খা্যাদা গুণা' হাত জোড় করিয়। গ্রণাম 
কারিতেই মা সন্েহছৃষ্টিতে তাহার র্রিকে তাকাইলেন। [বি] 


মা ১৩১ 


প্রীঞ্রীমা তাহাকে পাতাৰ ঠোঙায় কতকগুলি পান দিয়া বলিলেন, “এইগুলি 
পথে খাবে । ঠোগাটি খুলিয়া দেখা গেল, তন্মধ্যে একটি খড়িকা সবত্বে 
বন্ষিত আছে ! 

নলিনবাবু শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে গিয়াছেন, মা পুলিপিঠা কবিয়াছিলেন, 
আনিয়া খাইতে দিলেন। নলিনবাবু বলিলেন, “মা, আমার গভধাবখিণী দেত 
বেখেচেন, এখন অশৌচ--এ অবস্থায় আমি খাব? মা কহিলেন, “তাতে 
দোব কি বাবা, আমিও তো মা, আমি দিচ্চি, এখানে কিছু দোষ নাই | 

আস্থবেন্্রনাথ বায় বলেন £ বালিগঞ্জ হইতে আমরা চারিজন একসঙ্গে 
দীকা নিতে জয়বামবাটী যাই। বিফুপুবে শিবুবাধু নামে আৰ একজন 
আমাদেব সঙ্গে মিলিত হন , তিনি শ্রাগ্রীমাকে দর্শন কবিতে যাইতেছিলেন । 
সকাল বেলা ধিঞ্ুপুবে চা-পানেৰ সময় শিবুবাবু ডিম খাইতে চাহিলেন, 
কিন্ত তাহাব একান্ত ইচ্ছা সন্বেও আনব তাহাকে খাইতে দিলাম না। 
য়বামবাটী পৌছিবাৰ পরদিন আমাদের দীচ্ষা হয়। তাহাৰ পরদিন 
ছুপুবে প্রসাদ পাওয়া সময মা নলিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, ছছেলেদেব 
জগ্তে যে ডিম বান্না হযেচে,দিয়ে যা। (শিবুবাবুকে দেখাইয়া) এই ছেলেটিব 
পাতে দুটো দে, আব সকলকে এক একটা দে। ও খেতে চেয়েছিল, 
ছেলেবা খেতে দেয় নি। আকাঙ্খা অপূর্ণ বাখতে নাই, খেতে খেতেই 
ছেডে যাবে । তোমবা বাবণ কল্পে কেন? শিবুবাবু কাদিষা আকুল । 

শ্রীমতী কমলা ঘেষ বলেন £ জগদন্বা-আশ্রমে জশ্বীমা একঝুডি আম 
কিনিয়া ঢে'কিশালে আমাকে ও ভূদেবেৰ স্ত্রীকে ডাকিযা বলিলেন, তোমবা 
দুক্তনে এখানে বসে আমগুলি খাও ।” সেইদিন বিকালে আবাব কতকগুলি 
কচি তাল আন।ইলেন ; ভুদেব কাটিয়া দিতে লাগিল, আব আমবা৷ খাইতে 
লাগিলাম। সেইদিন হইতে তাঁলশীস আর আমি মুখে কবি না, আম 
খাওয়ারও কিছুমাত্র আগ্রহ নাই । 

স্বামী বরদানন্দ, গ্রীদ্ধিজেন্্রনাথ অধর প্রভৃতি জয়ুবামবাটীতে 
আসিয়াছেন। শ্ত্রীশ্রীমাব জন্ত তাহারা বাঁকুড়া হইতে উত্তম দানার গুড়ি 
চাউল, ফুলকপি ইত্তাদি সঙ্গে আনিয়াছেন ॥ সেইদিন রাত্রে এবং পবদিন 
ছুপুববেলা আহারের সময় দেখা গেল; ম। ঠিক সেই জিনিবগুলি তাহাদের 


১৩২ শ্রীশীসারদ|! দেবী 


জন্য রন্ধন করিয়াছেন । তজ্জন্ত অনুযোগ করায় মা উত্তর দিলেন, বাবা, 
তোমর1 না খেলে কি আমি খেতে পাঁবি ? 

স্বামী তপানন্দ বলেন 2 একবাব কলিকাতা হইয়। জয়বামবাটা 
যাইতেছি, শরৎ-মহাবাজ মর জন্য ছুইঝুড়ি আম এবং কিছু সন্দেশ সঙ্গে 
দিলেন । বিঞুপুবে পৌছিয়া গরুব গাভীতে চাঁপিবাঁব পব ভীষণ বডডবৃষ্টি 
আরম্ভ হইল । মাকে নিজেব কিছু দিবার সামধ্থ্য নাই, শবৎ-মহাবাজ কিছু 
জিনিষ সঙ্গে দিয়াছেন, তাহাও বুঝি পৌছাইতে পারিলাম না !- ভাবিয়া 
মন উতলা হইল। সন্দেশের হাঁড়ি বুকের নীচে আগলাইয়া রাখিলাম ; 
ক্রমে প্রকৃতি শান্ত হইয়া আসিল । ছুপৃববেলা মা যখন খাইতে বসিয়াছেন, 
সেই সময় জয়বামবাটী যাইয়া উপস্থিত হইলাম । আমাৰ বডই সাধ ছিল, 
একপিন মার আহারের পর তাহাব পাতে বসিয়। প্রসাদ পাঁইব। মা 
চিরকালই আগে ছেলেদেব খাওয়াইয়া পবে নিজে খাইতেন এবং খাওয়া 


হইয়া গেলে ছেলেঙ্গিগকে কিছু প্রসাদ [ সাধাবণতঃ ছুধভাত ] পাঠাইযা. 


দিতেন। আমি যাইয়া পৌছিবামাত্র মা কেদাবেব মাব দ্বাবা জলখাবাব ও 
একছিলিম তামাক পাঠাউয়া দিলেন । আমি যে তামাক খাই, তাহাঁও মা? 
অরগত আছেন ! কেদারেব মাব মুখে শুনিলাম, মা আমাৰ জন্য সকাল 
হইতে কেবল ঘব-বাহিব কবিয়াছেন-- একএক বাব গ্রামেব প্রান্তে যাইয। 
মাঠের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া কাতবকণঠে বলিয়াছেন, 'বাছার আঘাঁৰ 
ঝড়বৃষ্টিতে না জানি কত কষ্টই হয়েছে ।, নিজেৰ খাওয়া শেষ হইলে মা 
আমাকে ভিতবে ডাকিয়া পাঠাইলেন । শালপাতায় আহাব কবিয়াছিলেন, 


এ পাতে আমি খেয়েচি।, 

শ্রীহরিপদ মাঝি বলেনঃ কোন ঘটনায় আমার কোয়ালপাড়া মঠে 
যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। কলিকাতা! যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীমা পুজনীয় শরৎ- 
মহারাজের সঙ্গে কোয়ালপাড়া আসিয়াছেন ; ছুপুববেল! থাকিয়া বিকালে 
রওনা হইবেন। মঠ লোকজনে ভন্তি। আমি মাকে স্মবণ করিয়া 
কাদিতেছি, ৪আর মনে মনে বলিতেছি, মা তে! জগজ্জননী, আমার অন্তরের 
ব্যথা নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেছেন । ক্ষেতে কাজ করিতে গেলাম, কিন্ত 


ক 


প্রসাদী জিনিষ সমস্তই চারিধাবে সজ্জিত ছিল ; বলিলেন, 'ব'সে গড় বাবা, 


/ 


মা ১৩৩ 


কাজে মন বসিল না। এমন সময় স্বামী বিদ্যানন্দ আপিয়া বলিলেন, পদ, 
মঠে আয়” আমি বলিলাম, “মঠে যাবার যে নিষেধ আছে-_কেশবানন্দ- 
মহারাজ মানা করেছেন” হারাজই তোকে ডাকচে'__বিদ্তানন্দজীর এই 
কথায় আশ্বস্ত হইয়া মঠে যাইশ্যেই কেশবানন্দ-মহারাঁজ বলিলেন, ম। 
তোকে ডাকচেন, যা” ঠাকুর-ঘরের পশ্চিমের ঘরটিতে মা খাটের উপর 
পৃশ্চিমাস্্া হইয়া! বসিয়াছিলেন, তাহার পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া সাষ্টাঙ্ 
প্রণাম করিয়া উঠিতেই আমার হাতে একখানি প্রসাদী লুচি দিয়া বলিলেন, 
'ঘ বাব, এবার অনেক লোক ; বাঁসনা পু হ'য়েচে তো & 

স্বামী মহেশ্ববানন্দ যেবাঁর কলিকাতায় মার বাড়ীতে প্রথম যান, 
সারদানন্দ-মহারাজ জরে শধ্যাগত ছিলেন । গ্রাশ্রীমা তাহার হাতে একটি 
উ(ক] দিয়া বলিলেন, “বাবা, এটি বাবুবানের হাতে দিয়ো; ঠাকুবের পুজো 
দেবে আর শরতেব নামে তুলসা দেবে) 

প্রভাকব মুখোপাধ্যায় আরামবাগ হইতে শ্রীশ্রানার কাছে আসিবার 
সময় ছেলেটির হাম হইয়াছে দেখিয়াছিলেন। যখন তিনি বাড়ী ফিরিয়া 
যাবেন, মা নিজে ভাহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, 'কামারপুকুরে 
শীতলার পুজো দিয়ে যাবে ॥ 

ছেলেদের জন্ শশ্রীমার ভাবনার অস্ত ছিল না। পাছে তাহারা ঘট না- 
চন্ক্র বিপ অবস্থায় পড়িয় কষ্ট পায়, তজ্জন্য সবদাই শঙ্কিত থাকিতেন। 
বিভূতিবাবু বলেন 2 তখন স্বদেশে কাজে লিপ্ত যুবকদের উপর সরকারের 
বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং মাঁর কাছে যে সকল ভক্ত আসিতেন, পুলিশের 
লোক আপিয়া নিত্য তাহাঁদেব সন্ধান লইত। একবার বাঁকুড়া জেলার 
পুলিশের বড্কর্তা গ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাকে দর্ণন করিতে অভিলাধী 
হন। আমি তাহাকে শিরোমণিপুর হইতে সঙ্গে করিয়। জয়রামবাটীতে লইয়। 
যাই । তাহার আগমনের কথা শুনিয়া মা ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন, 
'€কে ডেকে নিয়ে এস ভোলানাখবাবুর পায়ে বুট পরা ছিল; বেল! 
অধিক নাই দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, ভিতরে যেতে হলে আমাকে 
বুট খুলতে হবে মা সেইকথ। শুনিয়া বলিলেন, আমি যাচ্চি। মা 
বারান্দ।য় আসিয়! দাড়াইলেন এবং ভোলানাথবাবু করজোড়ে প্রণাম করিলে 


১৩৪ ্রীীসারদা দেবী 


আশীর্বাদ করিলেন, “তোমার ভক্তি হোক ।” তারপরে ম! এক বাটি জিলিগী 
আনিয়া তাহাকে খাইতে দিলেন। শরীর অনুস্থ থাকায় তিনি অল্প একটু 
মুখে করিয়া বলিলেন, “মা, আপনার কি ভয় হয়_-এখানে যে-সব লোক 
আসে তাদের নাম লেখা হয় বলে? আমি বলিলাম, য় কেন হাবে 
মা কিন্তু ঘোমটার ভিতর হইতে আস্তে আস্তে কহিলেন, “না বাবু, আমাৰ 
ভয় হয়।॥ ভোলানাথবাবু কহিলেন, ভিয় কিসেব মা, আপনি কি বলতে 
পারেন, কোন ভক্ত লোককে কষ্ট দেওয়া হয়েচে? যারা ছুষ্ট লোক 
তাদেরই ভয়েব কথা । আমি যতদিন আছি, ততদিন ভয়ের কোন কারণ 
নাই ।” এই কথায় মা তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন, “তুমি দীর্ঘজীবী হও 1? 
প্রায় পনর মিনিট কথ। কহিয়া পাঁলকিতে চাপিয়া যাইতে যাইতে 
ভোলানাথবাবু বলিলেন, আমার দেহ সম্বন্ধে মাকে কিছু বলে না? আমি 
বলিলাম, “আমি ওসব পারব নী।, তিনি চলিয়া গেলে মা আমাচুক 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কি ঝলেছিল ? আমি বলিলাম, “ওর শরীরেব কথা 
আপনাকে বলতে বলেছিল, আমি বল্লুম, পারব না ।” মা বলিলেন, 'পাববে 
না কেন? ওসব লোক বেঁচে থাকলে 'মনেকের উপকার হয় ।”৩ 

ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল প্রত্যেক বংসর অক্ষয় তৃতীয়াব দিন 
নৌকাযোগে সপরিবার বেলুড় মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। একবাব 
দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে খুব জলঝড় হয় এবং তাহারা কোনও রূপে 
কুলে অবতরণ করিবামাত্র নৌকাখানি ঝড়ের বেগে ছিটকাইয়া দৃবজলে 
চলিয়া যায় । সেদিন অনেকরাত্রে তাহারা কলিকাতার বাসায় প্রত্যাবর্তন 
করেন। পরদিন সকালে ডাক্তার শ্রীশ্রীমাকে সেকথা জানাইলে মা 
বলিলেন, তুমি আমাকে ছুঁষে প্রতিজ্ঞা কর, আব কখনো অক্ষয়তৃতীয়ার 
দিন নৌকে। ক'রে মঠে বা দক্ষিণেশ্বরে যাঁবে না), 

অহেতুক করুণার বশে শ্রীশ্রীমা! বহু সন্তানের ছুরারোগ্য ব্যাধির ভোগ 


পেপসি পাপ পাত পিপি সি সক সপসপিপ পাস শি 


* গ্রাস্থপ্রণয়ন-কালে ভোলানাথবাবু হাওড়ার পুলিশ-সুপারিণ্টেপ্ডেপ্ট । তৎসম্পকিত 
ঘটনাটি যথাযথভাবে বণিত হইয়াছে কি-না জানিবার জন্ত তাহার অভিমত লইতে যাই । 
তিনি বর্ণনাটি পড়িয়াই বলেন “ঠিক হয়েচে 1? 


মা! ১৩৫ 


নিজের দেহে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন ৷ শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবী 
বলেন $ আমি যখন জয়রামবাটীতে দীক্ষা নিতে যাই, সেই সময়ে আমার 
হাতে একগাছি রূপার তাগা ছিল, হিষ্টিরিয়া রোগের প্রতিকারের জন্য | 
উহাতে যে বিশেষ কিছু উপকাঁক হইত এমন নহে । বোগের কথা কেহ 
স্মরণ করাইয় দিলে সেইদিন অনিবারধরূপে উহ1 ঘটিত এবং ক্রমাগত পাঁচ- 
সাত দিন নিত্য সন্ধ্যার সময়ে সুক হইয়া অনেক রাত্রি পর্ষন্ত স্থায়ী হইত । 
আমার হাতে তাগা দেখিয়া পাগলী-মামী উহ? কেন পরির়াছি জিজ্ঞাস! 
করিলেন । মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কেন সব কথা লোককে 
জিজ্ঞাস কর? কোন অসুখের জন্যে পরে থাকবে আর কি” তারপর 
আমাকে কহিলেন, “তামার আর এ তাগ। পরবার দরকার নাই মা, এ 
রোগ তোমাব অমনিই সেরে যাবে ৮ তদবধি সেই রোগ আমার আর কখন 
হয় নাই ; ইহার পরে তো কত হিষ্িরিয়া-রোগীরই সেব। করিয়াছি ! 

স্বরেন্্চন্দ্র রায় বলেন ঃ ববিশালে কয়েকটি যক্ষমারোগীকে দেখিবার 
ফলে সেই রোগ আমাব দেহে সঞ্চারিত হয় এবং সদ্দিকাশি হইয়া ও মুখ 
দিয়! বক্ত উঠিয়া শষ্যাগত হইয়। পড়ি । মনে হইয়াছিল আর বাঁচিব না! 
মরিবাঁব পুবে একবার শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে সাধ হয় ও এই মর্মে একখানা 
পত্র লিখি 2 “মা, আমার এই রকম অস্থখ-নাচিব না। সাধ, মরিবার 
পুর্বে একবার তোমাকে দেখি । আমি এখন নিঃস্ব, রুগ্রসাধ্য নাই 
তোমাব কাছে যাঈ ; কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলে ববিশালে আপিয়া আমাকে 
দেখিয়া যাইতে পাব । মা, একবাব আমাকে দেখিয়া যাও । মা আমাকে 
নিজের একখানি ফটো ও এক বৎসরের বাধানো উদ্বোধন (১৩১৯-২০) 
পাঠাইয়। উত্তরে লিখিলেন, “বাবাজীবন,.-.ভয় নাই, অস্ুখ তোমাব সারিয়া 
যাইবে । অতদূব যাওয়া আমার পক্ষে জভ্তব নয়। আমার যে কটো 
পাঠাইলাম উহাই দেখিও এবং উদ্বোধনখানা পড়িও।,* ফটো পাইয়। 
আমি যেন সাক্ষাৎ মাকেই পাইলাম, মনে হইল । ফটোখানি শিয়রে 
বাখিয়] দিলাম-_ক্রমে রোগ সারিয়া গেল। 





€ উদ্বোধনে এই সময়ে শ্রীশ্রীরা মরুষ্জ-লীলাপ্রসঙগ গ্রকাশিত হইতেছিল। 


১৩৬ শ্ীীগারদা দেবী 


প্রীঘোঁবনাথ ঘোষ ধর্মসাধনার অঙ্গ জ্ঞানে নিজের খেয়াল-বশে চলিয়া 
দাকণ কফ-বোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘকাল নানাপ্রকাব চিকিৎসা 
করিয়াও কোনরূপ ফল প্রাপ্ত হন নাই । তাহাব কাশিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা 
হইতেছে দেখিয়া মা কেবল বলিয়াছিলেন, বাছাব আমাৰ বড কষ্ট !, 
ইহাঁব পরে অল্পদিনেব মধ্যেই সেই বোগ একেবাবে সাবিয়া যায়। 

বিভূতিবাবু বলেন £ ব-- গ্রভৃতি বিলিফ-কার্ধ কৰিয়া জয়বাঁমবাঁটা 
আসিয়াছে । মা একটাকাৰ গবম গ্িলিপী আনাইলেন এবং ঠাকুবকে 
নিবেদন কবিয়। সেই জিলিগী ও মুডি সকলকে খাইতে দিলেন। আমবা 
বড মামাব বৈঠকখানায় বসিয়া যেই খাইতে যাইব, মা কহিলেন, “কপাটট। 
দিয়ে দিও) লোকে হা কবে তাকিয়ে থাকবে * পবে মা ব-কে দেখাইয়া 
আমাকে বলিলেন, “ছেলেটি কে? ৪$1 মনে গডেচে। কাশীতে যখন 
এল" মাথায় তখন চুল বেশী নাই--উস্কো খুস্কো। চেহাবা। আব এখন 
্াখ, কেমন [বপা] হ'য়েচে ! এই জন্যেই (নিজেব পা দেখাইয়া) এই সব 
| পায়ের অসুখ 10 

শ্রীপ্লীমাকে বোগযন্ত্রণা ভোগ কবিতে দেখিষা এক সময়ে কোন সেবক 
বলিয়াছিল, “মা, আপনি এত কষ্ট পাঁচ্চেন, কষ্টটা! আমায় দিন না ? একথাষ 
মা চমকিয়। উঠিয়া কহিলেন, বিল কি? ছেলে ! মা কখন ছেলেকে দিতে 
পাবে? ছেলেব কষ্ট হ'লে যে মাব আবো বেশী কষ্ট হয়ে থাকে । (শান্ত 
হষ্টয়।) আমি সেবে যাব, ভয় নাই ॥ [আ1] 

স সং সং সং 

বাহিৰ হইতে দেখিতে গেলে শ্রীশ্রীমাব ভক্তসেবা এক বিচিত্র ব্যাপাব 
বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু তাহাব কাছে উহ? কত সহজ ও স্বাভাবিক 
নিত্যকাব ঘটনা । সনয়ে অসময়ে নিত্য নৃতন লোক আসিতেছে, তাহাদের 
জাতিবর্ণণ নামধাঁম বা পদবী কোন কিছুই বিশেষ কবিয়া জানা নাই ; 
গ্রামেব লৌক অবাক বিস্ময়ে, কখনও বা কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া, তাহাদেৰ 
গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে- তাহাদেব প্রায় সকলেই যে ভদ্রঘবের সন্তান 
এবং অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদবীবিশিষ্ট তাহ? তাহাদেব আকৃতি ও 
চালচলন দেখিয়া! এবং কথাবার্ডা শুনিয়া অন্থুমান করিয়া লইতেছে ; কিন্তু 


মা ১৩৭ 


স্াহাকে কেন্দ্র কবিয়া এই সকল ভক্তেব গমনাঁগমন ও স্থিতি, তাহার মনে 
কোঁনবপ বিম্ময বা কৌতুহল তো নাইই, কি কবিষা তাহাদেব স্ুখস্াচ্ছন্দ্য 
বিধান কবিবেন তজ্জন্ত কিছুমাত্র উদ্বেগও নাই । কিন্তু তাই বলিয়া তিনি 
কোন সময়েই নিশ্চেষ্ট নহেন ; ।'নঃসক্কোচে, নিকদ্ধেগে তাহাদেব অভ্যাস ও 
কচিব অন্থুকূল দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সংগ্রহ ও প্রস্তত কবিয়া দিবাব জন্য তাহার 
কমেরও বিবম নাই । 

আগন্তক ভক্তদেব মধ্যে কেহ কেহ হযতো। বিদেশে চাকুধি কবেন এবং 
বুম হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধোযাৰ সঙ্গে সঙ্গেই চা-পানটি অভ্যাস কবিয়া 
বাখিযাছেন , শ্রাশ্রীমা পাত্রহস্তে অন্বেষণ ববিষা বেড়াইতে লাগিলেন, 
কাহাব ঘবে গাই দোহানো হইয়াছে একটু ছুধেব প্রযোজন, ছেলেবা চা 
খাতবে। 

জয়বানবাটীথ মত ক্ষুদ্র গ্রাম--তবীতবকাকী বিশেব বিছ্ব পাও যায় 
না; দৃত্বতাঁ হাট হইতে মধ্যে মধ্যে তবকাবী ও অন্যান্য ওব্য আনীত 
হইলেও তাহাতে সকল সময়ে কুলাষ না । লোকজন খাওযাইবাব মত ঘবে 
তেমন কিছ নাই, এমন সময় হতো কয়েকজন ভক্ত আলিযা উপস্থিত । 
শ্রাশ্ীমা তাহাদিগকে জলখাঁবাব খাইতে দিয়। প্রতিবেশীদের ঘবে ঘবে ঘুবিয়া 
কিছু তবকাবী সংগ্রহ কবিয়া আনিলেন। এদিকে পা খোভাইয়া চলিতে 
হইতেছে, পায়ে বাত। 

পল্লীগ্রামে সহজলভ্য মুড়িগুড় জলখাবাব সকল ভক্তেব মনঃপুত হইত 
না, সকলে খাইতেও পাবিতেন না। শ্রীশ্রীমা তাহাদিগকে ফলমিষ্রি- 
হালুয়াদি প্রসাদ ঠাকুবেব পুজান্তে খাইতে দিযা, আচলে খানিকটা মুভি ও 
লহ্কা! লইয়া বাবান্দাঘ পা মেলিয়া জলযোগ কবিতে বসিতেন। ভালব 
মধ্যে, শবীবের অনুবোধে, কেবল মিছবিধ সববৎটুকু গ্রহণ কবিতেন । যেদিন 
ববে মুড়িগুড ব্যতীত অন্য বিছু থাকিত না, সোদন তাহাকে কখন কখন 
অস্ুবিধায়ও পড়িতে হইত । শৌধেক্দ্রনাথ মজুমদাবকে মুভি, ফুটি আৰ 
গুড খাইতে দিলে তিনি দেখিয়াই বলিষাছিলেন, “একি খাবাব থেতে 
(দয়েচ ? এগুলো আমি খাই না।, তখন মাকে বুঝাইয়। বলিতে হয়, 
"বাবা, এখানে এই পাওয়া যায়, আর কিছু পাওয়া যায় ন7। এ খেলে 


১৩৮ গ্রীপ্রীসারদ!' দেবী 


অপকার হবে না, খাও বাবা । যখন কলকাতা যাব, তখন তোমাকে ভাল 
ক'রে খাওয়া ।, 

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা গুববঙ্গে মাছ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় এবং 
পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোকই ছুইবেলা মাছের ঝো'ল দিয়া ভাত খাইতে 
অভ্যান্ত। তাহারা! জয়রামবাটী যাইলে শ্রীশ্রীমা তাহাদিগকে মাছ খাওয়াইবাব 
জন্য বাস্ত হইতেন। কিন্তু ইচ্ছামাত্র সেখানে ভাল মাছ সংগ্রহ করা সকল 
সময়ে সম্ভবপব হইত না। 

এই সমস্ত অসুবিধা সত্বেও শ্রীশ্রীমা তাহাব ভক্ত-সন্তানগণকে খাওয়ানো। 
অতি সহজ জ্ঞান করিতেন। গৃহাগত আত্মীয়কুটুম্বেব মনস্তপ্ি বিধানে বিব্রত 
হইয়া মা তাহার ভ্রাতৃজায়াদিগকে অনেক সময় বলিয়াছেন, “ওগো, আমাৰ 
ছেলেপুলের কিছু জ্বালী নাই ; আমাব একশ” ছেলে যদি আসে, আমি 
সকলকেই আঅশটাতে পাঁবি ।” [ই] 

প্রীপ্রীমা তাহার প্রত্যেক সন্তানকেই যেন উত্তম বস্তুটি খাওয়াইতে 
চাহিতেন । কখন কখন এমন দেখা গিয়াছে যে ভক্তের এক এক করিয়া 
প্রসাদ গ্রহণ করিতে যাইতেছে আর মা প্রত্যেককেই প্রসাদী দ্রব্যেব মধ্যে 
যেটি স্বোংকৃষ্ট সেইর্টি দিয়া পরিতুষ্ট করিতেছেন । প্রথমাগত ব্যক্তি তাহাব 
কাছে উত্তম বস্তুটি পাইয়া সরিয়া পড়িল ; দ্বিতীয় ব্যক্তি অবশিষ্ট প্রসাদেব 
মধ্যে যেটি উত্তম বলিয়া বোধ হইল, সেইটি লাভ কবিয়া কৃতার্থ হইল । 
এইরূপে প্রত্যেকেই মনের মত বস্তুটি পাইয়া ভাবিতে লাগিল, মা তাহাকে 
বিশেষ স্েহ করেন ! 

ঞ্লীপ্রীমাব সকল সম্তানেবই উপর সমান আন্তরিক টান ও সীমাহীন স্েহ 
ভক্তদেব মনে একএক সময়ে অপূর্ব অন্ধুভূতিব সঞ্চার কবিত। নলিনবাবু 
বলেন £ বেলডিহার শ্যামদাস গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়৷ হঠাৎ একদিন মাকে 
দর্শন করিতে যাই। দেখা হইবামাত্র আমরা কিছু বলিবার আগেই মা 
কহিলেন, “আহা, তোমিরা কত রাস্তা ঘুরেচ বাছ। ! কত কষ্ট হ'য়েচে! 
আগে জল খাও ।” মা আমাদের ছ্ুইজনকেই নিকটে বসাইয়া মুডি-সন্দেশ 
খাওয়াইলেন 1 দুপুরবেলা প্রায় পনরজন একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিলাম । 
মা নিজে পরিবেষ্ণ করিত্েছিলেন ; আমার মনে হইতেছিল, মা যেন 


মা ১৩১ 


আমাকেই বিশেষভাবে খাওয়াইতেছেন ! এত লোকেব মধ্যে আমাৰ 
প্রতি অধিক সহ প্রদর্শন কবাতে, অন্তবে আনন্দিত হইলেও, লঙ্জা ও 
সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। আহাবান্তে সেই কথা অন্য সকলেব কাছে 
প্রকাঁশ কবিতে যাইয়া দেখি, সক.লব অনুভুতি একই প্রকাবেব হইয়াছে 
প্রত্যেকেই ইহ] অনুভব কবিয়াছে যে, মা তাহাকেই বিশেষ স্নেহ কবিয়া 
খাওয়াইযাছেন ! 

প্রীপ্রীমাবৰ এই স্বতঃস্ষত স্রেহধাবা কেবলমাত্র তাহাব সমীপাগত ও 
তাহাতে দেবী-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণেব পিপাসা চবিতার্থ কবিযাই নিবৃত্ত হইত 
না। জযবামবাটী গ্রামে ও তন্নিকটবর্তাঁ স্থানসমূহেৰ বহুলোকও সমযে 
সমযে উহা পান কবিয়। পবিত্ুপ্ত হইত। তবে কি-যে দেবছুর্লভ বস্ত্র তাহাঁব। 
বনুভাগ্যে ভোগ কবিবাব সুযোগ পাইয়াছে, তাহা ঘেন কিছুতেই বুঝিতে 
পাবিত না। বাহ জগতেব কাছে চিব-অনগুঞনমধী মা চতুষ্পার্ববতী লেক- 
দিগকে নিত্য দর্শনদান কবিযা ৪ তাহাদের প্রা সকলেবই কাছে তৎকালেব 
জন্য নিজেকে যেন আচ্চাদিত কবিয়া বাখিযাছিলেন ! এ সকল প্রতিবেশী 
ওপবিজন ব্যতীত, যাহাবা দিনেব মধ্যে দশবাব শ্রীঞীমাব সংস্পর্শে আসিতেন 
এমন ভক্তলোকদেব কাছেও তিনি নিজেব স্ববপ প্রাযশঃ গোপন বাখিতেন 
বলিয়াই মনে হয । উদ্বোধন-আপিসের কমচাবী শ্রীচন্দ্রমোহন দশ একদিন 
তাহাকে বলিধাছিলেন, “মা, আপনাকে কত দূবদেশ থেকে কত লোক দর্শন 
কবাতি আসে । আপনি তে! ঘকেৰ ঠাকৃবমাব মত পান সাজেন, স্তপাবি 
কাটেন, কখন বা ঘব ঝীট দ্রেন।৭ আপনাকে দেখে আনি তো কিছু 
বুঝতে পাবি না ।” তাহাতে মা উত্তব দেন, চন্দ্র, তৃমি বেশ আছ; আমাকে 
তমা বুঝবার দবকাব নাই ) 

উপযুক্ত লোক পাইলে স্বামী সাবদানন্দ গ্রীগ্রীমার জন্য কলিকাতা হইতে 
ফলমিট্ি পাঠাইয়া দিতেন । কখন কখন সম্পন্ন গৃহস্থ-ভক্তেবাও মাতৃদর্শনে 
আসিবাঁর সময় ফলমিষ্টি সঙ্গে লইয়া আমিতেন। এসকল দ্রব্যেব কিয়দংশ' 
মা কামারপুকুবে ৬বঘুবীবেব ভোগেব জন্য পাঠাইভেন ; কিয়দংশ গ্রামস্থ 


পিপিপি পাপ 





সপ্ত পিপল উন পিপিপি পি? পা 


৫ শ্রীশ্রীমাব সন্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, গছাই-চ।পা বেবাল? 


১৪০ শীশ্রীনারদ। দেবী 


৬সিংহবাহিনী ও অন্টান্ত দেবতাকে দিতেন এবং বাঁকী সমস্তই ঠাকুরকে 
নিবেদন করিয়া, পরিমাণে অধিক হইলে, ভক্তমণ্ডলী ও আত্মীয়স্বজন ব্যতীত 
গ্রামবাসীদেব মধ্যেও বন্টন কবিতেন । মাঁব বাড়ীতে প্রসাদভোজনে গ্রাম- 
বাসীরা কিরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিল তাহার একটি চিত্র প্রদান করিলে মন্দ হয় 
ন1। উমেশবাবু লিখিতেছেন £ একবাঁধ জয়বামবাটীতে মার জব হয়। তাহাব 
অস্থুখ শীঘ্র সারিয়া৷ গেলে ৬সিংহবাহিনীব পুজ। দিব মানত করিয়াছিলাম। 
প্রায় সকলেরই ইচ্ছা ছিল দেবীকে একটি পাঁচ দিয়া পুজা দেওয়া হয় । 
মাকে সেই কথা জানাইলে মা পাঠার পবিবর্তে কিছু মিষ্টি আনাইতে 
বলিলেন ।৬ তদন্ুসাবে কয়েক টাকাব রসগোল্লা আনাইয়া ৬সিংহবাহিনীকে 
পূজা দেওয়া হইল। স্থিব হইল, বিকালবেল! সেই প্রসাদ সকলকে বিতবণ 
কবা হইবে । প্রায় চাক্টাব সময় ঘন্টাধ্বনি কবা হইল ; অগ্ক্ষণ পবে 
দ্িতীয়বাব ঘণ্টাধ্বনি কবিবামাত্র দলে দলে আবালবৃদ্ধ সকলে কেহ বাটি কেহ 
বা ডালা হাতে কবিয়া আসিতে লাগিল এবং মাঁব বাঁড়ীব পশ্চিমদিকেব 


স্পা? 





এশা পপ শীীশাপশপীতী শশী 


৬ ত্রীত্রীমা নিজে সন্যথে থাকিযা পশুবল দেখিতে পাবিতেন না) জঘরামবাটাতে 
৬জগদ্ধাত্রীপুজায় প্রথম গ্রথম বণি হইত ; এক বৎসব মা উহা বদ্ধ করিয়া মিষ্িভোগ 
দেন, তদবধি আব বলি হয না। মঠে যেবাব প্রথম ঢগেৎ্সব হয়, স্বামিজী বলি দিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্ত মার আদেশে বলি বহিত হয। জ্ফবামবাটার এবং মঠেব পূজা দিতে 
যজমানকপে মার ন|মে সঙ্কল্প হইয়া থাকে । তিনি কেবলমাত্র নিজেব কৃত পুজাযই বলি 
বন্ধ করিয়াছেন দেখা যাঁয়। একবার মা তাহার পালি৬| কন্তা রাধুর জন্য এসিংহবাহিণীকে 
দুইটি পাঠ মানত কবিয়। বলি দেওয়াইয়াছিলেন । 

শ্রীশ্তামাচরণ চক্রবর্তী বলি সম্বন্ধে রীষ্ীমাব মতামত জানিতে চাহিলে মা তাহাদের 
বাড়ীতে বণি দেওয়া হয কি-না জিজ্ঞাসা কবিলেন এবং ঝলি দেওযা হয শুনিষা বলিলেন, 
'বাভীতে যে নিয়মে পুজা, বলি ভষ, সেই নিয়মেই চলবে । তুমি নিজের হাতে বলি 
দিয়ো না।। 

্রশ্বীমা প্রসাদী মাংস স্বহস্তে বন্ধন করিয়া ভক্তপিগকে খাওঘাইতেন | বিভ্ভুতিবাবু 
বলেন £ আমি একদিন ৬সিংহবাহিনীর পুজ। ফেখিতে গিযাছিলাম। সেদিন অনেক 
পাঠ! বলি হইযাছিল, আমাকে গাঁঠার একখানা পা পাঠাইষা দেয়। তাহা! দেখিয| 
নলিনী “ছিছি মাগো--মাংস গো-এসব কববে কে? ইত্যাদি কথা বণিতে থাকে । 
শুনিয়া মা বলিলেন, “এবকম ক'ত্তে নাই সাক্ষাৎ মহামায়া! খেয়েচেনস্পম্হাপ্রসাদ। তোর! 


মা ১৪৯ 


বাস্তাঁয় ছুইসাবি হইয়া! মাটিতেই বসিয়। পড়িল। মা সদব দবজাঁয় দাঁড়াইয়া 
একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন । সাধুবা পবিবেষণ কবিতেছেন আব সকলে 
জঘধ্বনি দিয়া আনন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ কবিতেছে । মাব অধবে মৃদ্রমন্দ 
হাসি? মুখমণ্ডল ব্বর্গীষ নহে উদ্ভাসিত | 

মনে পড়ে, শ্রীবাখালচন্দ্র নাগ একসমষ আমাদিগকে বলিয়াছেন £ মাব 
কাছে আমি কখন ধর্মলাভেব জন্য যাই নাই ; সাধাবণ স্রীলোক অপেক্ষা 
তিনি যেকোন বিশেষগ্ুণসম্পন্ন তাহাও জানিতাম না। আমাব শ্বশুব- 
বাডীতে যাতায়াত কবিবাব কালে বাস্তায জঘবামবাটী পড়িত বলিয়া! সেখানে 
অল্পক্ষণ বিশ্রাম কবিতাম ও যেন কি-এক আকর্ষণ-বলে আকৃষ্ট হ্টয়। মাব 
কাছে যাইয়। উপস্থিত হইতাম। মা আমাকে মুভি, গুড ও জল খাইতে 
দিতেন। প্রত্যেকবাব শ্বশুব-বাড়ীতে যাওষা ও তথা হইতে ফিবিষ! আসাব 
পথে তাহাব হাতে মুডিগুভড খাওযা শেষকালে আমাব নিয়ম হইব! 
গিযাছিল। উহা না হইলে যেন তৃপ্তি হইত না! 

মাতৃহ্ৃদয়েব এই ছুবাৰ আকর্ষণ এমন বহুলোৌকই উপলব্ধি কবিষা ধন্য 
হইযাছে, অপাব স্ুকৃতি-বশে তাহাব বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত সম্তানগণের তো 
কথাই নাই । ছেলেদেব মধ্যে কেহ কেহ কাছে না থাকিলে আ্রীশ্রীমা বৎস- 
হাব! গাভীব মতই অভান অনুভব কখিতেন। তব ভাব চাঁপিবাণ অসীম 
দ্মতাবল সহজে তাহা বাহিবে প্রকাশিত হইতে দিতেন না । কদাচিৎ 
ন। পারিস, আমি বাধব 1 খাওখব পর মা বিশ্রাম না ক।বথা সেই মাংস বান্ন। কবিলেন। 
বিক।লে আমাকে একবাঁটি মাংস ধাবখা দিখ| বপিলেন, খাও বিভৃতি, মার প্রসাদ-_ণেলে 
শক্তি হবে, শ্রাউপেন্দ্রন্ত্র বাথ বলেন ২ নবমীব দিন বিকালে প্রসননমামা পূজা কিবা 
একটি পাঠাব মুডা পহযা। আসিখাছেন। না স্বহ শত রান্না কবিনেন এবং থাইবাব লোক 
বেশী ছিল বলিযা তাহাতে ওচুব আলু ও জল দিলেন । কিন্তু সে মাংসেব যে কি অপুব 
স্বাদ হইয়াছিল, জীবনে এমনটি আৰ কখন খাই নাই । 

শ্রমতী গিবিজ। গুপ্তাব সাক্ষাতে মা কোন ভগ্তকে বলিলেন, বিধুব বব মাংস থেতে 
চায, তুমি মাংস এনে দিতে পাব? ভপ্তটি বাজাবেব মাংস আনিখাব প্স্তাব কৰিলে 
না খলিলেন, ৭৪ তো বৃথা মাংস, মা অধিক দাম দিবাও কালীঘাটেব প্রপাদী মাংস 
'আনিতে বলিয়া দিলেন। 


১৪২ শ্রীপ্রীসারদ। দেবী 


অনুচ্চন্থরে তাহাকে বলিতে শুন! গিয়াছে, “ছেলেরা তোরা আয় !” একবার 
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ মার জন্মভিথির আগে জয়রামবাটীতে গেলে মা বলিা- 
ছিঃলন, “এসেচ বেশ করেচ ; আমি তোমাকে কদিন ধবে ডাঁকচি-- 
রাজেনকে ডাকতে গিয়ে তোমার নাম ধরেই ডাকচি !? 

এই সীমাহীন সেহের কাছে আপন গঞ্ভধারিণীর স্নেহও যে তুচ্ছ হইয়া 
যাইবে ইহ] বিচিত্র নহে । সমীপাগত কোন কোন জননীও ইহা প্রাণে প্রাণে 
উপলদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে ছেলেকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন 
করিতে দেখিয়! রোহিণীবালা ঘোষ বলিয়াছেন, “বিভূতি এখানে তো! বেশ 
খায়, আমার ওখানে মাত্র এত কটি খায়!” অমনি মা বলিলেন, 'আমাব 
ছেলেকে তুমি খুঁড়ে [ দৃষ্টি দিয়ো ] না । আমি ভিখারীর রমণী, আমার 
ছেলেদিকে আমি যা খেতে দি, ছেলেরা আমার তাই আদর ক'রে খায় ।? 

নেহ-বিতরণে শ্রীশ্রীমা সুপুত্র-কুপুত্রের মধ্যে তারতম্য ক্গিতেন না 
গুণী-দোষী বিচার করিতেন না। যাহাকে অন্ত সকলে অবঙ্গা উপেক্ষ। 
করে, মা যেন তাহারই পক্ষে থাকিতেন বলিয়া বোধ হইত | চিকিৎসাস্ত্রে 
দীর্ঘকাল জ্য়রামবাটীতে থাকিয়া স্বামী মহেশ্বরানন্দ দেখিয়াছেন, অত্যন্ত 
অসংপ্রকৃতি লোকের সমস্ত দোষ-ছুবলতা জানিয়াও শোকে বিপদে সময়ো- 
চিত সহানুভূতি করিতে,গুধধপথ্যাদি দিয়া সাহাধ্য করিতে মা বিরত হইতেন 
না এবং তদ্রপ করিতে অপরকেও শিক্ষা দিতেন । ইহাব ফলে কত ছৃশ্চকিত্র 
লোকের স্বভাব যে পরিবতিত হইয়। গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কেহই জানে 
না। এমন কি, দস্ুযুরাঁও মাব সংস্পর্শে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই লোকের 
অনিষ্টসাধন-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে । 

আমজাদের বাড়ী শিরোমণিপুর- একজন ডাকাত। তাহার জেল 
হইয়াছিল, বাড়ীতে বড় কষ্ট । একদিন দেখ গেল, তাহার স্ত্রী আর মা 
খুব কাতরভাবে মার বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া আছে ; মা তাহাদিগকে 
একটি টাক। দিলেন । .আমজাদ যখন মার বাড়ীতে কজকর্ম করিত, মা 
মলিনীর ঘরের বারান্দায় তাহাকে ভাত খাইতে দিতেন, মুসলমান বঙ্গিয়া 
বিশেষ দ্বিধাবোধ করিতেন না। পুর্বে শিরোমণিগুরের মুসলমানদের মধ্যে 
অনেকে ডাকাতি করিত বলিয় জয়রামবাটীর লোক তাহাদিগকে মজুর 


মা ১৪৩ 


খাঁটাইত না। মার বাড়ীতেই তাহ।ব! প্রথম কাজ পায়, মাব মার কপাতেই 
তাহাদের অনেকেব মতিগতি পরিবত্িত হয় । [বি] 

শ্রীপ্রীমী যখন ১-২ নম্বব বোসপাডা লেনে বাস করিতেছ্িলেন, মঠের 
একটি উচিয়া চাঁকরকে চুবি কর" অপরাধে স্বামিজী তাডাইয়।! দেন । সে 
নিকপায় ভইয়া মার কাছে উপস্থিত হইয়া? মা, আমি গরীব লোক, যা 
মাইনে পাই তাতে আমার কুলায় ন।। বাঁড়ীতে সংসার আছে, তাই 
আমার স্বভাব এরকম" বলিয়াই কাদিয়া ফেলিল । মা দয়াপরবশ হইয়া 
লোকটিকে নিজের কাছে রাখিয়। আানাহার করাইলেন। এদিন বিকাল- 
বেলা স্বামী প্রেমানন্দ মাকে প্রণাম করিতে আমিলে ম! বলিতে লাগিলেন, 
'ছ্যাখ বাবৃরাম, এই লোকটি বড় গরীব; অভাবের জন্যে সংসারেব তাড়নায় 
ওরকম কবেচে। তাই বলে কি নবেন ওকে গালমন্দ কাবে তাড়িয়ে 
দিলে? তোমরা সন্ধ্যাসী-সংসারের যে বড় জ্বালা, তোমরা তো তার 
কিছু বোঝ ন।! লোকটিকে ফিবিয়ে নিয়ে যাও |? উহাকে ফিরাউয়া 
লইয়া! গেলে স্বামিজী বিরক্ত হইবেন জানাইলে মা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, 
“আমি ব'লচি, নিয়ে যাও) সন্ধ্যার কিছু পুবে লোকটিকে সঙ্গে লইয়া 
বাবুবাম-মহারাজ মঠে প্রবেশ করিলেন । স্বামিজী তখন বারান্দায় বসিয়া- 
ছিলেন, দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “টাকে আবার নিয়ে এসেচেবাবু- 
রামের কাণ্ড দেখেচ ? বাবুরাম-মহারাজ মার আদেশ জানাইলে স্বামিজী 

আর দ্িরুক্তি না করিয়া লোকটিকে মে স্থান দিলেন । 

্‌ শ্রীশস্তচরণ মণ্ডল বাড়ীতে বিবাদ করিয়া প্রায় চবিবশ বছর বয়সে 
বাহির হইয়া যান ও জয়রামবাটীতে আসিয়া মুন্ধি নিযুক্ত হন। রৌদ্রে 
খাটিয়া ঘমাক্ত ও পিপাসা হইয়া যখন তিনি ঘরে ফিরিতেন ও “মা, জল 
দাও বলিয়া ডাকিতেন, শ্রীশ্ীমা তাড়াতাড়ি তাহার জন্য জল ও গুড় লইয়া 
আসিয়। বলিতেন, “লও বাবা, বড় কষ্ট হয়েছে, আহা !” আর স্বহস্তে পাখার 
বাতাস দিয় তাহার দেহনি£স্থত ঘর্মবিন্দু নিঃশেষে মুছিয়া দিতেন। কোন 
দিন শস্তু বাহিরে আড্ড। দিয়া অধিক রাত্রে ভয়ে ভয়ে বাড়ীতে আদিলে মা 
হাসিমুখে বলিতেন, “কিরে, শল্তু এসেচ বাপ, এস ভয় নাই, খাওয়া দাওয়া 
সেরে লাও।' 


১৪৪ শ্রীজীসারদ। দেবী 


এই সর্বমঙ্গল! মাতৃশক্তি ছুনিবাব বেগে, অথচ যেন অজ্ঞাতসাবে, 
লোকেব মনেব উপব কার্ষয কবিয়া এমনভাঁবে পবিবর্তন আনিয়া দিত যে 
তাহাবা উহার নিক্েশ অবনত মস্তরকে পালন না কবিয়া পাবিত না; এবং 
এঁবপ করাই শ্রেয়স্কব জ্ঞান করিত । বিবাদ-বিসংবাদে ছুবল ও ন্যাধাপক্ষ 
সেইজন্যই অনেক সময়ে শ্রীশ্রীমাব কাছে আসিয়া বিচাবপ্রার্থী হইত । স্বামী 
অসিতানন্দ বলেন 2 একদিন মা জগদন্বা-আশ্রমেব বাহিবে তেঁতুল-তলায় 
খাটেব উপব বলিয়া আছেন, এমন সময় গ্রামস্থ এক ডোমেব মেয়ে আসিয়া 
কীর্দিয়া বলিল যে, তাহার উপপতি তাহাকে অসময়ে ত্যাগ কবিয়াছে-_সে 
তাহাৰ জন্য সবন্ব ছাড়িয়া আসিয়াছিল। তাহাব করুণ কাহিনী শুনিয়া মা 
সেই লোকটিকে ভাকাইলেন, এবং ন্েহপূর্ণ মুছু ভৎসনা কবিয়া কহিলেন, 
£ও তোমাঁব জন্যে যথাসবন্থ ফেলে এসেচে ; এতকাল তৃমি ওব সেবাঁও 
নিয়েচ ; এখন যদি ওকে ত্যাগ কব, তোমাৰ মহা অধর্ম হবেশনবকেও 
স্থান হবে নাঁ।” মাব কথায় লোকটির চৈতন্ত হইল ও ভ্্রীলোকটিকে গুহে 
ফিরাইয়া লইয়। গেল। 

লোকে কল্যাণ-সাধনে এই অহেতুক্ী আন্তবিকতা ছিল বলিষাই 
শ্রীশ্রামা হৃদয়েব অন্তস্তল হইতে যখন যে প্রার্থনা উচ্চাবণ কবিতেন তাহ। 
ব্যর্থ হইত না । কোন কোন ভক্তেব কাছে মা বলিযাছিলেন, ঠাকুর চলে 
যাওযাব পব যখন ছেলেবা সব ঘববাড়ী ছেড়ে আসতে আবস্ত কল্পে, তখন 
আমি কেঁদে কেঁদে ঠাকুবেব কাছে কত প্রার্থন। ক'বেচি, ওদেব যেন মোটা 
ভাত-কাপডেব সস্থান হয়। তাই গাকুব এখন দিচ্চেন।” এক বসব 
অনাবৃষ্টিতে জয়রাঁমবাটা অঞ্চলেব ক্ষেতের শক্ত জলিয়া যায়। চাষীবা মাৰ 
কাছে যাইয়া বলে, “এবার মা, আমাদেব ছেলেপুলেব বাঁচাব আশা নাই-- 
সকলকেই না খেয়ে মাত্তে হবে ॥ একথা শুনিয়া মা ভাহাঁদেব সঙ্গে ক্ষেত 
দেখিতে গেলেন ও চাধিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “হায় ঠাকুব, একি 
কালে! শেষটাষ কি এরা না খেয়ে ম'ববে ? সেই বাত্রিতেই মুখলধারে 
বৃষ্টি হইল। সেই বৎসর এত শস্ত জন্মিয়াছিল যে, বু বসরেব মধ্যে 
এরূপ হইতে দেখা যায় নাই । [ন্ত] 


সং %% সঃ ১৫ 


মা ১৪৫ 


শ্রীশ্রীমীব লোক-কল্যাণসাধানে একটি বিশ্ধ্হ্ব সর্বদাই পবিলক্ষিত 
হয। যেখানে একের বাসনাপুতি অন্তেব বা অনেকেব অনিষ্ঠ কবে, যেখানে 
ব্যক্তি-বিশেষের' উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবাব অর্থ তদীষ পবিবাবেব অনেককে 
নিবাশ্রঘ কবা, সেখানে মা এ ব্যক্তিবিশেষেব মনস্কামনা সধাংশে পর্ণ 
করিতে সঙ্কৃচিত হইতেন এবং নিজেব অচিস্ত্যশক্তি-বলে ব্যষ্টি ও সমষ্টিব 
কল্যাণে মধ্যে অপুর সামপ্তাস্ত আনিষা দিতেন; দৃষ্টান্ত দ্বাব৷ বিষঘটি 
পবিস্ফুট কবিবাৰ চেষ্ঠা কবিতেছি। 

গ্রীহবিনাথ বন্দ্যোপাধ্যাধ বলেন £ পপ্রথম-বযসে আমি ক্যালকাটা গ্টীম 
নেভিগেশন কোম্পানীতে কাজ কবিতাম। বেতন কুডিটাকা মাত্র, কিন্ত 
উপবি পাওনা যথেষ্ট । অসভ্বপাষে উপার্জন কবিতে হয বলিযা মনে ধিক্কার 
আসে । তখন সেই কাজ পবিত্যাগ কবিষ। জনৈক ইঞ্জিনিযাবেৰ অধীনে 
ঠিকাদাবেব কাজ ন্বীকাব কবি। অল্পদিনেই বুঝিলাম যে এই কাজটি 
ততোধিক | মনে প্রানি জন্মিল, সে কাজও ছাডিষ! দিলাম। কিছুতেই 
শান্তি লাভ কবিতে না পাবিষা একেকাবে জযবামবাটীতে যাইষা শ্রীশ্রীমাব 
সমীপে উপস্থিত হইলাম । মুখ ফুটিয় মাকে কিছুই বলিলাম না, কিন্ত 
আমি সন কবিযা আসিবামাত্র তিনি আমাকে ডাকাইযা নিলেন এবং 
খ্বতঃ প্রবৃড হইয়াই দীক্ষা দিলেন । 

“তুপুববেলা আহাঁবেব সমষ যখন আসিল, মা খাবাবেৰ থালাখান। 
ধবিষ। দিয়া একখানি পাখ। হাতে নিযা থালাব কাছে বসিলেন ও আমাকে 
খাইাতি বলিলেন । আমি তখন সুযোগ বুঝিযা বলিলাম, “মা, আমি তে! 
তোব* কাছে খাওয়াব জন্যে আসি নি; আমাব মনে যে বাথা আছে, তাৰ 
একট] প্রতিকাব না কবলে আমি খাব না” অবশ্য, কোনবপ সাংসাঁবিক 
অভ্যুদয়েব ইচ্ছা আমাব মনে ছিল না; একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি 
হয় ও সংসাব হইতে নিষ্কৃতি পাই--এই আকাজক্া লইয়াই তাহার কাছে 


পপ 








্রীপ্রমাব প্রতি “তো” ইত্যাকাব শন্দ-গুয়োগ সবল-বিশ্বাসী এই একটিমাত্র 
ভক্তই করিযাছেন দেখা যাষ। চিত কোন ভক্ত মাকে “তুমি” এবং অপর সকলেই 
“আপনি? বলিতেন। 

১০ 


নস 


১৪৬ -. জ্ীত্ীসারদ1! দেবী 


গিয়াছিলাম | মা বলিলেন, গ্যাখ, কতকগুলি পোযোর ভার ভগবান তোর 
উপর দিয়েচেন ; তুই সংসার ছেড়ে গেলে তারা নিবাশ্রয় হবে, আর তাদেব 
জন্যে আমাকে ভাবতে হবে । একজনকে সংসার ছাড়তে নিষেধ ক'রেছিলুম; 
সে কথা না শুনে জেদ ক'রে ধরাতে সংসার ত্যাগ হয়ে গেল। তাৰ 
ছেলেপুলেদেধ খুব কষ্ট, সেজন্যে আমাকেই বিব্রত হ'তে হয়। আমি 
তোকে ব'লচি, তোর সংসাব ছাড়বার দবকার নাই ; আমাব সংসাব মনে 
ক'রে তুই থাক্‌ । তোর কোন ভয় নাই, তোর যা কিছু একদিনেই হয়ে 
যাবে। আর যা রোজগার ক'রবি আমার জন্যেই ক/চ্চিন মনে ক্রবি। 
না হয়, আমাকে কখন কিছু দিবি । তুই তো! আমার ছেলে, ছেলে হ'য়ে 
মায়ের জন্তে খাটবি না তো খাটবি কার জন্যে ?” 

উপযুক্ত ঘটনায় উদ্ধত শ্রীশ্রীমার নিজের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা 
যায় যে, সকলকেই তিনি একই প্রকারের বিধান দিতেন না। ব্যক্তি- 
বিশেবেব আগ্রহ ও এঁকান্তিকতার জন্য সময়ে সময়ে তাহাকে ভিন্নরূপ 
বিধানও দিতে হইয়াছে । কিন্তু যেখানেই তিনি এরূপ করিয়াছেন, অর্থাৎ 
ব্ক্তিবিশেষের প্রাধিত সন্ধ্যাসাদি দান করিয়াছেন, সেখানেই এ ব্যক্তি- 
বিশেষে উপব একান্তভাবে নিভবকারী অনন্যসহায় অপবেব এহিক 
পাবত্রিক দায়ও যথাসম্ভব নিজের স্বন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন কিংবা লইতে 
চাহিয়াছেন। স্বামী তপানন্দ বলেন 2 *শ্রীঞ্ীনার কাছে সম্ত্রীক দীক্ষা 
গ্রহণে পর হইতে মনেব অবস্থা অন্তমুখী হইল। যখন তখন নাদশ্রবণ 
ও জ্যোতিদর্শন হইতে লাগিল । ব্রমে আত্মীয়স্বজন সকলকেই ঈশ্বরলাভেব 
পথে বিদ্ব জ্ঞানে ভয় করিতে লাগিলাম। জী নিকটে আসিলে ভয়ে বুক 
ছুড়ছুড় করিত, বেশী কথা কহিতে ইচ্ছা হইত না। এক বৎসর যাইতে ন! 
যাইতে ঘরে থাক অসম্ভব হইয়)৷ উঠিল। 

“সন্ধল করিলাম, শ্রীগ্রীমার অন্ুমন্তি লইয়া সংসার ত্যাগ করিব। 
অন্নপূর্ণার মা” পূর্বেই স্ত্রীকে লইয়া মার কাছে গিয়াছে এবং যাহাতে মা 


পি অপি পাশিপপিসিস্পিশাত পাপী পিপিপি পাপা পাপ পাপা 


* ঠাকুরের সময়কার জনৈক স্ত্রীভন্ত। তখন মনোহরপুকুরে ইহাদের বাসার 
একাংশে বাস করিতেন । 


মা ১৪৭ 


মন্বমতি না দেন তজ্জন্য উভয়ে কান্নাকাটি করিয়া আসিয়াছে । তাহার! 
গানে যে মা অনুমতি দিবেন না। আমি যখন মার কাছে গেলাম ০সই 
সমষে গোলাপ-মা নিকটে ছিলেন । মাব পায়ে মাথা বাখিয়া কেবল 
কাদিতেছি, অশ্রপতে ভাহান প* ভিজিয়া গিয়াছে, বলিলেন, বাবা, 
(গালাপকে কি স'বে যেতে ঝলব ? আমাকে কি নির্জনে কিছু ঝলবে £ 
আামি গোলাপ-মাৰ মুখেব দিকে চাহিয়া বলিলাম, "না, উনি থাকুন » 
তাবপবে বলিলাম, “মা, মামা ইহকালের পবকালেব সব ভাবই তে। 
শ(পনি নিয়েছেন । এখন নির্জনে, পবিত্রভাবে, আপনাঁকে ও ঠাকুবকে 
চিন্ত। করে জীবনেব বাকী দিন কমপটি কাটাব--এই সাধ কবে আপনাৰ 
অনুমতি নিতে এসেচি । শুনিয়াই গোলাপ-মা বলিলেন, “মা, ছেলেটির 
অনুবাগ হয়েছে, তুমি ওকে অনুমতি দাও । অনুমতি না হলে তো ও যেতে 
পাববে ন। | অনুমতি ন। দিলে সংসাবে থাকতে না পেবে যদি ও আত্মহত্যা 
করে, তুমি তাব পাতকী হবে 1” মা বলিলেন, সে যে একেবাবে কচি 
£মযে, কি কবে দিন কাটাবে 1 অমনি গোলাপ-মা বলিলেন, 'মকক গে 
দ্ুভী মা খলিলেন, তবে বাঙ্গালা-দেশ ছেড়ে যেয়ো না। মেয়ে যদি 
চিঠিপত্র লেখে তাৰ উত্তব দিয়ো ; যদি দেখবাব জন্যে খুবই ব্যাকুল হয়, 
কানে গিয়ে দেখা দিয়ো । 

“উচাব পবে অন্নপূর্ণা মা! পুনবায় স্ত্রীকে লইয়া মাব কাছে উপস্থিত 
হইলে মা বলিয়াছিলেন, আম কি কবে নিষেধ ক'বব মা, ওব ভগবানেব 
জন্যে ঠিক ঠিক শন্ুবাগ হ'য়েচে। ও তো। ঠিকই ঝলেচে, ইহকাঁলের পব- 
'কাচুলর ভাব তো। আমিই নিয়েচি। তুমি তো আমাৰ কাছেই থাকতে 
পাব--তা তোমাৰ শ্বশুব-বাড়ীব আব বাপের বাঁড়ীৰ ওরা রাখবে কি ?” 

প্রীপ্রীমাব সংস্পর্শে আসিয়া ধাহাদেব স্বামী সংসারত্যাগী হইয়াছেন 
এমন কোন কোন ভ্রীলোককে মা নিজের কাছেই স্থান দিয়! উচ্চতৰ 
সৌভাগ্যের অধিকাবিনী করিয়াছিলেন কেহ কেহ হ্ষেচ্ছায় উহা 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । কোন ত্যাগী সপ্তানকে মা বলিয়াছিলেন “কদিন 
আগে তোমার পরিবার এখানে এসেছিল ; তা তুমি কি ক রবে, তুমি তো 
ব্যবস্থ। ক'বে দিয়েচ । আমি এখানে থাকতে বল, তা শুনলে নাঃ তার 


১৪৮ শ্ীঞ্রীসারদ! দেবী 


কপালে এখানে থাক নাই £ বলে, আমার অমুক আছে । এখানে খাওয়া- 
দাওয়া! ক'রে চলে গেল !? 

উপরে বণিত তপানন্দ-মহারাজের ও হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব 
তৎকালীন মানসিক অবস্থা তুলনায় বিচার করিয়া দেখিলে আর একটি 
বিষয়ও প্রতিভাত হয় যে, দুইজনের ভাবের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ রহিয়াছে 
বলিয়াই শ্রীশ্রীমা ছইজনকে ছুইরূপ বিধান দিতেছেন। একজনের মন 
সংসার হইতে প্রায় উঠিয়। গিয়াছে ; অন্থজন বিরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, 
যাহাতে মন উঠিয়। যাঁয় তজ্জন্য প্রার্থী। কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে নহে, 
আহারাদি সববিষয়েই মা এইরূপ “যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন” নীতি 
অনুসরণ করিয়া ব্যবস্থা করিতেন-_-যার যা পেটে সয়” ইহাতে যে 
তিনি একজন অপেক্ষা অপরকে অধিক স্সেহ করিতেন তাহা বুঝায় না। 
ব্যক্তিবিশেষে ব্যবহারের তারতম্যকে মাব পক্ষপাতিত্ব জ্ঞান করিয়া কেহ 
কেহ যে সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং অচিবেই তাহাদেব সেই 
ভ্রম দৃব হইয়াছে, 'এইবপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্বামী ঞ্রবানন্দ বলেন ঃ 
মামাদের জমিজমা! ভাগ করিয়া দ্রিবাব জন্য কলিকাত। হইতে পুজনীয় শবৎ- 
মহারাজ স্বামী ভূমানন্দকে সঙ্গে লইয়া আসেন । স্বামী কেশবানন্দ এই 
সকল কার্ষে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া ত্াহাকেও কোয়ালপাড়া হইতে 
আনয়ন করা হয়। রাত্রে শরৎ-মহারাজ প্রভৃতিব জন্য লুচি হইত, কিন্তু 
কেশবানন্দ-স্বামীকে মা গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে প্রচলিত রীতি অন্তুপাবে 
ছুপুরবেলার জলে-ভিজানো ভাত খাইতে দ্রিতেন। ছুইএক দিন এবূপ 
হওয়ার পর, মা কলিকাতার লোকদিগকে অধিক খাতিরযত্র করিতেছেন, 
মনে করিয়! কেশবানন্দ-স্বামীর মনে ছুঃখ হয়, কিন্তু কাহারও কাছে তাহ! 
প্রকাশ করেন নাই । সেইদিন রাত্রে খাওয়ার সময় দেখা গেল, তাহার 
জন্যও লুচির ব্যবস্থা হইয়াছে । ছুইএক দ্রিন লুচি খাইয়াই তিনি বুঝিলেন 
যে, তাহার পেটে লুচি একেবারেই হজম হইতেছে না; অগত্যা 
মাকে বলিয়া, পুনরায় ভিজা ভাতেরই ব্যবস্থা করিয়া তবে নিশ্চিন্ত 
হইলেন ! 

প্রীশ্রীরামকৃষ্ণপু'থি-লেখক পরমভক্ত শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন মহাশয় এক 


মা ১৪৯ 


সময়ে অনুরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তল্লিখিত অভিমানজ্ঞাপক কোন 
পত্রের শ্রীগ্রীমা যে উত্তর দেন তাহ! এইরূপ £ 


শ্রীশ্রীকালী সহায় 
চিরজীবেধু_- 


***তোমার পত্র একখানি পাইয়। সমস্ত জ্ঞাত হইলাম । মাথাঁৰ অন্ুখ 
আমা ভাল হইয়াছে, এখন কিছু যন্ত্রণা নহি । জয়বামবাটী আসিবাৰ কথা 
লিখিয়াছ, কিন্তু এসম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র জানি নাই । আমাৰ দেহে যতদিন 
প্রাণ থাকিবেক তাবতকাঁল পথন্ত আসাযাওয়া কবিবে। আমাব আপনাঁব 
পব কেহই নয়, সকলই সমান। কলিকাতাব লোক কিসে আপনাব হইল, 
আব তুমি বা কিসে পব হইলে ? আমাব তো! মনেব মধ্যে কিছুই ছুই-ছুই 
নাই । যখন ভগবানেৰ শবণাগত হইয়।ছ তখনই আপনাব। তুমি মনে 
ছুঃখ করিও না, যখন তোমাৰ ইচ্ভা হইবে তখনই তুমি আসিবে । তোমাৰ 
পত্র শুনিয়া আশ্চর্য বোধ ]হইল। তুমি মনের ভিতব কিছু ময়লা রাখিও 
না। ইতি-_ 

পুনশ্চ-তুমি আমাঁব আশীবাদ জানিবে। তোমার ঠিকানা বেশ স্মবণ 
নাই । আমি শ্রীপ্রীগুকদেবেব কৃপায় ভাল আছি। তুমি আমাকে মাঝে 
“মাঝে পত্র লিখিও। ইতি--তাং ২৮ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার [ ১৩০২ 11 

এই পত্রখানি লিখিবার প্রায় একবৎসব পুবে, ১৩০১ সালের ১২ই 
আধাঢ প্রীভ্রীমা অক্ষয়বাবুকে আব এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “আমি 
তোমকে মনেৰ সহিত ভালবাসি » অক্গয়বাবু স্বভাবতঃ অভিমানী ছিলেন 
এবং ভাবপ্রবণতাঁব প্রাবল্যে অনেক সময়েই যে নিষ্কাবণ অভিমান করিয়া 
বসিতেন সে সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা শুনিয়াছি। তাহার লিখিত 
'ক্্রীপীবামকুষ্ণ-পু'খি' নামক শ্রীগ্রীমার আশীবাদ-সিক্ত অমরপগ্রন্থের স্থানে 
স্থানে এই অভিমান স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। একস্তানে মাকে 
উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেছেন £ 


দেখি অসংসারিগণে অতিশয় টান। 
গৃহীরা কি বানে ভাসা পরের সন্তান? 


১৫০ শ্রীপ্রীদারদ। দেবী 


তুমি ত কবেছ গৃহী দিষা মাষাঠুলি। 
ঘুরাতেছ ঘানি-গাছে খাওয়াষে বিচালি ॥ 
ছুটে ছুটে মবি খেটে, পেটে নাহি ভাত। 
তাহাৰ উপরে মা তোমার কশাঘ।৩ ॥ 

কি বিচার মা তোমার বুঝিবাবে নারি । 
কোন ছেলে কোলে, কেহ ভূমে গডাগডি ॥ 
মাষেব নিকটে হেন শোভ। নাহি পাষ। 
একপ কোথায় কবে কোন্‌ দেশী মা? 
অ-মাতাঁব ব্যবহাব দেখে কত সই। 

কবে দিনু মুখুজে)ব পাকাধানে মই ? 


শ্রীশ্রীমাব জীবনীলোচনায়-আমাদেব ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদুব বুঝিতে পাবি 
»-সংসাবত্যাগী অপেক্ষা সংসারী ভক্তদদিগেব প্রতি তাহাব “টান' কিছুনাত্র 
কম তো ছিলই না; ববং তুলন। কবিয়। দেখিলে সংনাবেব শত হাঙ্গামাথ 
ব্যতিব্যস্ত, শোকতাপগ্রস্ত গৃহীদেব উপব তাহাব অন্ুকম্পা যে সমধিক 
পরিমাণে ছিল একথা স্বীকাব কবিতেই হইবে । মাৰ কোন সেবক 
আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, অনেক সময়ে সাধুদেব অপেক্ষা গৃহী ভক্তদিগকে 
মা] অধিক ভালবাসিতেছেন দেখিয়া! তাহাব মনে ঈর্ষা জন্মিয়াছে। গৃহা 
ভক্তদেব মধ্যে কাহারও কাহাবও মুখে শুশিয়াছি যে, কলিকাতায় অথবা! 
কোয়ালপাঁড়।-মণে, সাধুদেব সাক্ষাতে, মাব আদবযত্ব-লাভে তাহাবা সঙ্কুচিত 
হইতেন। জনৈক গৃহী ভক্তকে মা বলিয়াছিলেন, “ক'লকাতায় তোমাদের 
সঙ্গে কথ। বলার স্বুবিদে আমাব হয় না, তোমাদেবও হয় না; কোয়াল- 
পাড়াতেও না। যখন ইচ্ছে এখানে আসবে 1 [উ] 

বিভিন্ন স্থান হইতে সাধুব! জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে ৬বিজয়াব প্রণাম 
জাঁনাইয়াছেন। একজন একতাড়া চিঠি হাতে করিয়া আসিয়। প্রণাম 
করিতেছে আর বলিতেছে, “মা, এই কাশীর অদ্বৈতাশ্রমেব সাধুদেব প্রণাম 
নিন, এই মঠের সাধুদের প্রণাম নিন, এই মাদ্রাজ মঠেব সাধুদেব-*৭। 
বিভূতিবাবু প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, যত বৌ ঝি ছেলেমেয়ে, যে 
যেখানে আছে, তোমার প্রণামের সঙ্গে তাদের সকলের প্রণাম হোক ।+ 


মা ১৫৯ 


রীপ্রীমা “্যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন? ব্যবস্থা কেবল মানুষের জন্যাই 
নহে, পশুপক্ষীদিগের জন্যও যথাসম্ভব করিতেন এবং তাহাদের প্রতিও 
তাহার ভালবাসার অভাব ছিল না। তাহার পালিত] কন্যা রাঁধারাণী একটি 
বিড়াল পুবিয়াছিল। বিড়াল স্বওাঁবতঃই মাছ ও দুধ খাইতে ভালবাসে ; 
তাহার জন্য রোজ একপোয়া ছুধের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। বিড়ালটটি 
মার পায়ের কাছে শুইয়। থাকিত। একদিন মা বলিলেন, এবরালটাকে 
আমি লাঠি দিয়ে মীরচি, তবু ভয় কচ্চে না; জ্ঞান বেরালটাকে জোরে 
আছাড় দিয়েছিল !--বলিতে বলিতে তাহার মুখে বেদনার ভাব ফুটিয়! 
উঠিল ৷ [বি] 

বিড়ালের স্বভাব কিন্ত বড় ভাল নয়, সুবিধা পাইলেই চুরি করিয়া 
খায়। নলিনবাবু একদিন বলিলেন, "মা, বেরাল তো। পরের ঘরে চুরি 
করেই খাবে? মা বলিলেন, পুরি করা তো ওদের ধর্মই বাবা । কে আর 
ওদের আদর করে খেতে দেবে? ওদের স্বভাবই হ'ল" তাই।, 

কলিকাঁতার বাড়ীতে গণেন্দ্রনাথের বিছানায় বিড়াল কয়েকটি বাচ্চা 
প্রসব করে । শ্রীশ্রামা ও গোলাপ-মা ছুইজনে মিলিয়। তাড়াতাড়ি সাবান 
দিয়া বিছানার চাদর ইত্যার্দি পরিক্ষার করিয়! রাখেন এবং যাহাতে গণেন্দ্ব- 
নাথ দেখিয়া বুঝিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থাও করেন । তথাপি যদ 
তিনি কোনরূপে বুঝিতে পারিয়। বিড়ালটাকে ধিৰার করির। দেন, সেই ভয়ে 
তিনি আসিতেই মা! বলিলেন, “বেরালটি এখানেই থাকে, এখানেই খায়, 
প্রসব হ'তে যাবে কোথায় ? ওকে আর কিছু বোলো না” 

গ্রাঞ্মার বাড়ীতে একটি পোধ। টিয়া-পাখী ছিল। আদর করিয়া মা 
তাহার নাম রাখিয়াছিলেন গঙ্গারাম। নিত্য বহুক্ঠে মা-ডাক শুনিতে 
শুনিতে সে এ নাম শিখিয় ফেলিয়াছিল্‌ এবং মাঝে মাঝে, বিশেষ করিয়া 
পূজার সময়, “মা-ওম1-? বলিয়া ডাকিত। পাখীর দীর্ঘ মা-বুলিটি 
অত্যন্ত মধুর শুনাইত। পুজী শেষ করিয়া উঠিয়। মা জিজ্ঞাসা করিতেন, 
“কি বাবা গঙ্গারাম, কি ঝলচ% তারপরে প্রসাদী ফলমিষ্টি ও মিছরির 
পানা! আনিয়া তাহাকে সকলের আগে খাইতে দিতেন । 

১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগ £ একদিন বিকালে এক 


১৫২ শ্রীীারদ! দেবী 


নাগা-সাধু হাঁতী চড়িয়! জয়রামবাটীতে উপস্থিত । একটি ছোট হাঁতী, কেহ 
সাধুকে দিয়াছে । শ্রীত্রীমা বাটিতে করিয়া কিছু চাঁউল হাতীকে খাইতে 
দিলেন ও তাহার মাথায় সিন্দুব পরাইয়া দিলেন। [স] 

স্বামী অরূপানন্দেব কাছে শুনিয়াছি, অতি শৈশবে মাতবিয়োগ হওয়ায় 
তিনি সেই নেহবসান্বাদে চিরবঞ্চিত ছিলেন। যখন খেলাধুলার আস্তে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিয়৷ অন্যান্য ছেলের নিজ নিজ গর্ভধাবিণীকে মা, মা” বলিয়। 
ডাকিতে থাকিত, তখন তিনি নিজের জীবনে এক অপুবণীয় অভাব অনুভব 
করিতেন? তারপরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়। গ্রীশ্রীমাব কাছে আসিয়া তাহাব সেই 
অভাব দূর হইল । শুধু দূব হইল বলিলে ঠিক হয় না, তিনি নিজের হৃদয়পাত্র 
কানায় কানায় পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ কবিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় 
একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভূমি কি সকলেরই মাঠ মা বলিলেন, 
হিয11 “এই সব ইতব জীবজন্তবও ? হ্যা, ওদেরও ) 

সিন্ধুনাথ পান্ডা লিখিতেছেন £ আশ্রীমা কলিকাতায় নিজেব বাড়ীতে 
ঘরে বসিয়া আছেন--তীাহাব পাশে আমি ও আমার বন্ধু ডাক্তার কাঞ্জিলাল 
এবং সম্মুখে ছুইজন পাশ্চাত্য ভক্ত--একজন পুকষ ও একজন স্ত্রীলোক |» 
আর গিরিশবাবু দবজার চৌকাঠের প্রায় উপরেই বসিয়াছেন, মাৰ সম্মুখে 
বসেন নাই। পাশ্চাত্য ভক্ত দুইটি ইংরাজীতে কথা কহিতেছেন, আর 
গিরিশবাবু দোভাবীর কাজু করিতেছেন ।১* স্ত্রী-ভক্তটি বলিলেন, “মা, 
আমি আপনাব মেয়ে ৮ মা বলিলেন, হ্যা, তুমি আমার মেয়ে পুরুষ- 
ভক্তুটি বলিলেন, “আপনি যে জগন্মাতা তা কি করে বুঝব ? মা উত্তর 


» ডাঃস্থালক ও মিস্‌ গ্রে। উভযেই শ্রীশ্রমার মন্তৃশিষ্য 

১* অন্ত ভাষাভাষার কথা শ্রঞ্ীমাকে সকল সমযেই অন্তবাদ করিয়া বলিবার 
প্রয়োজন হইত ন!। তিনি অনায়াসে তাহাবা কি বলিতে চাহিতেছে তাহা বুঝিয়। লইতে 
এবং নিজের বক্তব্য বাঙ্গলা ভাষার সাহাধ্যেই তাহাদিগকে বুঝাইয। দিতে সক্ষম ছিলেন । 
কোযালপাড়া মঠে শ্রীনারারণ আয়েঙ্গার মার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কহিতেন ও স্বামী 
মহেখরানন্দ দোভাষীর কাজ করিতেন। কিন্তু একএক সমযে অনুবাদ শুনিবার পূর্ধেই 
মা আয়েলারের কথার উত্তর দিয়া বসতেন ! শ্ঠামাচরণ চক্রবর্তী স্বামী ধ্যানানন্দের কাছে 
শুনিযাছেন,-_মাদ্রাজে একটী ভ্ত্রীলোককে দীক্ষা দিয়! মা তাহাকে সঙ্গে করিয়া খাইতে 
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দিলেন, এখানে যখন এসেচ তখন বুঝতে পাববে 1 এইভাবে কথাবা$া 
চলিয়াছে ; আমি বসিয়া! বসিয়া মাকে দেখিতেছি, মাব ল্েেহপূর্ণ কথাবার্তা 
শুনিতেছি, একট! পাবিবাঁবিক আবেষ্টনীতে সকলে সন্ধ্যাব পৰ মাব কাছে 
বসিয়া যেন স্ফৃতি কবিতেছি ! 

শেবজীবনে মাতৃভাবেব পবিপুর্ণ প্রকাশে শ্রীশ্্রীমাব সমগ্র সন্তাটিই যখন 
তদ্ভাবভাবিত হইয়া উঠিত, তখন জগতেব নবনাবীগণেব তো কথাই নাই, 
স্বীঘ পতিকেও উহ নিজেব বিষযীভূত কবিয়। ফেলিত। বসবেন্তা পণ্তিতগণ 
শান্তাদি ভাবচতুষ্টয়কে মধুবভাবেব অন্তনিবিষ্ট বলিঘ। স্বীকাৰ কবিয়াছেন। 
মধুবভাবেব অন্তনিহিত বাৎসলাভাব তখন বিশেষকপে বধিত হইবা ৮'কুবেৰ 
সম্পর্কে তাহাব মনোভাবকে অন্ুবঞ্জিত কবিষা ফেলিত, ইহা নিঃসন্কোচে 
বলা যাইতে পাবে । মা আপনি ঠাকুবকে কি ভাবে দেখতেন ?--কাহ।বও 
এইট প্রশ্মেব উত্তবে মা অতীত প্রসঙ্গ চাপা দিবা বলিয়াছিলেন, “ছেলে 
অতন দেখি । [ন] 


এপাশ িশিীীশীপাশিটিসসশি 


একবিংশ অধ্যায় 
গুরু 


্রন্ম বিষণণ-শিবত্বাদি জীবন্ুক্তিপ্রদািশী | 
জ্ঞনবিজ্ঞানদাত্রী চ তষ্তৈ শ্াগুববে নমঃ ॥ 


পুরে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীঞ্জীমাৰ গুকভাবটিকে তাহাব মাতৃভাব হইতে 
সম্পূর্ণ পে বিচ্ছিন্ন কবিয়া দেখিতে পাবা যাঁয় না । গর্ভধাবিণী মাব নিকটে 


স্পা পাপী? 
শি শপ শশী িশাশাশিশাাীশীশপীশিশীশিশীশটী। 


বসেন। জ্্রীলোবটি তামিল ভাষা গ্রশ্ন করিতে এবং মা বাঙ্গলা ভাষাৰ উত্তর দিতে 
থাকেন। এইকপে ছুইজনেব মধ্যে প্রা একঘণ্টা। আলাপ হয, অথচ পরস্পবেব কথা 
বুঝিতে কাহারও কোনরূপ অন্থবিধ। হয নাই ! ভিগ্নভাষাভাখীদিগক্ দীক্গাদানের সমরে 
মা বা্দলাতেই কথ। কহিতেন এবং তাহাবাও তৎকাঁলে তাহাব বক্তব্য অন।বাসে বুঝিতে 
পাবিত। আমেবিকান মহিলা সিষ্টাণ দেবমাতা তাহার 19১9 11 11001970 04010850075 
(ভারতীধ মঠে ধিনগুলি) নামক পুন্তকে লিখিয়াছেন ঃ আমাদেব ছুইজন্র ভাষা 
বিভিন্ন ; কিন্ত তিনি [ শ্রীশ্রীম। ] অন্তবেব অস্তস্তল হইতে যে গভীর শব্দহীন ভাষা প্রকাশ 
করিতেন তাহাতেই আমরা পরস্পরের ভাব বুঝিতে পাবিতাম | 





১৫৪ ্রীপ্রীদারদা দেবী 


দীক্ষাগ্রহণ-_মাকে গুরুত্বে বরণ অতি প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রশান্ত্র নির্দেশ 
করিয়াছেন। মাতৃত্বের সর্বোচ্চ মহিমা লোকসমক্ষে নিশেবভাবে প্রকটিত 
করিবার জন্যই কি সকল মায়ের সমষ্টিরূপা জগন্মাতার এই দক্ষিণা মৃতিতে 
প্রকাশ? 

শীশ্রীমার ভ্ানদা গুরুমৃতি সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন গোলাপ-মাকে বলিয়।- 
ছিলেন, “ও সারদা--সরম্বতী ; জ্ঞান দিতে এসেচে। রূপ থাকলে পাছে 
অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেচে ।” 
মাকে অলঙ্কার গড়াইয়া৷ দিতে অভিলাষী হইরা ভাগিনেয় হৃদয়কেও ঠ কুব 
বলিয়াছিলেন, “ওরে, ওর নাম সারদ।--ও সরম্বতী; তাই সাজতে 
ভালবাসে ॥ 

শ্রীশ্রীমার স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের কথার প্রতিপ্বনি 
করিয়াছেন ; তবে স্বামিজীর উক্তিতে আর একটি বিশেষহও প্রকাশিত 
হইয়াছে । যে ঘটনায় স্বামিজীর মুখ হইতে এইরূপ উক্তি নির্গত তয়, 
তাহা প্রণিধানযোগ্য । শ্রীস্থরেন্্রকুমার সেন বলেন £ “আমাব বাল্যকাল 
হইতে ধের দিকে ঝেোক। স্বামিজী যখন আমেবিকা হইতে দেশে 
আসিলেন, পড়াশুন] ছাড়িয়া দিয়া তিন বৎসর তাহার পিছনে পিছানে 
ঘুবিলাম এবং দীক্ষা, সন্যাস ইত্যাদি যাহ কিছু ধর্জীবনের পক্ষে প্রয়োজন, 
দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্বামিজী সম্মত হইলেন 
এবং একদিন আমাদের তিনচারি জনকে দীক্ষা! দিবাঁর উদ্দেশ্যে মঠের ঠাকুর- 
ঘরে যাইয়। ধ্যানস্থ হইলেন। একে একে অন্য সকলের দীক্ষা হইয়। গেল ; 
শেষে আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, ঠাকুর বল্লেন, আমি তোর গুরু নই। 
ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন, যিনি তোকে দীক্ষা দেবেন তিনি আমার চেয়েও 
বড়। তোর হতাশ হবার কারণ নেই, সময়ে সব হবে” স্বামিজীর মুখে 
একথা শুনিয়া মর্মাহত হইলাম ; ভাবিলাম, স্বামিজী হইতে আবার বড 
কে? অনুপযুক্ত বলিয়' অনুগ্রহ না করিয় শুধু ফাকি দিয়। বিদায় 
করিলেন । 

“ইহার কিছুকাল পরে রাত্রে স্ব দেখি যে, আমি ঠাকুরের কোলে 
বসিয়া আছিঃ এক উজ্জল দেব'মৃতি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “একটি মন্থু 
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নাও।” আমি বলিলাম, “এখন ঠাকুরের কোলে বদে আছি; মন্তুতান্থ্েব 
কোনদিনই ধার ধারি না” তথাপি তিনি মন্ত্র নিতে জেদ করায় জিজ্ঞাস। 
করিলাম, তুমি কে? আমি সরম্বতী'_-এইমাত্র বলিয়াই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিলেন। মন্ত্র শুনিয়া জিজ্ঞাস। করিলাম, “এতে কি হবে ৮ উত্তর 
দিলেন, কবি হ'তে পারবি ৮» কবির দলের উপর আমর কোনদিনই ভাল 
ধারণা ছিল না । সেই কবির দলের সর্দার হইতে হইবে মনে করিয়। 
অবজ্ঞাভরে বলিলাম, “আমি কবি হতে চাই না।” দেবীসৃতি কহিলেন, 
“কি মানে জানিস ? “কবি” মানে “জ্ঞানী” । এই কথা বলিয়।, জপ কধিবার 
প্রণালী পর্যন্ত দেখ|ইয়া দিয়া, অন্ততঃ, ১০৮ বার জপ কবিতে আদেশ 
করিলেন । 

«“অল্পদিন পরে মঠে স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাই । তিনি স্বপ্রবন্তান্ত 
শুনিয়া বলিলেন, “ঠাকুর বলতেন, দেবস্বপ্ন সত্য । একে স্বপ্ধসিদ্ধি বলে । 
এইটি জপ করলেই তোর সব হয়ে যাবে, আর কিছু করতে হবে না । সেই 
সময়ে ব্রজেন্্র নন্দী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম, আমি 
স্বপ্ন কোন দিনই বিশ্বাস করি না; সে অমূলক চিন্তামাত্র। যদি কোন 
মন্ত্রের প্রয়োজন হয়, আপনি দিন । ম্বামিজী কহিলেন, “এসব বুঝি 
“বোধোদয়” বইয়ে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যম্বরূপ” পড়ে তোর ধারণা হয়েছে ? 
তা নয়। ধারণা করে রাখ, বাস্তবিক এটি সতা। এ সন্ত জপ করতে 
থাক্‌ » পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মৃতি দেখতে পাবি। তিনি বগলার 
অবতার, সরন্বতীমূতিতে বর্তমানে আবিভূতি। 1” আমি বলিলাম, আপনার 
কথা আমি বুঝতে পারচি না” ন্বামিজী বলিলেন, “সময়ে সব বুঝতে 
পারবি । যখন দেখতে পাবি, দেখবি, উপরে মহ! শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে 
সংহার-মৃতি ! সরম্বতী অতি শান্ত কি-নী।? আমি বলিলাম, আমার 
এসকল বিশ্বাস হয় না / স্বামিজী বলিলেন, “বিশ্বাস করিস বা না করিস, 
জপ করে যা; কল্যাণ হবে । আমি কিন্তু একদিনও জপ করি নাই। 

“ইতোমধ্যে স্বামিজীর গ্রন্থাবলী পাঠ এবং তাহাকে চিন্ত। করিতাম। 
মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে ঠাকুর ও স্বামিজীর দেখাও পাইতাম । এইরূপে প্রায় 
নয় বসর কাটিয়া গেল। ১৩১৮ সালে আমি ও ডাক্তার লালবিহারী সেন 


১৫৬ প্রীপ্রীসারদ! দেবী 


এপুজাব সময়ে মঠে যাই । পুজা দেখিয়া, শবচ্ন্দ্র চক্রবতী মহাশয়ের 
প্রেবণায়, একবাব ঠাকুবেব দেশ ও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবাব মানসে বওন। 
হই । ঘাটালেব পথে, একদিন কামাবপুকুবে থাকিয়া, শিবু-দাদাব সঙ্গে 
জয়বামবাটী পৌছিলাম। 

জয়বামবাটীতে আমব! চাবিপাচ দিন ছিলাম । দ্বিতীয় দ্রিন সন্ধ্যাব পবে 
মা আমাকে ডাকাইয়। বলিলেন, বাবা, কি নেবে? আমি বলিলাম, “তা 
তো বুঝতে পণবি না)” মা বলিলেন, যা চাবে তাই পাবে; শক্তি নেবে? 
আমি বলিলাম, “শক্তি টক্তি তে। কিছু বুঝি না। আমাব কি আবশ্াক 
তাঁও জানি না । যদি কিছু দেওয়ার ইচ্ছ। হয তোমাব, যাতে আমাঁব ভাল 
হয তাই দাও মা বলিলেন, 'আচ্ছা, কাল সকালে হবে, কিছু ফুল 
যোগাড ক'বে বাঁখবে ॥ 

“মাব অনুমতি অনুসাবে আমি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি 
মন্ত্রপ্রাথথী হলে মা বলিলেন, কাল ভাল দিন-_লক্্মীপুণিমা , কাল হবে । 
ডাক্তাব জিজ্ঞাসা কবিলেন, এএদিনে দীক্ষা হলে কি হয? মা বলিলেন, 
শীঘ্ত্রি সিদ্ধি হয় ।, 

“দীক্ষাব সময মা তাহাব ডান হাত আমাৰ মস্তকে এবং বাম হাত 
চিবুকে বাখিয়। মন্ত্র দান কবিলেন। মন্ত্র শ্রবণ কবিবামাত্র স্বপ্দৃষ্ট সমস্ত 
ঘটনা যুগপৎ মনে হইল ও মাথা ঘুরিতে লাগিল ; ক্ষণেকেব জন্য যেন 
বাহাসংজ্ঞা হাবাইয়া ফেলিলাম, বিস্ত আনন্দানুভূতি লুপ্ত হইল না। যখন 
প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন দেখিলাম, স্বপ্দৃষ্ট দেবীমূতি ও মায়েব মুতি এক । 
“মা, আমি অনেকদিন আগে ্বপ্ধে একটি মন্ত্র পাঁই--এইমাত্র বলিতেই ম। 
উত্তব দিলেন, “কেন, মিলচে না? ঠিক মিলেচে তো! ? মাঝে মাঝে 
ঠাকুরকে দেখতে পাও নী?” 

স্বামিজী বলিয়াছেন, শ্রীগ্রীমাব উপবে মহা শাস্তভাব, কিন্তু ভিতবে 
সংহাব-মুতি। সংহার-খুতিব সূচক কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। 
প্রবোধবাবু বলেন £ কামাবপুকুবে শিবু-দাদার অনুপস্থিতিতে ও বামলাল- 
দাদাব অমতে, শিবু-দাদার স্ত্রী গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের যোগে, নিজের 
কন্যা পাচীকে সেইদিন রাত্রেই নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘরে বিবাহ দিতে 


গুরু ৮৫৭ 


উদ্ধত হন; এবং কন্যাকে অন্যত্র লুকাইয়া তালাবদ্ধ করিয়! রাখেন । 
রামলাল-দাদার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া আমি ও জ্ঞানানন্দ-মহারাজ কৌশলে 
মেয়েকে উদ্ধার করি এবং তাহাকে লইয়া সন্ধার পুর্বে জয়রামবাটীতে 
উপস্থিত হই । মাকে এ বিষয়ের বিন্দ্রবিসর্গও আগে জানানো সম্ভবপর হয় 
নাই ; সেইজন্য আমাদের কৃতকর্ম সঙ্গত হইয়াছে কি-ন। সে বিষয়ে আমার 
মনে একটা খটকা ছিল। রামলাল-দাদার জম্মতিক্রমে মেয়েকে আনা 
হইয়াছে কি-না, একথা মা! সবাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ইহাতে তাহার 
মত আছে জানিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিলেন। এই ব্যাপারে লাহাবাবুর। 
অসন্তপ্ হইবেন, স্থতরাং কামারপুকুরে জমি ক্রয় ও ঠাকুরের মন্ির-নিমাণে 
সম্ভবতঃ বাঁধা পড়িবে, এই কথ উল্লেখ করিয়া বলিয়া ফেলি, “তা ওখানে 
মন্দির নাই বা হল; ঠাকুর তো ওখানে মঠ-মন্দিরের জন্চে বসে নাই--কত 
জায়গায় কত মঠমন্দির হয়েচে | একথায় মা বিরক্ত হইয়া ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে 
কহিলেন, “ওকি কথা বল গো? ঠাকুরের জন্মস্থান__পুণ্যস্থীন-মহা- 
গীঠস্থান--তীর্থভূমি! ওকথা কঝলতে আছে? তারপবে আমি কথায় 
কথায় বলিলাম, “ছোট বৌ [শিবু-দাদার স্ত্রী] ক্ষেপে গিয়ে, ঘবে না 
আগুন ধবিয়ে দেয়!” অমনি মা বলিলেন, “তা হলে বেশ হবে) তা 
হ'লে বেশ হবে। ঠাকুব যেমনটি ভালবাসেন তেমনটি হবে। তিনি 
শ্বশা-ন ভালবাসেন, সব শ্বশা-ন হয়ে যাবে ৮ বলিয়াই মা হাসিতে 
আরম্ত করিলেন, “চাঃহাঃহাওহাঃ"। সেই হাসিতে আমি ও জ্ঞান-দাদা 
ছুই তিন সেকেগ্ড যোগ দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার স্বর তীব্রতর ও 
গম্তীরতর হইয়া চকিতে ত্রাসের সঞ্চার করিল এবং ২০২৫ সেকেও ব্যাপা 


» কামারপুকুরে ঠাকুবের মন্দির-নির্মাণ সঙ্ন্থো শ্রম বিভতিবাবুকে বলিয়াছিলেন, 
“তোমরা কামাধপুকুরে মন্দিব ক'রবে একচুড়ো-যেমন | জয়রামবাটার ] যাত্রাসিছির 
মর্দির। ঠাকুরের মন্দিরে রঘুবীরকে রেখো না--রঘুবীরের ঘরেই রঘুবীর থাকবেন। 
উনি | শ্বশুর মহাশয় ] নিজের মাথায় ক'রে মাটি এনে ঘরের মেঝেতে শীতলার আসনটি 
ক'রেছিলেন। আমার ঘর যেমন আছে, তেমনি থাকবে ।, ৬রঘুবীরের ঘর এবং ঠাকুর 
ও মা যে ঘরে বাস করতেন সেই ঘর পূর্বাবস্থায় রাখিবার ইচ্ছা মা স্বামী জ্ঞনানন্দের 
কাছেও প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


১৫৮ শ্রীপ্রীপারদা দেবী 


ক্রমবর্ধমান এ অট্হাস্তে সকলেই অভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম । 
পরক্ষণেই মা! আপনা হইতে প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং কোমল মাতকে অন্য 
কথা পাড়িয়া! আমাদিগকে ভুলাইয়া দিলেন । 
মহাযুদ্ধের সময় জয়রামবাটাতে শ্রীন্রীমা একজনকে ডাকাইয়া যুদ্ধের 
ংবাদ পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন। মিনিট দশ পড়ার পর, বু- 
লোকক্ষয়ের সংবাদ শুনিবামাত্র মার ভাবান্তর হইল। প্রথমে মু গলায় 
*হোঃ-হোঠ শবে আরম্ভ করিয়া পরে উচ্চৈঃম্বরে হাঃহাঃ-হাঃ-হাত? 
অট্হাস্ত করিতে লাগিলেন । প্রায় ছুই মিনিট ব্যাপী সেই বিকট অটহাস্তে 
সমস্ত বাড়ীখানি যেন কাপিয়া উঠিল। গোলাপ-মা, কিংবা! যোগীন-মা 
কাছে বসিয়া শুনিতেছিলেন ; গলবস্ত্র হইয়া জোড়হাঁতে “সম্বর সন্বর'বলিয়া 
কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ; মাও ক্রমে প্রকুতিস্থ হইলেন। [ন] 
ঠাকুরের তিরোভাবের কিছুকাল পরে তাহার গৃহী ভক্ত হরীশচন্দ্র 
কামারপুকুরে যাইয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। ইতঃপুবে জোর করিয়া 
ত্যাগের পথে থাকিবাব চেষ্টা করায় পরিবার তাহাকে দৈবক্রিয়া-বলে পাগল 
করিয়া দিয়াছিল। হরীশের ছুরবস্থায় করুণা-পরবশ হইয়া শ্রীশ্রীম। 
তাহাকে যথেষ্ট আদরবত্তু করিতেন । পাগল বেরাদবি করিয়া কখন কখন 
মাকে বলিত, “তুমি আমার প্রকৃতি" এবং খাওয়ার পর তাহার জন্য পাতে 
প্রসাদও রাখিয়া দিত। তাহার অশিষ্টাচারের কথা মা! পত্র লিখিয়া 
কলিকাতায় জানাইয়াছিলেন এবং সেই সংবাদ পাইয়া স্বামী নিরপ্রনানন্দ ও 
স্বামী সারদানন্দ কামারপুকুরে রওনা হইয়াছিলেন। একদিন যেমন ম1 
পাশের বাড়ী হইতে নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন, পাগল অমনি 
তাহার পশ্চাতে ছুটিল। তখন বাড়ীতে অন্য কেহ উপস্থিত নাই। কি 
করিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া মা 
ধানের মরাইয়ের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছেন £ 
“সাতবার ঘুরে আর আমি প্াল্লম না । তখন নিজ মৃতি মনে এসে পাড়ল। 
আমি নিজ মৃতি [ বগলা-মৃতি )২ ধ'রে দ্াড়ারপুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু 


শপে স্তিপপপপপপাপপাীত পিপি ন সপিপাীপাপপপিপত 


২ জয়রামবাটীতে একদিন বিকালবেলা (৩র। মাঘ, ১৩২৬) শ্রীশ্রীমা কেমন এক 
বিশেষ ভাবে ভাবিত হইয়া, শ্রীনরেশচন্দ্র চক্তবর্তীকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া, দ্ডায়মানা 


গুরু ৯৫০) 


দিয়ে জিব টেনে ধ'রে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ-হে ক'রে 
হাফাতে লাগল । আমার হাতের আন্কুল লাল হয়ে গেছল ৮ [গন 
নিরঞজজন-মহাবাজ আসিতেছেন শুনিয়াই হরীশ মার খাওয়ার ভয়ে বুন্দাবনে 
পলাইয়া য।ন 1 মাব হাতের গড খাইয়াই কি তিনি ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ 
হুইয়াছিলেন? শেষ বয়সে আমরা যখন দেখিয়াছি, তখন তিনি শিষ্ট) 
শান্ত; আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের কথা আলাপ করিয়াছিলেন । 

স্বামিজীর কথিত শ্রীশ্রীমার মহা-শান্তভাবের পরিচয় স্বতন্বৰপে দিবার 
প্রয়োজন আছে বলিয়! মনে হয় না । তাহার সমগ্র জীবনই এ ভাবের 
সমুজ্জল আলেখ্য । সমীপস্থিত সকলেই অত্যন্ত বিরূপ অবস্থার মধ্যেও 
ঠাহার মিপ্ধ ও প্রশান্ত মৃতি দেখিয়া ধন্ঠ হইয়াছে । এ প্রশান্ত ভাবের 
'আতিশয্যবশতঃ তিনি কদাঁচিৎ কাহাবও উপর রুষ্ট হইলেও সচ্ষ সঙ্গেই 
গলিয়া জল হইতেন। প্রবোধবাকু বলেন হ পাঁগলী-মামী ঘখন তখন 
মাকে গালাগালি করিতেন । একদিন ছুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর কাঁলী- 
মামার বৈঠকখানায় বিশ্রাম কবিয়া প্রায় তিনটাব সময় মা বিশ্রাম করিয়া 
উঠিয়াছেন কি-না দেখিতে গেলাম । মার ঘরের দরজার -কাছে দাড়াইয়া 
শুনি তিনি বলিতেছেন, “বাপরে বাপ, আমাকে খেয়ে ফেল্লে। খেয়ে উঠে 
এখন পরন্ত মুখে একটু পানও দিতে পেলুম নি! বোধ হয়, তারকনাথের 
পুজোয় যে ফুল দিয়েছিলুম, তাঁতে কাটা ছিল; সেই কাটাই রাধির মা 
হ'য়ে এখন আমাকে কষ্ট দি;চ্চ । আবার বলে কি-না, আমি ওকে আর 
গর রাধিকে মেবে ফেলবার চেষ্টা কচ্চি। (উচ্চ ও তীত্র স্বরে) আরে, 
আমি যদি তোঁদিকে মাবব ঝলে মনে কবি, তা হলে কোন্‌ দেবত। রক্ষে 


লিক পাপী শপ আপা শা পাশিপীসপসিপপশ পপ পল পিপিপি শপিপিপীটি 





বরাভয়া মূ্ঠিতে তৎকৃত পুজা গ্রহণ করেন। পুজার জন্ত কি্পূপ ফুণ সংগ্রহ রুরিতে 
হইবে সেই সম্বন্ধে নিজেই বনিয়াছিলেন, 'সাদ। ফুল, হল্দে ফুল ছুইই আনতে ব্ল £ সাদা 
ফুল ঠাকুর ভালবাসেন, হল্দে ফুল আমি ভালবাসি 1” পুজার সমঘ তিশি সাদা ফুল 
তাহার দক্ষিণ পায়ে ও হল্দে ফুল তাহার বাম পায়ে দিতে নির্দেশ করেন । হিল্দে ফুল 
আমি ভালবাসিঃ এই কথায় মা স্বীপ্র বগলা-ন্বরূপেরই পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 
পীতপুষ্প বগলাপুজার আবশ্তিক উপকরণ। 


১৬০ শ্রীপ্রীসারদ দেবী 


ক'ত পারে? (আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হাসিতে হাসিতে ) আমি 
কিতা পারি গা? ঘরেরই বৌ তো 1, 
সণ সৎ রন সং 

শ্রীশ্রীমা স্বীয় গুরুশক্তির অভয় অঙ্কে ধাহাদিগকে স্থান দিয়াছিলেন, 
তাহাদের প্রায় সকলকেই মন্ত্রণীক্ষা দানে কৃতার্থ করেন : কচিৎ কাহারও 
ভার কেবলমাত্র স্তুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাতে বা অভয় আশ্বাপবাণী দিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন দেখ! যায় এবং অল্লসংখ্যক ব্যক্তিকে উপগুরুরূপেও শিক্ষা দেন। 
শেষোক্ত ব্যক্তিগণ পুর্ব হইতেই ভিন্ন গুরুর নিকট দীক্ষিত ছিলেন এবং 
পরে মার কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে দর্শন করিবার ও ধর্মপথে তাহার 
কাছে বিশেষ সাহায্য পাইবার আশায় আগমন করিয়াছিলেন । ম। 
তাহাদের ব্যক্তিগত ভাব ও প্রয়োজন বুঝিয়া ততুপযোগী উপদেশাদি 
দান করিয়াছেন এবং তাহারাও নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া চলিয়। 
গিয়াছেন । 

ভিন্ন গুরুর নিকটে পূর্বেই দীক্ষা প্রাপ্ত কেহ কেহ কিন্তু তাহাতে অন্তষ্ট না 
হইয়া, পুনবার দীক্ষা দিবার জন্য শ্রীপ্রীমাকে কাতর হইয়া ধরিয়াছেন ; 
আর তিনিও তাহার্দের বিশ্বাসভক্তি লক্ষ্য করিয়া তাহাদেরই পুবলক্ষ সন্ত 
শুনাইয়। দিয়াছেন । কিন্তু এরূপে মন্ত্শ্রবণ করাইবার কালে তিনি কখন 
জিজ্ঞাসা করিয়া সেই মন্ত্রটি আগে জানিয়া লন নাই ; সর্বজ্ঞ খুরুশক্তির 
সহায়ে আপনা হইতেই উহা। জানিতে পারিয়া তাহাদের বিশ্বাসভক্তি আরও 
নুদৃঢ় করিয়াছেন । 

রাধারাণীর স্বামী শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দীক্ষাপ্রার্থী হইলে আ্শ্রীম। 
বলিয়াছিলেন, তোমাকে মেয়ে দিয়েছি । তোমাকে মন্ত্র দিলে কুলগুরু চটে 
যাবেন ; কুলগুরু চটলে আমার মেয়েরই তো। অমঙ্গল হবে, বাবা ! তুমি 
আমাকে জ্ঞানগুর কর।, এইভাবে জ্ঞানগুরু করায় যে দোষ নাই তাহ। 
বুঝাইবার জন্ত ম! তাহাকে অবধূতের চব্বিশ গুরুর কথাও বলিয়াছিলেন। 
কিন্তু মন্মথবাবু নিবৃত্ব না হইয়। তাঁহার কাছেই দীক্ষা গ্রহণের জন্য 
আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মা পরিশেষে তাহাকে মন্ত্রদান 
করেন। মন্মথবাবুর দীক্ষার পর মা বলিয়াছিলেন, “রাধুর কোষ্ঠী জ্যোতিষীকে 


গুরু ৯৬১ 


দেখান হ'য়েছিল ; বৈধবা-যোগ আছে । মন্মথকে মন্ত্র দিলুম--ভগবানের 
নামে বিধাতাব কলম কাটা যার ।, [বিও 

শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত বলেন £ “১৩২০ সালে, বড়দিনের ছুটিতে, 
বরিশাল হইতে পুলিনবিহাবী দাশ ওপ্তের সঙ্গে কলিকাতা যাই । আমবা 
ঠিক করিয়াছিলাম, মনের বাসনা আব কাহারও কাছে বাক্ত করিব না, 
বরাবর শ্রীশ্রীমাব কাছে যাইয়া নিবেদন করিব । শুনিয়াছিলাম, মাকে দর্শন 
করিতে হইলে আগে পুজনীয় শপৎ-মহারাজের আদেশ লইতে হয় । আমরা 
প্রথমদিন বিকালে শরৎ-মহারাজের গন্তীবমূতি দেখিয়াই ভয় খাইয়া কিছু 
না বলিয়া ফিবিয়া আসিলাম । 

“ঠাকুবের যে-সব কথা! পভিয়াছিলাম, তাহাব মধ্যে কেবলমাত্র গিরিশ- 
বাবুব বকলমা নেওয়ার ঘটনাটি আমাৰ মনের মত হইয়াছিল ও প্রাণে 
গীথিয়া গিযাছিল । মনে হইয়াছিল, মাব কাছে আমার কেবল এ একটি 
জিনিষই চাহিবার আছে £ তাহাকে বলিব, “মা, আপনি আমাব বকলম। 
গ্রহণ করন।” পাছে কাজের সময় ভুলিয়া যাই, সেইজন্য কথাটি বারবার 
মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইয়াছিলাম। 

“পবদিন সকালে আমি ও পুলিনবাবু কল কিনিতে গেলাম । আমার 
মনে হইল, মাকে কেবল একটি আপেল দিতে হইবে; অন্য কোন ফলই 
দিবার প্রয়োজন নাই ! কেন এরূপ মনে হইল, বলিতে পারি না । পুলিন- 
বাবু নানা প্রকার ফল কিনিলেন। 

“গঙ্গান্সীন করিয়া মার বাড়ীতে গেলাম ও কোন কথা না কহিয়া 
শরৎ-মহারাজকে প্রণাম করিয়া দাড়াইলাম। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া 
মাকে দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । জনৈক ব্রন্মচারীর সঙ্গে উপরে যাইয়া 
দেখি, মা আবক্ষ ঘোমট? টানিয়া বসিয়াছেন ! তাহার শ্রীমুখ দেখিতে না 
পাইয়া, আমরা কি করিব ঠিক করিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি 
করিতে লাগিলাম । ব্রহ্মচারী বলিলেন, আপনার দাড়িয়ে আছেন কেন ? 
প্রণাম করে নিন।” আমি মার পাদপন্সের উপর আপেলটি রাখিয়। প্রণাম 

৩ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “অবতার কপাঁলমোচন।? 

১১ 
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করিয়া মনে মনে বলিলাম, “মা, আপনি আমার বকলমা গ্রহণ করুন 1, 
ম!থা তুলিয়া উপরের দিকে চাহিবামাত্র দেখি, মার আবক্ষ ঘোমটা মাথার 
উপরে উঠিয়াছে ও স্থু প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন; তাহার 
মুখে এক অপুর, স্েহমাখা, মুছমন্দ হাসি ! সেই সম্মিত মুখেই আমার 
প্রার্থনার উত্তর পাইলাম ; মুখ ফুটিয়া আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন বোধ 
হইল না। মাকে স্থুলচক্ষে আমার এই প্রথম ও শেষ দেখা। 

“অনেকদিন পরে একবার মনে হইয়াছিল, মা আমাকে এখনও মনে 
রাখিয়াছেন কিনা কে জানে । ইহার কয়েকদিন পরেই কলিকাতার জনৈক 
আত্বীয়ার কাছে শুনিলাম, মা তাহাকে “বরিশালের অননদা'র কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন 1” 

একবার এক মস্তবড় পণ্ডিত শ্ীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিলে 
রামচন্দ্র মজুমদার তাহাকে উপরে লইয়া যান। পণ্ডিত প্রণাম করিয়াই 
মার পায়ের উপর মাথ। রাখিয়া ও ছুইহ।তে পা জড়াইয়া ধরিয়ী হাউ হাউ 
করিয়া কীর্দতে ও বলিতে থাকেন, আপনি আমার মাথায় পা দিয়ে বলুন 
যে আমার চৈতন্ত হোক |, বোম্বাই চাদরে আপাদমস্তক আবৃতা ম 
ঘামিয়া উঠিলেন, কিন্তু পণ্তিত নাছোড়বান্দা । গোলাপ-মা বকিতে 
লাগিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না । রামবাবু কহিলেন, 
“ঘখন মাকে দর্শন ও প্রণাম করলেন তখন আপনার মনোরথ নিশ্চয় পুর্ণ 
হাব, আপনি মার পা ছেড়ে দিন ; দেখচেন না, মার কষ্ট হচ্চে! তখন 
মাও বলিলেন, “আচ্ছা হবে । | 

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন 
ও মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিতেন। সাধুদের কেহ কেহ 
তাহাকে মার কাছে মন্ত্র লইতে বলিলে তিনি ভাবিতেন, আমার দীক্ষা হইয়া 
গিয়াছে বলিয়াই তো! ইষ্টদর্শন করিতেছি ! তাহার মনোভাবে প্রসন্ন হইয়া! 
অন্তর্ধামিনী একদিন বলিয়াছিলেন, “বাবা, এই তোমার শেবজন্ম । কুলগুরর 
নিকট দীক্ষিত হরিপদ মাঝিকে মা তাহার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুনাইতে 
বলিলেন। মার আদেশ পালন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মে তাহাকে অশেষ 
মহিমান্বিত শ্রীহূর্গারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া কতার্থ হইয়াছিল। 
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ধাহাদিগকে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং মন্ত্রদীক্ষ! দাঁন করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
মোটামুটি চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যাঁয়। তন্মধ্যে স্ুকৃতিশালী 
একদল মার কাছে আগমনের পুবেই দেব-ন্বপে বা ধ্যান-জাগ্রুত অবস্থায় 
তাহার ও ঠাকুবের মধ্যে একতরের কিংবা উভয়েরই দর্শন পাইয়াছিলেন ; 
এবং তাহাদের কেহ কেহ অসম্পূর্ণ মন্ত্র কিংবা কোঁন উপদেশ লাভ 
করিয়াছিলেন । কচিৎ কেহ সম্পূর্ণ মন্্ও পাঁইয়াছেন, দেখা যায় । দ্বিতীয় 
নল আর্ত; ইহারা রোগে মরণাপন্ন হইয়া, বা অন্ত প্রকাঁব কষ্টকর অবস্থায় 
পড়িয়া শুভসংস্কারবশতঃ সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন । তৃতীয় দলের 
নধ্যে অন্নসংখ্াযক মাত্র বাল্যকাল হইতে ম্বভাবতঃ বৈরাগ্যবান ও জিজ্ঞাস ; 
অধশিষ্ঠ সকলে ঠাকুরের ভক্তদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের প্রেরণায় 
বা অশ্বপ্রকারে মাব কথ। জানিতে পাবিয়া তাহাঁব নিকটে দাক্ষা গ্রহণ 
বিশেষ শুভকর হইবে মনে করিবা আসিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর 
তক্তদেব সংখ্যাই সবাপেনক্ষা অধিক । চতুর্থদল প্রথমতঃ বিশেৰ কোন 
উদ্দেশ্য না রাখিয়া, কিংবা যচ্ছা ক্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে, সৌভাগ্য- 
বশতঃ মার সংস্পর্শে আসিয়া পড়িয়াছিলেন । 

গ্রাপ্রীমার মন্ত্রদীক্ষিত শিষ্যদের মোটামুটি যে চাঁরিটি বিভাগ কথিত 
হইল, এসকল বিভাগের কোনটিকেই একেবারে স্বতন্ত্র বলিতে পারা যায় 
না। কারণ, অনেক ভক্তেরই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী একাধিক 
বিভা?গ যাইয়। পড়ে । তাহা ছাড়া ইহারা সকলেই তক্পবিস্তর মুমুক্ষু । 
কতিপয় দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্ষাররূপে হৃদয়ঙ্গম 
হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক আন্বঙ্গিক বিষয়ও জানিতে পারা যাইবে । 
অবতীর্ণ জগদ্গুরু-শক্তি যখন লোকোদ্ধার-কাাধ প্রবৃন্ত হন, তখন মানুষের 
কল্পনাতীত বিচিত্র উপায়ে দূরদূরান্তরের ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া পুর্ণকাম 
করেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের সেই নিগুঢ ইতিহাসের আংশিক উপাদানও 
এই সকল আখ্যায়িকা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে । 

স্থরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের মন্ত্রদীক্ষার কথা পুর্বে উল্লিখিত হইফাছে। 
তিনি বরিশালের প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত মহাশয়ের শ্রীশ্রীমাব কাছে গমনের 
কথ। এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন £ প্রেমানন্দবাবু নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রি 
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ছুইটা হইতে তিনটার মধ্যে স্বপ্প দেখেন, কোন মানবীরূপিণী দেবী 
বলিতেছেন, তুই এখনো বসে আছিস? তোর যে বয়েস হয়েচে! এখন 
শুভ সময়। আমি কত কষ্ট ক'রে সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসেচি 
-আঁয়, আমার সঙ্গে চলে আয় ! স্বপ্ন ভাঙ্গিবামাত্র তিনি প্রাণে প্রাণে 
বুঝিলেন, মা তাহাকে আহ্বান করিষাছেন। ইতঃপুবে মাকে দর্শন কৰা 
দূরে থাকুক, তাহার ছবি পর্ষস্ত তিনি দেখেন নাই ; মার কোন ছবি বাহিব 
ন1 হওয়ায় দোখবার সম্ভাবনাও ছিল না। অনতিবিলম্বে তিনি জয়রামবাটা 
অভিমুখে রওনা হইলেন। তথায় পৌছিয়! যখন মার বাড়ীর সদর দরজায় 
উপস্থিত হইলেন, দেখেন ম! জানের জন্য বাহিব হইতেছেন। স্বনৃষ্টি মুন্তি 
সম্মুখে দেখিয়া তিনি অবাক বিম্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাহাকে দেখিয়। 
মা কিন্ত কিছুমাত্র বিশ্ময় প্রকাশ করিলেন না; ন্নেহমধুর কে টিরপরিচিত 
আত্বীয়ের মত কহিলেন, “বাবা এসেচ ৫ আমি তোমার ভন্তে অপেক্ষা 
কচ্ছিলুম। যাও এখুনি ক্লান কবে এই ঘরে এস, আমিও আন কবে 
আমি--পরে ডেকে নেব ॥ 

গৌরী-মা 'রাচিতে ভক্তদের কাছে বলিয়াছেন £ কলিকাতাব পথে 
প্রীশ্রীমা বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় এক 
পশ্চিমা কুলি তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল ; এবং “তু মেরী 
জানকী, তুঝে ম্যায় নে কিতনে দিনেোসে খোজা থা) ইতনে রোজ তু 
কাহ। থী এই বলিয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিল ! মা তাহাকে শান্ত 
করিয়া একটি ফুল সংগ্রহ করিতে বলিলেন । সে ফুল আনিয়া মার পাদ্পন্মে 
অর্গণ কবিল এবং ম! ইষ্টমন্ত্র দান করিয়া তাহার মনস্কামনা পুর্ণ করিলেন। 
কুলি-বেশী এই ভক্তটি পুর্বে নিশ্চই স্বপ্নে বা অন্ত কোন অবস্থায় মাকে 
গ্রীনীতারূপে দর্শন করিয়াছিল ; নতুবা দীর্ঘকাল তাহাকে অন্বেষণ করিয়া 
বেড়াইবে কেন? দেখিবামাত্রই ব। চিনিতে পারিবে কেন ? 

স্বামী তন্ময়ানন্দ লিখিতেছেন £ প্ঘখন আমি গৃহস্থাশ্রমে ছিলাম, রাত্রে 
স্বপ্ন দেখি,ঘরবাঁড়ী কিছুই নাই, আমি যেন ময়দানে শুইয়া আছি; এক 
জ্যোতির্ময় সন্গযাসী আমাকে ভাকিয়া বলিলেন, “কই, যাবি তে। আঁয় না! 
তিনবার এ ডাক শুনিয়া আমি 'শাই যাই” বলিতে বলিতে শয্যা হইতে 
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লাঁফাইয়া উঠিয়া! দবজাঁৰ নিকট আঁসিলাঁম, কিন্তু কপাটেব অর্গল মোচন 
কখিতে পাবিলাম না। কাবণ, একজন আমাব পেছনর্দিকে ধবিযাছিল ; 
সে নীচে মাছুরেব উপর শুইযাছিল। দবজ! খুলিতে না পাবিযা ঘুমেব 
ঘোরে তাহাবই উপব ঢুলিযা পঙিলাম। চেঁচামেচি শুনিযা পিতাঠাকুৰ 
দবজাব নিকট আনিষ। ডাকিতে থাকিলে আমাব চৈতন্য হইল। স্ীলোকের! 
বলিল, “নিশিতে ভাকে, তাই বুঝি ভবে ।? আমি বলিলাম, নিশি নহে; 
একজন সন্ন)াসীকে স্বপ্পে দেখলুম, তিনিই আমাকে যাবার জন্ক্ে ডেকে- 
ভিলেন । কেন বাধা দিলে ?% 

“পবে এসকল কথা ভূলিষা যাই। এক বৎসব পবে পিতা দেহত্যাঁগ 
কবেন। শ্রাদ্ধাদিব পরবে আমাব পেটে সামান্য বেদনাঁব ত্ুত্রপাত হয । 
অনেকে বলিল, “একমাস খাওযাদাওযাব ঠিক না থাকাঁষ বেদন। হযেছে: 
ও এমনি সেবে যাবে।” কিন্তু সাবা তো দূবেব কথা, ক্রমশঃ বেশী হইতে 
লাগিল, চিকিৎসা নিশ্মল হইল । শেষে একদিন অসহ্য বেদনা আবন্ত হইলে 
বিষ খাইয। প্রাণত্যাগেব সঙ্কপ্প কবিলাম। তখন গভীব বাত্রি--অন্ধকাব | 
আমি বাডীব নিকটস্থ কলিকাফুলেব গাছেব তলাঁষ যাইযা, এ ফুলেব বীজ 
ছুইচাবিটি সংগ্রহ কবিবাব জন্য হাতভাইতে লাগিলাম। এসময শুনিতে 
পাইলাম, কেহ যেন আমাকে বলিতেছেন, “মববি কেন? সাধু হযে যা। 
একবাব তোকে ডেকেছিলুম, তখন এলি নি; তাইতো! এ বোগ হয়েছে ! 
তুই বাণেশ্বব ঘা, সেখানে থেকে ওষুধ এনে খেলে ভাল হযে যাবি । পবদিন 

'ঝাণেশ্বব যাত্রা কবিলাম | 

“বাড়ী হইতে কিছুদূব যাওযাব পব দুইজন সাধুর সহিত দেখা হইল । 
তাহাদেব নিকট ভাল হইলে সাধু হইবাৰ ইচ্ছ] প্রকাঁশ কবাঁষ তাহাবা 
বলিলেন, “তিমি নিশ্চয ভাল হবে । বডডোঙ্গলে এবামকৃষ্চ-বিদ্যালয আছে, 
সেখানে আমাদেব একজন সাধু থাঁকেন ভাল হযে তাব কাছে যাবে 
বডডোঙক্গলেব আশ্রমেই প্রথম ঠাকুবেব ছবি দর্শন কবিলাম এবং এ মৃত্িই 
যে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, দেখিয়াই বুঝিতে পাবিলাম । 

“ক্রমে দীক্ষাব জন্য আমাব মন ব্যাকুল হইল। শ্রীশ্রীমার কথা শুনিয়া 
এবং তিনি কলিকাতায় আছেন জানিয়া কলিকাতা বওনা হইলাম । 


১৬৬ শীরীসারদা দেবী 


দীক্ষার পর আমি ত্রহ্মচর্য নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাঁশ করিলে মা কহিলেন, 
“এখন কিছুদিন এই ভাবেই থাক, রোজ ধ্যানজপ কোরে ।, 

“স্বামী গ্রুবানন্দজীর পরামর্শে একটি পাঠশালা খুলিয়া পড়াইতে 
লাগিলাম। মা দেশে আসিয়াছেন শুনিয়। তাহাকে দর্শন করিতে জয়বামাটা 
যাই। আমি ভাঁবিতেছিলাম, মা আমাকে চিনিতে পারিবেন কি-না, কে 
জানে! কিন্তু প্রণাম করিবামাত্র মা বলিয়া উঠিলেন, “কি গো, ভাল আছ 
তো? আমি বলিলাম, হ্যা মাঃ আপনাব আশীবারদে ভালই আছি। 
ডহরকুণ্ডে একটি বিদ্যালয় খুলে ছেলেদের পড়াই 1? মা বলিলেন, বেশ 
বেশ; এসব কাজ ঠাকুরের মনে কবে কাববে-নিফামভাবে । নিজেব 
শরীরের উপব একটু নজর বাখবে, তোঁমাব শুলবেদনা আছে কি-না? 
আমি বলিলাম, “মা, আমাকে এবাব ব্রহ্মা দিতে হবে 1? মা বলিলেন, 
“কাল আপবে কাপড়-কৌদীন নিয়ে আব মাথা কামিয়ে; একটা চেতন 
রাখবে |” ব্রহ্গচর্ধ দিয়। মা আমাকে গায়ত্রী শিখাইয়া দিলেন এবং ইষ্ট- 
মান্ত্রুব পূর্বে এ গায়ত্রী অন্ততঃ দশবাব জপ কহিতে আদেশ কবিলেন। 

“একবার আমি জয়বামবাটী যাইয়া বিদ্ব পত্র ও জনাদি ফুল দিয়া মাকে 
পুঙ্জা করিলাম । ভারপরে প্রণাম কবিযা তীহার পাঁছুইখানি আমার 
মস্তকে স্থাপন করিতে মা বলিলেন, “ওগো, মাথাব উপব পা রাখতে নাই ; 
ওখানে ঠাকুব আছেন ।” আমি বলিলাম, “মা, ওখানে যে ঠাকুব আছেন তা। 
আমি জানি না। ঠাকুরকে কখন দেখিও নাউ । আমি আমাব ঠাকুবকে 
সামনেই দেখচি--আপনিই আমার ঠাকুব-দেবতাঁ |? মা বলিলেন, “নাগো, 
সাক্ষাৎ ভগবান ওখানে সহত্রদল পদ্মে বসে আছেন ।” আমি বলিলাম, 
“মা, ঠাকুর যদি ত্বয়ং ভগবান, তবে আপনি কে? মা বলিলেন, “আমি 
আর কে, আমিও ভগবতী 15 এ কথা শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ হইতে 


শি 





পপি পপ পাপা ক্পপজা এপাশ সপাশিস্পপীশিশ পপি সস 


* সহজ অবস্থায় শ্রীত্রীমার মুখে স্বীঘ ভগবংস্বরূপ এইকূপে হঠাৎ কখন কখন ব্যক্ত 
হইয়া পড়িত। ১। প্রবোধবাবু বলেন £ জগদঘ্বা-আশ্রমের খাহিরের দিকে পুকষদের 
বসিবার জন্ত একখানি ঘর ছিল। কেদার-দাদ সেই ঘরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন ; 
অদূরে বটতলায় ঢাক পিটাইয়৷ ষষ্ঠী-পূজ। দিতে লৌকজন আলিয়াছে। কথাবাতার 


গুরু ১৯৬৭ 


লাগিল ঃ বলিলাম, “তবে আপনি ঠাকুরকে দেখিয়ে দিন।* মা বলিলেন, 
“তা কি হয় বাবা, খুব জপধ্যান কব__দেখতে পাবে । তুমি স্বপ্নে যা দেখেচ 
তা মিছে নয়, সত্যি । দেবন্বপ্প মিছে হয় না, বিশেষ ভোরবেলাব-- 
তাবপবে আব ঘুম হয় না।? আমি বলিলাম, “মা, তা হবে না, আপন 
আমাকে ভুলাচ্চেন। মা বলিলেন, ্যাখ, ঠাকুব নবেনকে স্পর্শ ক'বেছিলেন, 
তাতে নবেন টেচিযে উঠেছিল । ঠাকুব বলেছিলেন, ওবকম আধাব আব 
কারো নাই ।? তখন আমি গাব কি বালব, খলিলাঁম, “মা, আপনাব বা 
ইচ্ছে, তাই ককন ।? 

“আব একবাব যখন ভযবামবাটী খাই, মা কুশল জিজ্ঞাঁসা কবিলে 
বলিলাম, “এখন ধেশ ভালই মাছি, বেদনা আৰ হয নাঁ। মা, এই বেদন। 
আমাব বন্ধুব কাজ কবেচে-এ বেদনা না হলে তো আপনার দর্শন 
পেতুম নী!” মা বলিলেন, তুমি আত ভক্ত, কিন্ত তোমাৰ ভ্ঞানেব 
ভাবও আছে-তুমি ছেলেবেলায় শিবপুজো কনণ্ডে ভালবাসতে 1” আমি 
খলিলাম, হভীযা মা, আপনি কি ক'বে জানতুলন ৮ মা! বলিলেন, তামাক 
দেখেই জেনেচি।” ৮ 

শ্রীমতী নিকপম বাধ বলেন £ আমাব ছে।ট জা হেম প্রভা কলিকাতাঘ 
গ্রঙ্মীমাব কাছে মন্তুগ্রহণ কবেন ও আমাকে সেইকথা পত্রে লিখিয। 
অস্থবিধ! হগ্যাব কেদাঁব-দাদ| বিবাক্ত প্রকাশ কবিষা খলিলেন, আঠ, খাম্‌ না রে বাপু" 
অমনি মা বলিযা উদলেন, “গ্তাক কেদাব, সবই গে আম । ভুমি বিবক্ত হচ্চ কেন ? 

২। স্বামী খঙানন্দ বলেন ঃ পুবাতন বাটীতঠে একধিন তীশ্রীমা নিজেব ঘর্বে 
বারান্দা ঝাঁট দিতেছিলেন, এমন সময বাহিরে ঠিখাবী হাকিল, “মা, ভিক্ষে পাই গো)? 
ভিখাবীব ক শুনিধা মা জাপন মনে “আব পাচ্চ ন, অনন্ত হাতে কাজ করেও শেষ 
ক'ত্তে পাচ্চি না।৮--বলিযাই থামিয়া গেলেন। অদূরে বসিযা আমি জলখাবার খাইতে- 
ছিলাম, আমার দিকে চাহিয। হাসিখা কহিলেন, গ্যিখ তো । আমাব ছুহাত আমার 
আবার অনন্ত হাত বলচি কি? হাসিতে হাসিতে মা আবাব বাট দিতে লাগলেন। 

৩। সিংহবাহিনীর মাডোতে বসিয়। আশ্রম! একদিন রামাধণ-গান শুনিযাছিলেন ; 
পরদিন সকালে বিভূতিবাবুব মুখে “আহা, কেমন শ্ুন্দব রামায়ুণ শুনলুম !-_একথ শুশিয়াই 
গম্ভীরভাবে কহিলেন, “এবার অনেক বড ।' 


১৬৮ শ্রীীসারদ দেবী 


জানান। আমি তখন পিতার কর্মস্থল নবীনগরে ছিলাম । আমারও দীক্ষা 
নেওয়ার প্রবল আকাক্ষা জন্মে এবং স্বামীকে তাহ। লিখিয়। জানাই । 
আমার বয়স তখন আঠার উনিশ বছর হইবে । স্বামী লোক পাঠাইয়। 
আমাকে কলিকাতায় আঁনাইলেন ও উভয়ে একসঙ্গে মাকে দর্শন করিতে 
গেলাম । ছুইতিন বার দর্শনের পর দীক্ষার প্রস্তাব করিতেই মা সম্মত 
হইলেন। স্বামীর মনে সংশয় ছিল, স্বীলোকের কাছে মন্ত্র নেওয়া উচিত 
হইবে কি-না, এবং সেইজন্য আমাকে অনুমতি দিয়াও নিজেব দীক্ষা গ্রহণ 
বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না । দীক্ষার আগেৰ দিন 
শেষরাত্রে তিনি এক দিব্য দর্শনে উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে 
থাকেন,আমার আর দ্বিধা নাই। ঠাকুব স্বয়ং-সিংহাসনে আসীন, 
জ্যোতির্ময় মুতি, সেই জ্যোতিতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে উপর হইতে নামিয়া 
আসিয়! আমাকে ডাকিয়। বলিলেন, “রে, ওব কাছে মন্ত্র নিতে তোর মনে 
দ্বিধা, যেখানে নিলে পুনর্জন্ম হবে না? যা যা, কোনো সংশয় রাখিস নি) 
আসাদের দীক্ষা হইয়া যাওয়ার পর মা আমার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, 
“তোমার তে! বাবা, অনেকদিন সময় হয়েছে, এতদিন মন্ব নাও নি কেন? 
তোমার মনে যে বড় দ্বিধা ছিল !? তিনি মার পাদপদ্মে পড়িয়া কাদিতে 
কীদিতে কহিলেন, মা, আমি আপনাঁকে চিনতে পারি নি! 

স্থরেনবাবু বলেন ঃ “শ্রীপ্রীমার নিকটে যাওয়ার কিছুকাল পুর্ব পর্ষস্ত 
আমি তাহার কথা কিছুই জানিতাম না। মাঝে মাঝে ন্বপ্নে ঠাকুরকে 
দেখিতাম এবং তাহার সঙ্গে একটি নারীমৃতিও দেখিয়া ভাবিতাম, হয়তো 
ঠাকুরের ভক্ত কোন স্ত্রীলোক হইবেন। স্বপ্ধে যখন ঠাকুরের সঠিত কথাবার্তা : 
হইত তখন এ নারীমৃতি দাড়াইয়া হাসিতেন । পরে যখন মার কথা শুনিলাম, 
তিনি কোথায় আছেন জান়্া লইয়া, প্রাণের সকল কথা ব্যক্ত করিয়। 
একখান! বিস্তৃত পত্র লিখিলাম। কিন্তু লিখিয়াই মনে হইল, মা তো 
সাক্ষাৎ জগদন্বা, যাহ লিখিলাম তাহা তে। তিনি জানিতেই পাঁরিতেছেন | 
পত্র আর ডাকে না দিয়া বিছানার নীচে ফেলিয়া রাখিলাম | ছুইএক দিনের 
মধ্যেই আমার এক বন্ধ শ্রীছর্গেশচন্দ্র দাস--তিনি পূর্বে মাকে জয়রামবাটীতে 
দর্শন করিয়াছিলেন--ত্বপ দেখেন, মা তাহাকে বলিতেছেন, গ্যাখ বাবা, 
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আমার একটি ভক্ত শিলং থেকে পত্র লিখেছে, পড়ে গ্যাখ 1? চিঠি পড়া হইয়া 
গেলে মা কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “মামি এখুনি তার কাছে যাব, তুমি 
আমাকে নিয়ে চল । 

“দেবন্বপ্ন অন্থকে বলিতে নাই মনে করিয়া বন্ধুটি ছুঈতিন দিন চুপ 
করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, মা যে চিঠিখানি 
তাহাকে পড়াইয়াছেন, উহ1 খুব সম্ভবতঃ আমার লেখা । সেজন্য তিনি যেন 
বাধ্য হইয়াই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আমাব কাছে ব্যক্ত করিলেন। আমি তখন বিছানাব 
তল হইতে পত্রখানি বাহিব করিয়া দিলে তিনি পড়িয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে 
বলিয়া উঠিলেন, “এই চিঠিখানিই যে আমি পড়েচি 1 পরবে যখন মাকে দর্শন 
করিবার জন্য উডিষ্যার কোঠারে যাই, আমার দর্শনাদিব কথা শুনিয়া তিনি 
বলিষাছিলেন, 'ঠিক দেখেচ 1১ ৮ 

শ্রীনগেন্দ্রচজ্্ চৌধুবী বলেন 2 “শিলঙে ইন্দুবাবু, শ্রীণবাবু, সুরেনবাবু 
প্রভৃতি ভক্তেরা পরম শ্রদ্ধাব সহিত শ্রীশ্রীমাব কথা আলাপ করিতেন । 
তাহাদেব আলাপ শুনিয়া একএক সমযে বলিতাম, “তোমাদের মা তে! 
আমার কি পরমহংসদেবের স্ত্রী বলিয়া ভক্তেরা তাহাকে বাড়াইতেছেন 
বলিয়াই মনে হইত । 

“আপিসেব কাজে শ্রীহট্র গিয়াছি ১ বাত্রে, জাগ্রত কি ঘুমন্ত অবস্থায় 
ঠিক বলিতে পাবি না, এক জীবন্ত দর্শন আসিয়া উপস্থিত হইল । আমি 
যেন এক পাকাবাড়ীতে একখানি বটি দির নিজের গল। কাটিতে যাইতেছি, 
আর এক মাতৃমূতি আমার হাতে ধরিয়া আমাকে এরূপ করিতে নিষেধ 
করিতেছেন । এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাব অকল্সদিন পবেই ৬পুজার সময় 
কলিকাতা যাই । মাঁব বাড়ীতে যাইয়া জানিতে পারিলাম, পুজা উপলক্ষ্যে 
তিনি মঠে আছেন । মঠে যাইবাব জন্য বরাহনগর হইতে যখন নৌকায় 
গঙ্গা পার হইতেছি, স্বগরবৃষ্ট পাকাবাভীটি ঠিক সম্মুখে দেখিতে পাইয়া 
আশ্চধান্বিত হইলাম-_-উহা। মঠে সংলগ্ন উত্তব পাশেব বাগানবাডী। ইতঃপুবে 
গুইএক বার মঠে যাইয়া থাকিলে এ বাড়ী কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ 
করিতে পাঁরিলাম না । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই বাড়ীর মধ্যেই 
শ্রীপ্রীমাকে এই প্রথম স্থুলচক্ষে দর্শন ও প্রণাম করিলাম । প্রণাম করিবা- 
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মাত্র মনে হইল, মা যেন আমাব অন্তরে থাকিয়া বলিতেছেন, তোমার 
সকল দুঃখ দূব হইয়া গেল 1১৮ 

শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার বলেন £ শ্রীপ্রীমার দর্শন লাভের পুরে স্বপ্ধ দেখি» 
কালীঘাটের মা-কালী আমাকে চারিখানি হাত দিয়া তুলিয়া ধরিলেন, 
আমি যেন ছোট ছেলেটি। এ দেবীমূতি নারীমৃতিতে পরিবতিত হইয় 
বকিলেন, তামার ভয় কি? আমি তো রয়েচি। তারপবে একটি মন্ত্ 
দিয়া বলিলেন, “এটি জপ ক'ল্েই তোমাব সব হ'য়ে যাবে আব কিছু ক'ত্তে 
হবে না এই ঘটনাব পব মাসখানেকেব মধ্যে মাকে দর্শন করিতে 
ভয়বামবাটা যাই। বভমামাব বাড়ীতে মা তখন তরকারী কুটিতেছিলেন । 
্পরদৃষ্টা মৃতি সম্মুখে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়! দাড়াইয়া আছি ; মা বটিখানা কাত 
করিয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর গেলেন ও আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন ॥ 
আমি আবিষ্টেব মত যাইতেই প্রশ্ন কবিলেন, হ্যাগা, আমায় কি কবে 
চিনলে ? উত্তব দিলাম, “আমি কি চিনতে পেরেচি? যটুকু চিনিয়েচ তত- 
ট্কুই চিনেচি।' মা খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমার মাথা হইতে হাটু পথন্ত 
সবাঙ্গে হাত বুলাইয়! দিলেন ; দিতেই আমি যেন প্রকৃতিস্থ হইলাম ও 
প্রণাম করিলাম । দীক্ষাদানেব পুরে মা আমাব সবশরাবে ছোট ছোট 
বাসার ঘটি হইতে তীর্থজল লইয়া ছিটাইয়।! দিলেন ও ঠাকুবকে প্রণাম 
করিতে আদেশ কবিলেন এবং আমাব বুকে পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া 
কহিলেন, “এখন ভাব, তোমাব জন্ম-জন্মান্তরীণ সব পাপ ভন্ম হয়ে গেল 
তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্বা । 

শ্রীগুরুনাথ নাথ লিখিত্েছেন £ “১৩১২ সালের বৈশাখ মাস--অর্থো- 
পার্জনে অক্ষমতার জন্য বাবা ও মার গালাগাল খাইয়া ৬বনহুর্গার বাড়ীতে 
বসিয়া দিনরাত “মা, মা” বলিয়া রোদন ও চাকুরিপ্রার্থনা করিতাম। 
বনছূর্গার বাড়ী বিক্রমপুর কাঠালতলীতে £ ঘোর জঙ্গল_-খড় বড় বট ও 
অশ্বখগাছে অন্ধকারময় স্থান। একদিন জোড়হাতে বসিয়া আছি, বেল! 
প্রায় এগারটার সময় তন্দ্রা ও অর্ধধ্যানাবস্থায় দেখিলাম, এক সন্যাসিনী-- 
বামহাতে ত্রিশূল, গেরুয়া রঙ্গের সরু-লালপেড়ে কাপড় পরা- আমার মাথা 
হইতে পিঠ পর্যস্ত হাত বুলাইয়া বলিতেছেন, “তোর চাকরির যোগাড় 
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হচ্চে; আর কাদিস নি। এইবপে তিনবার গায়ে হাত-বুলানেো অনুভব 
করিলাম ও কথা শুনিলাম; কিন্ত প্রকৃতিষ্থ হইয়া কিছুই দেখিতে 
পাইলাম না। 

“এ বসব আশ্বিন মাসে ঢাকাশ “বৌ-মব্-বেভিনিউ' আপিমে একটি 
ছোটখাট কাজ পাই; পরবে বদলি হইয়া বাচি ঘাসি। ১৩১৩ সালেৰ 
আশ্বিন মাসে পুজা দেখিতে মগ্তে যাই এবং কলিকাতাষ শ্রীঞ্রীমাকে দশন 
ও প্রণাম করি। ৬বনঘর্গাব বাড়ীতে যে সন্নাসিনী-মৃতি দেখিযাছিলাম, 
মার মুখে পুবপবিচিত তাহাবই মুখ দেখিযা ও মার কণ্ঠে তাহাবই গলাব 
স্বব শুনিতে পাইয়া আমি মনে মনে চব্ণে আত্মসমর্পণ কবিলাম এব” পাশ 
ভইখানি ছুইহাহ্তে ধাবণ কবিযাঁ, পাষেব উপব মাথা বাখিযা প্রণাম 
কবিলাম। মা একটু চাহিযা দেখিলেন মাত্র, কোন কথ। কহিলেন না । 

“বশচি ফিবিলাম, কিন্ত মন সবদাই মাতে দেখিবাব জন্থা ছটফট কবি 
লাগিল । কাঠিক মাসে একখান! বিটার্ণ টিকেট পাওযা গেল- নষ্ট হয 
যাইতেছিল বলিয়া একজন অযাচিতভাঁবে আনিযা দিলেন । আমিকতকঞ্চল 
জন ও গোলাপ-ফুলেব কৃডি ভিঙ্ঞা নেকডায বাধিযা লইষা কলিকাতা 
বগনা হইলাম। মাব বাভীতে পৌছিবাব কিছুক্ষণ পনবই মা আমাকে 
ডাকাইয়া নিলেন । আমি চৌকাঠে মাথা বাখিয়া প্রণাম কবিলাম ও মাকে 
দেখিতে লাগিলাম । আমাব চক্ষু দিযা তধন জল পড়িতেছে । মা আপন। 
হইতেই বলিলেন, বাবা, আমি তো কোন যুগীকে মন্ত্র দিই নি; তোমাদের 
তে কুলগুক আছেন__যাও, নীচে যাও।” আমি চক্ষেবক জল ফেলিতে 
ফেলিতে এবং “আমি যুগী-নীচ জাতি” ইহা ভাবিতে ভাখিতে সিডি দিষা 
শক্তিশূহ্যের হ্যায় অতি ধীবে শামিতে লাগিলাম। সিডিব অধেক না 
নামিতেই একজন ব্রন্মচাবী আমাকে আবাব ডাঁকিলেন। এইবাবও দবজাব 
কাছে যাইয়া নস্রভাবে জোড়হাতে মাঁব দিকে তাকাইয়া বহিলাম। মা। 
বলিলেন, “এস বাবা, এখানে এস--এই আসনে বস আমি প্রণাম কবিয়। 
বসিতেই মা বলিলেন, “তোমবা কৃষ্ণমন্ত্রী। ইতঃপুর্বে আমাৰ কখন কখন 
মনে হইত, আমরা তো বেঞ্ঞব-কুষ্ণমন্ত্রী ; যদি মা আমাকে দীক্ষা দেন, 
তাহ। হইলে কোন মন্ত্র দিবেন কে জানে! 


১৭২ শ্রীত্রীপারদা দেবা 


“ইহাঁর ঠিক ছুই বৎসর পরে ঢাকা হইতে একটি কন্তা ও পরিবার সহ 
মাকে দর্শন করিতে যাই। মা তাহাদিগকে পুরপরিচিত লোকের মত গ্রহণ 
করিয়া, স্ত্রীকে ডাকিয়া নিয়া দীক্ষা দ্রিলেন। পরদিন যখন প্রণাম করিয়া 
চলিয়া আসিব, মা বলিলেন, সব সময় মনে রেখো, ঠাকুর আর আমি সঙ্গে 
সঙ্গে আছি ।' ৮ 

শ্রীলাবণ্যকুমাব চক্রবতী বলেনঃ অন্তরে তখন সদ্গুরু-লাঁভের 
আকাজক্ষা তীব্র । ১৩১৯ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন রাত্রিশোষতখনও 
ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই, এদিকে কাকের ডাকও শুনিতে পাইতেছি-- 
ঠাকুর আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং অগ্নির অক্ষরে লেখা একটি নাম 
দেখাইয়া বলিলেন, 'তুমি এটি জপ ক'ববে, সময়ে বীজ পাবে ৮ ইহার প্রায় 
দেড় বৎসর পরে কলিকাতার বাড়ীতে শ্রীন্রীমা কৃপা কবিয়া আমাকে তাহাৰ 
অভয়পদে আশ্রয় দেন। এ সময়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি 
যে মন্ত্র দিলেন তাহা! এ নামটিউ বীজস যুক্ত কৰা ! 

গ্রীমহিমচন্্র দত্ত বলেন ? মিহিরচন্দ্র বড়াল স্বামী সাবদানন্দেব দূৰ 
সম্পর্কে ভাই ছিলেন । তিনি বই দেখিয়া! পছন্দ কবিয়া' একটি মন্ত্র জপ 
করিতেন । কিছুকাল জপু কবার পব স্বপ্ন দেখেন, এক নারীমূতি বলিতেছেন, 
'তুমি ও-মন্ত্রজপ কোরো না, এই মন্ত্র জপ ক'ববে।” জঙ্গে সঙ্গে তিনি 
মন্ত্রটিও বলিয়া দেন। কিন্তু মিহিববাবু স্বপ্ন অলীক জ্ঞানে তাহা গ্রাহা না 
কবিয়া নিজের পছন্দ কব মন্ত্রটিই জপ করিতেন । একবার তিনি খেয়ালবাশ 
'পরমহংসদেবের স্ত্রীকে দর্শন করিতে যান ও স্বপরৃষ্ট মৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া 
বিস্ময়ে হতবাক হন। অতঃপর ভাহার শ্রীনশ্রীমার কাছে দীক্ষা গ্রহণেব 
অভিলাষ জন্মে । মা তাহাকে যে মন্ত্র দিলেন তাহ আগেকাব স্বপ্নল্ধ বস্তু | 

স্বামী প্রাণাত্মানন্দ লিখিতেছেন £ আমি কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমার 
কৃপা লাভ করি। সেদিন দোল-পুর্নিম। । আসনে বসিয়া মার সঙ্গে আমার 
নিয়োক্ত কথাবার্তা হয় £ দতামার কোন্‌ মন্ত্র চাই? “আমি কিছুই জানি 
না; আপনি যা আমার উপযুক্ত হয়, দিন” তা হয় না; তোমার যা 
ইচ্ছে বল “আপনার যা ইচ্ছে তাই দ্িন। “আর কারো কাছে দীক্ষা 
নিয়েচ কি? কুলগুরু? স্বপ্পেঠ মাসখানেক আগে ভোরবেলায় ন্বনলে 


শুর ১৭৩; 


একটি মন্ত্র পাই |” মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া ক্ষণেকের জন্য সেন 
ধ্যানস্থ হইলেন। তারপরে আমাকে দীক্ষা! দিয়া বলিলেন, ব্বপ্ের মন্ত্র 
এখন বল। আমি বলিলাম, “আপনি ঘা দিলেন, তাই । মা বলিলেন, 
“তবুও বল। আমি মন্ত্র বলিলাম .? 

স্বামী যুক্তেশ্বরানন্দ বলেন £ ১৩২০ সালের শেষভাগে আমি মে 
যোগদান করি । পর বৎসর অক্ষয়তৃতীয়ার দিন গ্রাত্রীার কাছে আমার 
দীক্ষা হয়। ললিত | স্বামী কমলেশ্বরাদন্দ ] প্রভৃতি কয়েকজন সেদিন 
দীক্ষা নিতে যাইতেছিল, বাবুরাম-মহারাজ নলিলেন, “ই যা, এদের সঙ্গে 
বলি হয়ে আয়গে যাঁ।। 

“দীক্ষা নেওয়ার ছুইতিন মাসের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, মা বলিতেছেন, 
“তোমাকে বিয়ে কন্তে হবে, আর মাদ্রাজ অঞ্চলে ত্রাঙ্গণনংশে আর একবার 
তোমার জন্ম হবে। নিপ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্প-কথা স্মরণ করিয়া কাদিয়। 
ফোললাঁম। কারণ, এই ছুইটি জিনিষই--বিবাহ এবং পুনজরন্ম--সাধু- 
শীবনের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় । কৌন সাধু বলিলেন, শ্বপ্ণেও এরা যা বলেন, 
তা মিথ্যা নয়।” বিষগ্রচিতে মার কাছে উপস্থিত হইয়। বলিলাম, 'ম+, ন্বপ্ধে 
আপনারা যা বলেন, তা কি সত্য ৮ মা কহিলেন, হ্যা বাবা ।' “তবে 
আমাকে এই ছুটি কথা বলেচেন-বলিয়াই কাদিয়া ফেলিলাম। মা! আমার 
কান্না দেখিয়া চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা খাইলেন ও বলিলেন, “না, তোমার 
বিয়ে হবে না, আর তোমার জন্মও হবে নী-এই তোমার শেষ জন্ম) 
পরে আর একদিন মাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম, “মা, আপনার কাছে যারা 
দীক্ষা নেয়, তাদের কি শেষ জন্ম? সেই স্ময়ে সজ্ঘবের মধ্যে কেবল মা 
এবং ব্রহ্মানন্র-মহারাজই দীক্ষ। দিতেন । মা বলিলেন, হ্যা বাবা ; আমার 
আর রাখালের কাছ থেকে যারা দীক্ষ। নিয়েচে, তাদের অনেকেরই শেষ 
জন্ম। কারো কারো জন্ম হবে-_েঞ ঠাকুরের সঙ্গে তারা আসবে ।, 

“কৃঞ্চলাল-মহারাজ আমাকে বিশেব স্সেহযত্ব করিতেন এবং যাহাতে 


সি পিপিপি তি পপিপীপাশিজপপিশ পপি পসিপা পয ৩8. ৮ পি পিপি পি শিপ পতি পপিশীট কািপাশিপপাপাশিপশী তি তি ১ সপ 


₹ শ্রীশ্ীমা কাহাকেও কাহাকেও স্বপ্নগ্রাপ্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্ও দিয়াছেন এবং 
উভয় মন্ত্রই জপ করিতে বলিয়াছেন । 


১৭৪ শ্রীঞ্ীনারদা দেবী 


সকলের সঙ্গে মিশিয়া আমার অনিষ্ট না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতেন। 
অঠে কাহারও কাহারও সঙ্গে মিশিতে তিনি আমাকে নিষেধ করিলেও আমি 
তাহার কথ। উপেক্ষা করিয়া চলিতাম। সমবযুস্কদের সঙ্গে মিশিয়া, সামান্ত) 
কারণে চটিয়া গিয়া কখন কখন হাতাহাতি করিয়াও বসিতাম। একদিন 
আমরা কয়েকজন মাকে প্রণাম করিয়া যখন নীচে নামিতেছি কুষ্ণচলাল- 
অহারাঁজ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা তোমাক ডাকছেন ॥ মাকে 
আমার আচরণের কথা বালয়া দিয়াছেন মনে করিয়া সঙ্কচিতভাবে উপাবে 
গেলাম । আমাকে দেখিয়াই “এই ছেলেটির কথা ঝলছিলে কেষ্টলাল ? 
এর তো খুব বড় আধার-_-এর শেষ জন্মে আধাব-এই বলিয়া মা তাহাব 
কবস্থিত মালা আমার মাথার উপর জপ কবিতে করিতে পুনরায় বলিলেন, 
*বাগ তো চগ্ডাল--হ্য! বাধা, অত রাগ কণন্তে আছে ৮৮ আমি বলিলাম, 
“না, আমি যাদের সঙ্গে মিশি তাবা তো আপনারই শিষ্য--আমাব গুরুভাই ), 
মা বলি,লন, 'হ'ল'ই বা গুরুভাই, সবাব সঙ্গে কি মেশী চলে? সকলে 
প্রকৃতি এক নয়। তুমি অমুকের সঙ্গে মিশো না) আর কথা আমি 
রাখিতি পার নাই $ তাহার ফলে অনেক কষ্ট পাইয়াছি । 

“মা কলিকাতায় আছেন, আমি মহারাজের কাছে বলবরাম-ভবনে 
রহিয়াছি, কিন্ত একদিনও মাক দর্শন কবিতে যাই না। এইভাবে ছুইতিন 
নংসরও মাকে না দেখিয়া কাটিয়াছে। সার কাছে মন্ত্র পাউলেও, জীবনে 
কোন উন্নতি বোধ করিতে না পাবায় অভিমানবশতঃ আমি যাইতাম না। 
কোন কোন সাধু আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেৰ 
গোপনীয় কারণ থাকিলে মাকে তাহা জানাইতে গীড়াপীড়ি করেন। 
তাহাদের কথায় আমি দীখ পত্র লিখিয়া মাকে মনের কথা জানাই এবং 


পাপা পিপিপি »শিশিশী পিপস্পীশ | পিপিপি 


» পড়াশুনা করিবার জন্ট ব্রহ্মচারী নেপালেশ্বরকে ( পরে স্বামী নিত্যানন্দ ) স্বামী 
প্রেমানন্দ কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ অ্বৈতাশরমে পাঠাইয়াছিলেন। ত্রহ্ষচারিজীর কাছে অনেক 
বন্ধবান্ধব আসা-যাওয়া করিত । সেইজন্য তথাকার অধ্যক্ষ একদিন তাহাকে গালি 
গালাজ করেন । ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি আশ্রম ছাড়িয়! চলিযা যাঁন এবং সেই রাতেই 
স্বপ্র দেখেন, শ্রীপ্ীমা তাহার মাথায় করে মন্ত্রজপ করিতেছেন! মা তখন স্কুল শরীরে 
বিষ্যামানা । 


গুরু ভরি 


যখন মন্ত্র নিযাও কিছু করিতে পাবিতেছি না তখন মন্ত্রটিও ফেরৎ নিতে 
প্রার্থনা কবি । চিঠি শুনিয়া মা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাব 
কাছে উপস্থিত হইলে বলিলেন, 'গ্ভাখ বাবা, সুর্য থাকে আকাশে, আব 
জল থাকে নীচেতে ; জলকে কি কে ঝলতে হয়, ওগো সু, তুমি 
আমাকে উপবে তলে নাও? শ্র্ধ আপনাব স্বভাব থেকে জলকে ব্স্প 
ক'বে উপবে তুলে নেয় । তোমাকে কিছু কে হাবে না)? 

শ্ঠামাচবণ চক্রবর্তী বলেন £ “চাকুবি উপলক্ষ্যে বেন্বুনে অবস্থানক'লে 
কযষেকমাস যানৎ প্রতিদিন তিনবাব-- প্রত্যেকবাব একঘ-টা কবিষ? প্রাণায়াম 
কবিতাম | স্বামিজীব বাজযোগ পড়িযা ধাবণা হইয়াছিল, প্রাণাযাম দ্বাবাই 
অভীষ্ট লাভ হইতে পাবে । উহাঁব কলে শবীব অত্রান্ত খাবাপ হইযা যাৰ 
এবং কানেব কাছে একপ্রকার খন্্রণাদাষক সেল শব্দ হইতে থকে। 
চে কাধ্যাও সেই শব্দ পোধ কবিতে পাবিতাম না । দীর্ঘকীলেক ভন্য 
ছুটি নিয়া দেশে আসিতে বাধা হইলাম এবং এবটু অ্স্থ বোধ কবিতেই মনে 
গেলাম । মঠে বাবুবাম-সহাবাজেব কাছে শ্রীহ্মাব সন্ধান পাইয়। জয়বাম- 
বাটী ব&না হইলাম । জয়বামবাটীব মুক্তিকা স্পশ কবিবাধ সঙ্গে সঙ্গে সেই 
যন্ত্রণাদায়ক শব্দ বন্ধ হইয়া গেল ।" 

“মাব কাছে যোগসাধনেৰ অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিতেই তিনি বলিলেন? 
'তোমাব শবীবে কি বেখেচ, আব মনেই বাকি আছে যে যোগ করবে 
আমি বলিলাম, 'তবে কি আমাৰ কোন উপাষ নাই % মা বলিলেন, কি 
ক'ত্তে হবে, তা আমি বলে দেব ।' তাবপবে মা আমাকে দীক্ষা দি 
দুউবেলা নির্দি্-সংখ্যক জপ কবিতে বলিলেন । আমি ত্রিসন্থ্যা জপেল 
প্রস্তাব কবিলে বলিলেন, “তোমাদের চাকবি আচ্ছ, সংসাব আছেঃ ছাবেলা 
জপই তোঁমাদেব পক্ষে যথেষ্ট ।৮ বাস্তায় ঘাটে কি করব ৮ স্মবণ কেই 


* সুরমা রা একসময়ে পেটেব ব্যথায় খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। ডাঞ্খরবা বলিত। 
পেটে টিউমাব হইয়াছে । তিনচাঁবি বসব নিম্ঘল চিকিৎসাব পব ভিনি শ্রীশ্রীমাকে 
কর্শন করিবার জন্ত রওনা হইলেন, পথিমধ্যে সেই ব্যথা নি শেষে সারিঘা গেল। 


১৭৬ শ্রীপ্ীসারদ দেবী 


হবে |? “মা আপনি যে মন্ত্র দিলেন, তা তো জপ করবই $ আর কিছু করবার 
দরকার হবে না? “এতেই সব হবে ) 


“আমার ধারণা ছিল যে, দীক্ষা নেওয়ার পর পুজা-অর্টনা করিতে হয়। 
তাই মাকে বলিলাম, “মা, আমি তো পুজা! সম্বন্ধে কিছুই জানি নী, আমাকে 
পূজা শিখিয়ে দ্িন। মা বলিলেন, ধার পুজা ক'রবে, তীর মৃতির সামনে 
বা তার উদ্দেস্ত্ে উপকরণ রেখে প্রাণাম করবে ; তাতেই পুজা পিদ্ধ হবে ।” 
এই সহজ বিধি আমার মনঃপুত হইল ন1 : মগে ফিরিয়া, বাবুরাম-মহা- 
রাজকে ঠাকুরের পুজার বিধি জিজ্ঞাস! করিলাম । তিনি বলিলেন, ঠাকুরের 
ফটোর সামনে পুজার উপকরণ রেখে প্রণাম করবে), 


“সেইবারই জয়রামবাটাতে মা আমাকে বলিলেন, “রথ সামনে, পুবীতে 
জগন্নাথ দর্শন ক'রে যাও? আমি অপটু শরীরে নৃতন জারগায় ভিড়ের 
মধ্যে যাইতে অমত করায় কহিলেন, “রথে জগন্নাথ দেখবে না? আমি 
ঝলচি, যাও। তথাপি খাওয়া-থাকার অস্ুবিধা হইবে বলিয়া আপঞ্ডি 
করায় বলিলেন, আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব। মা নিজে ভপুরীর শিশী 
নিকেতনের ম্যানেজারের নানে পত্র লিখাইলেন । শশী নিকেতনে' তিল 
ধারণের স্থান না থাকিলেও, ম্যানেজার মার পত্র পাইয়াই ব্যস্তসমস্ত হইয়া 
তন্ত্র আমার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন । পুরীতে বাবুরাম-মহারাজেব সহিত 
সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমাকে ওজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে আদেশ 
করিলেন। রথের দিন ঘাটে ঘাটে পরপর অনেকগুলি পাহারা ; সেই সকল 
অতিক্রম করিয়া বাহিরের লোকের ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনই উপায় 
নাই। অথচ আশ্চর্ধরকমে বিনা বাধায় মন্দিরে প্রবেশ করিয়। জগন্নাথকে 
আলিঙ্গন করিয়া! আসিলাম !” 


শ্রীমুরেশচন্দ্র ঘোষ লিখিতেছেন ১৩২১ সালের শ্রীম্মের ছুটিতে আমর 
তিনচারি জন ময়মনসিংহ,হইতে কলিকাতা রওনা হইলাম । ইচ্ছাস্-মাস- 
খানেক বেলুড়-মঠে থাকিব । প্রেমানন্দ-স্বামিজী ইতঃপূর্বে ময়মনসিংহে 
গিয়াছিলেন ; তাহার ভালবাসায় এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, মঠে আসিয়। 
কিছুদিন সাধুসঙ্গ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। আমরা মঠে আসিতেই 


গুরু ১৭৭ 


তিনি হাসিমুখে বলিয়া উঠিলেন, “এই যে সব বালক-ভক্ত পূর্ববঙ্গ থেকে মঠে 
এসে উপস্থিত !, 

“পাচপাত দিন হয় মগে আছি, সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গতীবে তাহার 
উপদেশ শুনিবাব জন্য বসিরাছি । সেই সময়ে তিনি ধীরানন্দ-স্বামিজীকে 
কহিলেন, “কেষ্টলাল, এই অক্ষয়তৃতীয়া উপলক্ষ্যে এদেব মাকে দর্শন কবিয়ে 
দাও |” আমবা নিজেদেব অত্যন্ত অনুগুহীত মনে কবিলাম । 

কিষ্ণলাল-মহাবাঁজেব স্গ অতি প্রত্যষে কলিকাতা বণনা হইলাম। 
মাব বাড়ীতে অত্যন্ত লোকেব ভিড থাকায় সারদা নন্দ-মহারাজেব পদধূলি 
গ্রহণ কবিয়াই কালীঘাট চলিয়। গেলাম । তথায় কলুষনাশিনী গঙ্গায় 
অবগাহন কবিয়া মনে হইল, যেন জীবনের সমস্ত পাপ কাটিয়া গেল। 
কালীঘাটে শ্রাশ্রাজগদন্বাব দর্শনাদি কবিয়।, কৃষ্ণলাল-মহারাজেব উপদেশান্ু- 
সারে নাটমন্দিরে বসিয়া মাকে ধ্যান করিলাম । তারপবে বাগবাজাবে 
ফিরিয়া দেখি, স্ত্রী ও পুকৰ ভক্তে মাৰ বাড়ী ভতি। 

“জনৈক সাধু আসিয়া বলিলেন, তোমবা একএক জন কবে আসবে ।, 
তিনি একজনকে সঙ্গে লইয়া! গেলেন ; তারপরে আমার ডাক পড়িল । 
আমি ঘবে ঢুকিতেই গ্রীশ্রীমা বলিলেন, “এস বাব। |” আমি শ্রীপাদপন্মে মাথা 
রাখিয়া, লম্বমান হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি সন্সেহে বলিলেন, হ”য়েছে 
বাবা । তারপরে আমাকে একখানা আসন দেখাইয়। বলিলেন, “এখানে 
বল আমি বসিলাম, পাশেই আব একখানা! আসনে নিজে বসিলেন, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে, আমি যাহা ভাবি নাই--ভাবিতে পারি নাই--তাহাব 
অপার করুণা-বারি-সিক্ত করিয়। আমাকে দীক্ষা দিলেন। জানি না, কোন্‌ 
স্বকৃতি-বলে তাঁহাব এই কুপা লাভ করিলাম ! কিরূপে মন্ত্রজপ করিতে 
হইবে দেখাইয়! দিয়া, মা ঠিক হইয়াছে কি-না পবীক্ষা করিয়। দেখিলেন । 

“বিকালবেলা। আবার মাকে দর্শন করিতে গেলাম । শ্রীপাদপদন্মে প্রণত 
হইবামাত্র স্েহমযী আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়৷ আশীবাদ 
করিলেন । আমি বলিলাম, “ম| দীক্ষা তে নিয়েছি, কিন্তু কর্তব্য কাজ করতে 
পাবব কি? ম। বলিলেন, এুব পারবে; কেন পারবে না? এখন 
পাঠ্যাবস্থায় আছি, মেসে থাকি-ধ্যানজপ করবার নানা প্রতিবন্ধক আছে; 

৯১ 


১৭৮ রীপ্রীনারদা দেবী 


সময়মত করতে না পারলে পাপ হবে না? না; পাপ আবার কিসের ? 
স্নান ক'রে ঠাকুরকে প্রতাহ প্রণাম করবে, আর প্রত্যেক কাজে তাকে স্মরণ 
ক'রবে। এতেই জপধ্যানের কাজ হবে । আর যখন সময় পাবে, একমনে 
তার কাছে প্রার্থনা করবে “সন্ধ্যাহিক ধারা করেন সবাইকে দেখি, 
স্নান করে পবিভ্রভাবে করেন। আমার দ্বার তো তা সম্ভব হবে না।” “খুব 
ভোরে আর রাত্রে ঘুমবার আগে যা পার তাই কোরো । ধ্যানজপ করা 
তাকে লাভ করবার জন্যে; তার কৃপা পেয়েচ বলেই এখানে এসেচ ।” 
অনিবচনীয় আনন্দ লইয়া মঠে ফিরিলাম 1” 

গ্রীপ্রীমার কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তগণের যে শ্রেণীবিভাগ আমরা নির্দেশ 
করিয়াছিলাম, উপযুক্ত উদাহরণগুলিতে তাহা মোটামুটি প্রদশিত হইল । 
তাহার দীন্ষাদান-কার্ধ অতি সরল, তাহাতে অনুষ্ঠান-বাহুল্য ছিল ন]। 
পুবাহ্ছে ঠাকুরের নিত্যপুজা সমাপ্ত করিয়া--কদাচিৎ পুজা করিবার পুর্বেও_ 
তিনি দীক্ষার্থীকে আহ্বান করিতেন এবং ঠাকুরের ছবির সম্মুখে, নিজের পার্ব- 
স্থিত বা সন্মুখস্থ আসনে তাহাকে বসিতে দিয়া আচমন করাইয়া মন্ত্রদান 
করিতেন। কচিৎ ছ্ুইএক জনের দীক্ষার সময় তিনি কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক 
ব্যাপারও করিয়াছেন, শুনা যায়। গোৌরীকান্ত ধিশ্বাসকে দাক্ষাদান-কালে 
তিনি ঘট-স্থাপন করিয়া অর্চনাদি করিয়াছিলেন । প্রয়োজন হইলে তিনি 
ব্যক্তিবিশেষকে যখন তখন, যে-কোন অবস্থায় এবং অতি বিচিত্র উপায়েও যে 
সন্ত্রণান করিতেন, তাহা কুলীবেশী পশ্চিনা ভক্তের ঘটনায় দেখা গিয়াছে, 
নিম্নোক্ত ঘটনাগুলিতে ৪ দেখ! যাইবে । ূ 

শ্রীমতী প্রমীলা বন্ুুকে শ্রীশ্রীম! কোয়ালপাড়ায় সন্ধার পর মন্ত্রদান 
করিয়াছিলেন । 

একবার জয়রা মবাটীতে শ্তরীশ্রীম1 ছ'াচতলায় দাড়াইয়া স্বামী বরদানন্দ 
প্রমুখ ভক্তগণের প্রণাম গ্রহণ করিতেছিলেন। সবশেষে নবাগত একটি 
লোক প্রণাম করিতে আসিয়া মার পা-ছুইখানি ছুই হাতে জড়াইয়া ধরিল 
এবং মুখে কোন কথা না বলিয়া ও জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না দিয়া কেবল 
কাদিতে লাগিল। তাহার মনোভাব বুঝিয়া মা অন্য সকলকে সরিয়া যাইতে 
ইঙ্গিত করিলেন এবং সেই ছশচতলায় দীড়াইয়াই তাহাকে মন্ত্র দিলেন । 
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এক বৎসর জগদ্ধাত্রীপুজার সময় রশচি হইতে একটি ছেলে শ্রীপ্রীমার 
কাছে দীক্ষা নিতে যায় । মা পুজার কার্ষে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, 
ছেলেটিকে মার সঙ্গে দেখা করিতেই দেওয়া হয় নাই। শেষদিন একবার 
মাত্র মাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে দিয়াই তাহাকে বিদায় করা হইবে, কিন্তু 
দীক্ষা কোনরূপ সুযোগ দেওয়া হইবে না--এইরূপ মতলবও করা হইয়া- 
ছিল। ভোববেলা বিদায়েব সময় ভক্তেবা মাব শয়ন-ঘরেই তাহাকে প্রণাম 
কবিতে গেলেন । মা তখন শব্য। ত্যাগ করেন নাই, তাহাব শরীর তত 
ভালছিল না। সকলে একে একে প্রণাম করিবাব পৰ অবশেষে ছেলেটি 
প্রণাম করিল এবং মাব পায়ের উপব মাথা বাখিয়। এমন কাদিতে আন্ত 
করিল যে, চক্ষেব জলে তাহাব পা! ভিজিয়া গেল। মা তাহাকে হাত 
ধবিরশ উঠাইয়। বলিলেন, “কাদচ কেন বাবা? কি চাও--মন্ত্র নেবে? 
( অন্থন্যের প্রতি ) তোমবা একটু বাইবে যাও, আমি একে মন্ত্র দেব । 
মা বঙ্গ] বন্ধ করিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে দীক্ষা দিলেন । [তি 

স্রবেন্দন্্র খায় বলেন 2 “হারিসন-রোডের মেসে অবস্থান-কালে 
একদিন তশোবরান্রে স্বপন দেখিলাম, একটি লালবঙ্গের জ্যোতির বেখ। মার 
বাড়ী হইতে কালীঘাট পধন্ত গিয়াছে । দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম' মা 
বোধ হয় কালীঘাট শিয়াছেন। ঘটনা সত্য কি-না, পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবাব জন্য গঙ্গায় স্নান কবিয়া বাবর বাগবাজাবে চলিয়া! গেলাম । 
যাইয়া শুনি, মা সেখানে নাই, কালীঘাট খিয়ােন ! সেইদিন বিকালবেল। 
মাকে প্রণাম কবিতে আবাব বাগবাজাবে গেলাম । মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
'তৃমি সকালে এসেছিলে ৮ আমি বলিলাম, হ্যা” কিন্তু যে জ্যোতির 
রেখা দেখিয়াছিলাম, তাহা সত্য কি-না জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা! থাকিলেও 
তখন আর কিছু বলিতে পারিলাম না। 

“অন্য একদিন যাইয়া একথা উত্থাপন করিতেই মা বলিলেন, ছেলে- 
মানুষ, ওসব খবরে কাজ কি% আমি জানিবার জন্য জেদ করায় বলিলেন, 
“না হয় সত্যিই দেখেচ, তাতে কি হবে % এই সময় আমার মনে কেমন 
ভাবাস্তর উপস্থিত হইল £ বলিলাম, “মা, তুমি লোকজনকে কি দীক্ষা দাও ? 
%ক দীক্ষা দাও, আমাকে বল তো!” ইতঃপুরে আমি মাকে কখন “তুমি, 
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সম্বোধন করি নাই। আমাৰ প্রশ্মেব উত্তরে মা “এই দীক্ষা দিই? বলিয়াই 
আমার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন !” 

জয়রামবাটা হইতে শ্রীন্রীমা যখন শেষবার কলিকাতায় আসেন পথে 
বিষুপুরে শ্রীম্রেশ্বর সেনেৰ বাড়ীতে এক কলু তাহার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা 
কবে। মা তাহাকে ফিরাইয়া দেন এবং কিছুক্ষণ পৰে শ্রীমতী যামিনী « 
দেবীকে বলেন, গ্যাখ মা, একজন কলু এসেছিল দীক্ষা নিতে ; কলুকে তো 
কখন দীক্ষা দিই নি।” যামিনী কহিলেন, 'মআাপনি তো জগতের মা, আমি 
কি ক'রে জানি মা, আমি কি ক'রে বলব মা, আপনি কি করবেন? মা 
আহারাদির পর বিকালবেলা সেই কলুকে ডাকাইয়। আনিয়। দীক্ষা দিলেন । 


শ্ীপ্রীমার কাছে দীক্ষা লইবার মানসে আসিয়া! কচি কেহ যে ফিরিয়া 
যায় নাই, এমন নহে । তবে তাহাদেব সংখ্য। মুষ্টিমেয়, নগণ্য ; এবং 
অনেকস্থলেই মা তাহাদিগকে দীক্ষা দিতে ব্বয়ং অসন্মতি প্রকাশ কবেন 
নাই । শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রাযবন্মণ বলেন £ পিংনায় গঙ্জাধব সাহা (বড়) 
নামে একটি ছেলে আমাব কাছে আফ্তি ও ঠাকুবেব প্রসঙ্গ শুনিত । 
কিছুদিন পবে গঙ্গাধর সাহা (ছোট ) নামে তাহার এক বন্ধুও আসিতে 
তক যেবার আমার গর্ভধারিণী ও পরিবারকে মার কাছে লইয়া যাই, 
এ ছুই বন্ধুকেও কলিকাতায় যাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম কবি এবং কলিকাতায় 
গেলে মার কাছে তাহাদের দীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেই । প্রথমে বড় 
গঙ্গাধবের দীক্ষা হইয়া! গেলে মা ছোটটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু সে 
ইত্যবসরে সরিয়! পড়িয়াছে । মা দীক্ষা দিবার জন্য আসনে বসিয়াই ছিলে 
এবং সে চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, “হতভাগা 
কপালে নাই !? পলাইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ছেলেটী পবে 
বলে যে, তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। 
দীক্ষাদান ব্যাপারে শ্রীশ্রীমার এক অপু স্বাতস্ত্রাময়ী মতি ক্কচিৎ কখন 
প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । তাহার কাছে মন্ত্র লইবার জন্য কেহ হয়তো 
ঠাকুরের কোনও বিশিষ্ট সন্তানের সুপারিশ লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু যে 
কারণেই হউক, মা তাহাকে দীক্ষা দিতে চাহেন নাই, কিংবা সঙ্কল্পে অট্রুট 
থাকিয়া সেও আর মার কাছে অগ্রসর হইতে পারে নাই । অথচ মা তাহা 
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দীনতম ভক্তসন্তানের প্রার্থনায় আপাতদৃষ্টিতে অতি অযোগ্য লোককেও 
গ্রীপদে আশ্রয় দিয়াছেন । 

শ্রীশ্রীম! যখন কাহাকেও শ্রীপদে আশ্রয় দ্রিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, 
কার্ধকালে যে-কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও তাহাতে দৃকৃপাত করিতেন 
না। শ্রীকর্ণাটকুমাব চৌধুবী ও তাহাঁব স্ত্রীব দীক্ষাব সময় ইহ বিশেষভাবে 
দেখা গিয়াছিল। কর্ণাটবাবু বলেন ? “ছেলেবেলা হইতে বৈষ্ণবভাবেব 
উপর ঝেক থাকায় বৈষ্ুব সন্নাসীব কাছে মন্ত্র গ্রহণ করি । আমার ছুই 
ভগিনী শ্রীঞ্জমাব মন্ত্রশিষ্য হওয়ায় ভাহাব কথাও শুনিয়াছিলাম, কিন্ত 
তাহার স্ববপ বা শক্তি সম্বন্ধে আমাব কিছুমাত্র ধাবণা ছিল না। ১৩২১ 
সালে মাঘমাসে বৃন্দাবন যাওয়া উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসি এবং গঙ্গাস্সান 
করিয়া মাকে প্রণাম করিতে যাই । মা পুজা কবিতে বসিয়াছিলেন, আমি 
বারান্দায় থাকিয়া প্রণাম কবিতেই আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, 
“পা ছুয়ে প্রণাম কব ॥ আমি আদেশ পালন করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা! 
অনন্ু'়ূতপূর্ব অভয় ও আনন্দেব ভাব আসিয়া চিত্ত অধিকার করিল। আমি 
করজোড়ে আশীবাদ ভিক্ষা কবিলে মা কহিলেন, “গোবিন্দ কৃপা করবেন ।, 

“বৃন্দাবন হইতে ফিরিবাব পথেও শ্রীগ্রীমাকে দর্শন করিয়া তাহারই 
নির্দিষ্ট দিনে বাড়ী আসি । আমার প্রথমা স্ত্রীব মৃত্যু হইল, এবং পুনরায় 
বিবাঁহেব স্বল্পকাল পবেই দ্বিতীয়া স্ত্রীও সম্ভবতঃ ভূতাবিই হইয়! অসুস্থ হইয়। 
পড়িল। তাহাকে ব্ুম্থ কবিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে একদিন দেহ প্রবিষ্ট 
ভূত তাহাকে লইয়া কলিকাতায় মার কাছে যাইতে আদেশ করিল । 

“এই ঘটনাৰ পুৰ হইতেই মনে হইতেছিল, যে পথ নিজে বাছিয়া সম্ত্রীক 
গ্বীভগবানেব দিকে অগ্রপব হঈবাব চেষ্টা করিতেছিলাম তাহ যেন ঠিক হয় 
নাই । ব্রমশঃ এই ভাব দুঢ়মূল হইতেছিল, কিন্ত শ্রীশ্রীম! সম্ভবতঃ পুনবাঁর 
মন্ত্র নেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না ভাবিয়া মনট! উতলা ও নিবাশ 
হইয়া পড়ে। 

“কলিকাতায় আসিয়৷ শ্রীশ্রীমার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলাম 
কিন্তু সাহস করিয়া তাহাকে মনের কথা খুলিয়! বলিতে পারিলাম ন!। 
একদিন পুজনীয় শরৎ-মহারাজের কাছে সমুদ্রয় ব্যক্ত করিয়া তাহার 


১৮২ শ্রীপ্ীপারদ। দেবী 


আনুকূল্য ভিক্ষা করিলাম। মহারাজ আশ্বাস দিলেন, তথাপি ধৈর্য রাখিতে 
ন। পারিয়া ব্রহ্মচারী গণেন্রনাথকে আমাদের কথা মাকে নিবেদন করিতে 
অনুরোধ করিলাম। তাহাকে আরও বলিলাম যে, মা ইচ্ছা! করিলে শরৎ- 
মহারাজের কাছে আমাদের বিষয় সব জানিতে পারিবেন । গণেন্দ্রনাথ মার 
নিকট হইতে আসিয়া কহিলেন, “মা বল্লেন, শরতের কাছে কেন শুনতে 
যাব অবশেষে আমাদের দীক্ষার জন্ত প্রার্থনা জানাইতে পরিবারকে 
বলিয়া দিলাম । 

“পরিবার শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষার কথা তুলিতেই গোলাপ-মা তর্জন 
করিয়া কহিলেন, মন্ত্র ভূলে গেছ নাকি? না গুকত্যাগ কবে এসেচ £ 
মা কিন্তু শান্তভাবে দীক্ষার দ্রিন নিদিষ্ট করিয়! দিলেন ও ছুইজনকেই গঙ্গা- 
স্নান করিয়া আসিতে কহিলেন । ছুগাগ্যবশতঃ পূর্বদিন রাত্রেই স্ত্রীর ভীষণ 
জ্বব হইল; ভূতাবিষ্ট হওয়ার পব হইতেহ মাঝে মাঝে এইরূপ হইত। 
তথাপি মার আদেশানুসারে উভয়ে স্নান বরিয়া আপিলাম । আমার দীক্ষাব 
পর যখন স্ত্রীর পালা! আসিল, গোলাপ-মা চীৎকার করিয়া, একে গুরুত্যাগ 
ক'রে এসেছে, তাতে আবাব প্রবল জ্বর, কিছুতেই এব দীক্ষ। হবে না'-এই 
কথা বলিয়া উপস্থিত স্ুধীরা দেবীকে জ্বরেব কাঠি লাগাইয়! দেখিতে 
আদেশ করিলেন । .সুধীবা কাঠিটি বগলে দিয়াই তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 
“ও কিছু নয়, সান ক'বে শরীরট। সামান্য গরম হয়েছে মাত্র” তথাপি 
গোলাপ-ম1 বাধ দিতে থাকায় মা জের গুরুগম্ীর-ম্বরে কহিলেন, 
“মধীরা, নিয়ে এস» তখন মার মুখের ভাঁব অন্যরূপ হইয়াছে এবং ঘরের 
বায়ুমণ্তল কি-একট আবেশে জমজম করিতেছে ! কাহারও আর বাউ০” 
নিষ্পত্তি করিবার সাহস হইল মাঃ নিধিদ্ধে ্্রীর দীক্ষ। হইয়া গেল ।” 

শারীরিক অস্থুস্থতা বা অন্য কোন কারণবশতঃ শ্রীপ্রীমা দীক্ষাদানে 
প্রথমতঃ অসম্মত হইলেও, যাহারা তাহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছে, অথব) 
মুখে কিছু না বলিয়াও অস্তুরেব অন্তস্তলে বা অশ্রজলে আকুলত। নিবেদন 
করিয়াছে, তাহারা কোঁনকালে তাহার কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই। প্রকৃত 
ব্যাকুল ব্যক্তির প্রতি ম! বিমুখ হইয়াছেন এমন একটি ঘটনাও আমর জানি 
না। প্রাণের আবেগ বধিত করিয়। ভক্তকে অধিকতর কৃতার্থ করিবার জন্য, 
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কোন বিশেষ শিক্ষা দিবাব জন্য, কিংবা ভক্তেব অন্থুবাগ-মাধুর্য বাহিবে 
প্রকটিত কবিযাঁ স্বযং উহ! মান্বাদন কবিবাব জন্য মা! যে কাহাকেও 
কাহাকেও প্রথম প্রস্তাবে দীক্ষাানে অসন্মত হইতেন, কোন কোন ঘটনাষ 
ইছার আভাস পাওযা যায । 

নবেশচন্দ্র চক্রব্তী বলেন £ কৃঞ্চলাল-মহাঁবাঁঁজব আদেশে ছুই হন্ধুকে 
সঙ্গে লইযা ১৩২৩ সালেব পৌযসংক্রান্তিব দিন জযবামবাটী পৌছিলাম। 
জনৈক সাধু ইহাদেব অভিপ্রায পরকীমাবে জানাইলে তিনি শবীর অন্ুস্থ 
বলিযা দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন নী । উহাবা বাদিতে লাগিল । তখন 
আমি নিজে একবাব বলিব। দেখিব মনে কবিযা বাডীব ভিতবে যাইতেই 
মা] বলিলেন, “বাবা, কিছু বলবে” আমি বলিল।ম, “হ্যা মা, এবা দীক্ষা 
নিতে এসেছে, তুমি দেবে ন। বলাতে বাহবেব ঘবে বসে ভযানক কীদচে।। 
€ মেহমাখা স্ববে ) দ্যাখ, আমাৰ শবীরটা এখন ভাল নয , এখন তো দীক্ষা 
হবে না” “কিন্তু মা, বড কাদচে যে ওবা? তুমি নাদিলে দেবে কে? 
একটু থামিযা ) তুমিও ব'লচ? ছি, নিশ্চযই ঝালচি। কিন্ত এদেব 
দেহ যে অশুদ্ধ? এদেব এখানে তিন বাত্রি বাস কান্ডে বল। এখানে তিন 
বাত্রি বাস কল দেহ শুদ্ধ হাষে যাবে এটা শিবেব পুবী কি-না ! 

প্রীবসন্তকুমাব সবকাব লিখিতেছেন £ “ত্রীত্রীনাব বাড়ীতে আমাব দীক্ষা 
হইঈযা বাঁওষাব পব তাহাব আদেশে নীচেব তলায নামিযা গেলাম । তাঁবপৰ 
আমার জ্বী দীক্ষা প্রার্থনা ববিলে মা বলিলন, েলুড-মতে অনেক সাধু 
সন্াসী আছে, তাদেব কাছে মন্ত্র নাওগে । সে বলিল, মা, আমি বাডী 
থেকে, তোমা শ্রীচকণে আশ্রয পা--এই আশা নিষে, ধাববর্জ কবেও 
অতি কষ্টে এখানে এসেচি । এখন তুমি আশ্রয না দিলে, আমি বৌন্‌ মুখে, 
প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিবে যাব? আমি আব কাঁবে কাছে দীক্ষা নেব না)? 
তাহাব দৃট়তাষ মা ঘেন বিবক্তি প্রকাশ কবিষা। বলিলেন, “মাব বাঙ্গাল নয, 
আব বাঙ্গাল নয, বাঙ্গালবা বড়ই নাছোডবান্দা । ঠাকুব আগে চলে গিষে 
সব আমাব উপব ফেলে গেছেন” মাব কথাষ ও ভাবে তাহাব মনে 
শেলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল এবং উপাধাস্তব না দেখিযা প্রাণেৰ 
আবেগে ও ছুঃখে ভূমিতে পড়িযা গান ধবিল»-যে হয পাষাণেব মেয়ে 
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তার হদে কি দয়। থাকে, দয়াহীনা না হলে কি লাথি মারে নাথের 
বুকে 2 
১ “মা ঠাকুর-পুজা করিবাব জন্য আসনে বসিয়াছিলেন মাত্র, আর করা৷ 
হইল না; ভাবে বিভোর হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন এবং শেষ হইতে 
না হইতে বলিলেন, "আব একটি গান গা মা, আর একটি গান গা--তোব 
গান বড়ই মিষ্টি; তুই আমাব পাগলী মেয়ে, তোর অনেক ভাল চিহ্ন 
আছে । এইরূপে কষেকটি গান শুনিবাব পব মা বলিলেন, উঠে বস্‌ মা) 
তোর গানে যে আমি পুজো কান্তে পারি নি! আদেশ কর্‌ মা, আমি পুজো 
ক'ন্তে বসি, তুই একটু বিশ্রাম কর।” পুজান্তে সে পুনবায় ধরিয়া বসিলে 
মা দীক্ষার জন্য দিন নির্ধারিত কবিয়া দিলেন এবং প্রসাদী পান আনিয়। 
নিজ হাতে তাহাৰ মুখে গুজিয়। নিতে দিতে কহিলেন, তোর মুখ শুকিয়ে 
গিয়েছে, পান ভালবামিস যে, এই প্রসাদী পাঁন খাঁ ।৮৮ 

যে-সকল ভক্ত প্রীপ্রীমাকে দর্শন অথব। তাহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ কিবা 
জন্য আসিতেন, পূব হইতে কিছু না জানাইয়া বাখিলেও মা তাহাদের কথা 
অনেক সময়ে তাহাবা আসিয়া পৌছিবাব পুবেই জানিতে পারিতেন। 
শ্রীমাখনলাল দন্ত যেদিন জয়রামবাটাতে আসিয়া পৌছেন, মা সেই।দন 
সকালবেলা কেদারের মাকে বলিয়াছিলেন, আজ একটি ছেলে কষ্ট ক'রে মন্ত 
নিতে আসচে।, শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সন্ধ্যায় জয়রামবাটীতে পৌছিয়া 
শুনিলেন, মা পূর্বেই বলিয়া বাখিয়াছেন, আজ একটি ঠাকুরেব ভক্ত আসতে 
পাবে; তোমরা কিছু বেশী কটি ক'রে পাখবে । এমন ঘটনা এক আধ দিন 
নয় প্রায়ই হইত। আবাব কখন কখন ভক্ত-সন্তানকে দেখিবার পূর্বেই 
তিনি তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, দেখা যায়। 

পূর্বোস্ত মহেন্দ্রবাবু বলেন £ স্বামী অবপানন্দেব মুখে আমার দীক্ষা 
নেওয়ার ইচ্ছা জাশিয়া, আমাকে না দেখিয়াই শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "মন্ত্র 
নেবার ইচ্ছে তো ভালই। কিন্তু এই ইচ্ছেটা! কি ধর্মলাভের জন্যে, না 
কুলগুরুর পাওন! নষ্ট ক'রবাব জন্যে? না কল্লে দিতে পারি।১ আমার 
দ্রীক্ষার একমাস পরে স্ত্রী ধরিয়া বপিল, মার কাছে সেও মন্ত্র লইবে, 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইনে। তিনমসের সন্তান কোলে, কোনরকমে 
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তাহাকে কলিকাতায় লইয়া! আস্লাম । সে দীক্ষার জন্য আসিয়াছে শুনিয়। 
তাহাকে দেখিবার পুর্বেই মা বলিলেন, চারদিন পরে হবে ॥ বাসায় 
যাইয়া! দেখা গেল, তাহার চারদিনের ভিতব দীক্ষাব বিদ্প ঘটয়াছে | 

মুখে কিছু প্রকাশ না করিলেও সমীপবর্তা ভক্ত-সন্ভতানেব মনের কথা 
জানিতে পারিয়। শ্রীশ্রীমা কথায় গথব! কাধে তাহার উত্তর দিতেন। ইহার 
নিদর্শন পাঠক পুর্বে পাইয়। থাকিলেও এখানে আরও কয়েকটি শ্ষু্র ঘটনা 
উল্লেখ করিতেছি । মহেন্দ্রনাবু বলেন £ স্ত্রীর দীক্ষার দিন আমি নীচে বপিয়া 
ভাবিতেছি, যে প্রসাদ পাইলাম তাহা মায়েরই প্রসাদ,কিংব। সাধুবাই খাইয়। 
দিয়া গেল, বুঝিলাম না। একটু পরেই উপবে মাকে প্রণান করিতে গিয়া 
দেখি, তিনি একটি সন্দেশ যেন আমাকে দেখাইয়াই খাইতেছেন! আমি 
প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র উহা আমার হাতে দির বলিলেন, খাও ॥ 

শ্রী প্রফুল্পচন্র মজুমদার লিখিতেছেন £ একদিন বিকালে কিছু মিষ্টি ও 
মাটির ভশড়ে কিছু গব্যঘৃত লইয়া মাব বাড়ীতে গেলাম । একজন ত্রন্ধ- 
চারীর হাতে জিনিষগুলি দিতেই তিনি উপরে লইয়। গেলেন ; কিন্তু জিনিব- 
গুলি মার কাছে দেওয়া হইল কি-না, সে বিবয়ে মনে একট। খটকা লাগিল । 
সেদিন দর্শনাথী বহুলোকের সঙ্গে প্রণাম করিয়া আসিলাম। পরদিন 
সকালে আবার মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি ; প্রণাম করিয়া! উঠিতেই দেখি, 
তাহার পাঁয়ের সন্নিকটে খাটের নীচে সেই ঘৃতভাগুটি রাক্ষত। মা ঈবৎ 
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘি তুমিই এনেছিলে ? 

স্ুরেনবাবু বলেন একদিন মা আসনে বসিয়া আছেনঃ আর আমি 
তাহার জম্দুখস্থ অপর একটি আমনে বসিয়। কথা কহিতেছি ; হঠাৎ মনে 
হইল, পুঁথিতে আছে যে মার পদতল রাঙা” কিন্তু একদিনও তো তাহার 
পদতল দেখিতে পাইলাম না। যেমন মনে হওয়া, অমনি ম। তাহাব পাঁ- 
দুইখানি সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন! যুগপৎ আনন্দিত ও 
লজ্জিত হইলাম । 

জনৈক দশনামী সন্ন্যাসী, চট্টগ্রামের লোক, একসময়ে আপন মনে 
ভাবিতেন ঃ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গ প্রাপ্তি মানবজীবনের 
কাম্য- শাস্ত্রে বলে । আমার চারিবর্গই লাভ হইয়া! গিয়াছে, না কোনটি 


১৮৬ শ্রীশ্রীসারদ দেবী 


এখনও বাকী আঁছে ? কে বলিয়া দিবে! এইবপ ভাবনায় যখন তাহা 
চিত্ত বিকল, একদিন কলিকাতায় পবমহংসদেবের স্ত্রীকে দর্শন কবিতে 
আঁসিলেন। পবমহংসদেবেব ভক্তেব! তাহাকে জগদন্ব। বলেন, একথা সত্য 
কি-না, জিজ্ঞাসাঁব সঠিক উত্তব পাইলেই বুঝিতে পাবিবেন এবপ ভাবনাও 
তাহাব মনে ছিল। শ্রীপ্বীমা তখন অস্ুুস্থ ছিলেন বলিয়। সকলকে দেখ! 
কবিতে দেওয়া হইত না। সাধুটি ব্যাকুলভাবে জানাইলেন যে, তিনি 
দুবদেশ হইতে আসিয়াছেন, তীহাব পক্ষে জীবনে আব কখনও আসা হয়তো 
সম্ভব হইবে না, দূৰ হইতে একটিবাব দুর্শনেব স্থুযোগ পাইলেই কৃতার্থ 
হইবেন, কথাটি কহিবেন না। সাধুকে উপবে লইয়া যাঁওযা হইলে মা। 
মেবককে বলিলেন, ছেলেটিকে ভিতবে ডাক ।” তিনি মাকে প্রণাম কবিয়া 
নীচে চলিয়া! গেলে মা কহিলেন, “ছেলেটিকে তিনটি ফল দিযে এস ॥ তিনটি 
আত্তফল হাতে কবিয়! সাধু ভাবিতে লাগিলেন, একি ব্যাপাৰ ! আমাৰ 
কি তাহা হইলে ত্রিবর্গ লাভ হইযা গিয়াছে? কোন্টিই বা লাভ কবিতে 
বাকি? বাঁকিটিও এই জন্মে পাইব কি? এমন সময় মাৰ আদেশে 
সেবক তাহাকে আব একটি ফল আনিষ! দিলেন। তিনি প্রাণে প্রাণে 
বুঝিলেন, মোন্মষলটিই এখনও তাহাব লাভ হয নাই , সেইটিও পাইবেন, 
কিন্তু বিলম্বে । * 

কোন ব্যাপাবে শ্রীশ্রীমাব মুখ হইতে যদি কোন কথা বাহিব হইষ! 
পডিত, তাহা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও কার্ষে পবিণত হইতে দেখ! 
গিয়াছে । স্বামী মহাদেবানন্দ বলেন একদিন কোয়ালপাডা হইতে 
তবকারীব ঝুড়ি মাথায লইয়া ভয়বামবাটী গিয়াছি , তবকাখী বাখিয়া 
ও জলখাবাব খাইয়া ফিবিবাঁব উপক্রম কবিতেই মা! বলিলেন, এখন যেষে। 
না, খেয়েদেয়ে বিকেলে যাবে আমি থাকিতে সম্মত না হওয়ায যেন ভঙ্ 
দেখাইয়া বলিলেন, “যেয়ো না, এখুনি বৃষ্টি আসবে 1 মা ঘব হইতে বাহিকে 
আঁসিলেন, আমাকে দেখাইবেন যে আকাশে মেঘ কবিয়াছে। কিন্ত 


টা 


পপ পপ 








স্প্পপষপী পিপিপি 


” স্বামী জপানন্দের কাছে ঘটনাটি বলিঘ1 সাধুটি তাহার নাম প্রকাশ না করিতে 
অন্রোধ জানান । 


গুরু ১৮৭ 


আকাশে তখন মেঘের চিহুমাত্র নাই। আমি প্রণাম করিয়া হাসিতে 
হাসিতে চলিয়া আসিলাম। আমোদর পার হইয়া মাঠের খানিকটা! আসিয়াছি 
আর মুষলধারে বৃষ্টি! দৌড়িতে দৌড়াইতে দেশড়ায় এক ডোমের কুটারে 
আশ্রয় লইলাম ; কাপড়চোপড় একেবারে ভিজিয়া গেল। 

স্বরেনবাবু বলেন 2 হেমচন্দ্র দাশঞ্প্ত চট্টগ্রামে কাজ করিত । জয়রাম- 
বাটীতে দীক্ষা দেওয়ার পর মা তাহাকে কতজপ করিবাব পদ্ধতি দেখায়! 
দিলেন £ কিন্তু কয়েকবার দেখিয়াও হেম তাহা শিখিতে পারিল না। মা 
বলিলেন, তুম স্বরেনের কাছে শিখে নেবে ॥ সে খলিল, “কোথায় সুবেন 
থাকে রাচিতে, আর কোথায় মামি থাকি চাটর্গায়। এ কেমন করে সম্ভব 
হবে? মা বলিলেন তা হয়ে যাবে ॥ হেম জয়রামবাটা হইতে চাটা 
ফিরিতেছে, আব আমি যাইভেছি বাচি হইতে ঢাকায়, গোয়ালন্দ গ্টীমাবে 
পরস্পর সাক্ষাৎ ! 

শ্রীশচন্দ্র ঘটক বলেন $ একবার রণচি হইতে নিশিকান্ত মজমদাব 
আমাদের সঙ্গে জররামব।টী গিয়াছিল। সে আপিসে ছুটি নেওয়াব চেষ্ট] 
করে, কিন্তু বিভাগীয় কর্তা নারাজ থাকায় ছুটি মগ্জুব হয় নাই। এই কথ! 
মার কানে পৌছিলে তিনি নিশিকে তখনই ফিবিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু 
নিশি ধরিয়1! নসিল, সে আমাদের সঙ্গে ফিরিবে । অগত্যা মা অভয় দিয়া 
কহিলেন, 'তাই হোক । রাচিতে ফিরিয়া আমার পর এ বিভাগীয় করত 
নিশির বিরুদ্ধে বড় সাহেবের নিকট রিপোট করিল। কিন্তু সাহেব কোন 
হুকুম ন1 দিয়াই কাগজখানা ফেরত দ্রিলেন। এইভাবে বারত্রয় ফেরাফরিব 
পর চতুর্থবারে সাহেব লিখিলেন, বিনা বেতনে অনুপস্থিত সময়েব বিদায় 
মঞ্জুর হইল ।” এই হুকুম-লিখিত কাগজখানাও হারাইয়া গেল। আমরা 
বিশ্বস্তস্ত্রে জানি, ইহার মধ্যে নিশির কোনরূপ চেষ্টাচরিত্র নাই । ফল এই 
দাড়াইল যে, তাহাকে শাস্তিদানের কোনবপ চেষ্টা আর করা হইল না! 

প্রীপ্রীমার কাছে ভক্ত-সন্তান মনের বাসনা বাক্ত করিতে সহজেই অগ্রসর 
হইত, কিন্ত মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কথায় বা কাষে লঘুতা প্রকাশ করিতে 
পারিত না । চন্দ্রমোহন দত্ত লিখিতেছেন 2 বৈশাখের শেষাশেষি একদিন 
বেলা প্রায় দশটার সময় বাহিরের রোয়াকে বসিয়া আছি, খুব গরম 


১৮৮, ্রীপ্রীনারদা দেবী 


পড়িয়াছে। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতে- 
ছিলেন, শুদ্ধানন্দজী কহিলেন, চন্দ্র, তুমি মার কাছে সর্বদা যাও আর প্রসাদ 
খাও); আমি একটি কথা বলি, এই কথাটি মাকে বলতে পার %& একেন 
পাবব না?” ভুমি মাকে গিয়ে বল, মা, আমি মুক্তি চাই ৮ “আপনার! 
একটু দ্রাড়ান, আমি এখনই বলে আমচি | উপবে যাইয়া! দেখি, মা ঠাকুর- 
পূজায় বপসিয়াছেন। আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু শরীব 
কাপিতে আরন্ত করিল। একটু পরেই মা আমাব দিকে চাহিলেন । তাহাব 
এই বকম চাহনি আমি আব কখনো দেখি নাই, মুখেব ভাব দেখিয়া আমাব 
বুক দুরু ছুক কবিতে লাগিল । জিজ্ঞাসা কবিলেন, চন্দ্র, কি চাও? আমাব 
গল! কে যেন চাপিয়া ধরিল, মুক্তির কথা বলিতে পাঁরিলাম না । মা আবাব 
বলিলেন, চন্দ্র কি চাও % আমি বলিলাম, “প্রসাদ চাই |” মা হাত দিয়। 
তক্তাপোষেব নীচে ঢাকা প্রসাদ দেখাইয়া দিলেন, এবং আব আমাৰ দিকে 
ন1 চাহিয়! পুজা! করিতে আবন্ত কবিলেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমা 
শরীরের কীপুনি বন্ধ হইল না। 


ঘাবিংশ অধ্যায় 
গুরু 
€ পুবানুবৃত্তি ) 

ধাহাপিগকে শ্রীপ্রীম। দীক্ষাদান কবিতেন, তাহাদেব ব্যক্তিগত ও কুল- 
পরম্পরাগত সংস্কাব-শ্রীভগবানের কোন্‌ রূপের কে উপাসক--দেখিয়া 
তবে মন্ত্র দিতেন। ব্যক্তিগত সংস্কাব প্রায়শঃ কুলপরম্পবাগত সংস্কারের 
অনুযায়ী হইয়! থাকে | জন্মজন্ম ধরিয়া শ্রীভগবানেব যে কূপের যে উপাসনা 
কবিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই রূপের ভজনাই স্বাভাবিক এবং 
উহাতেই তাহার দ্রুত উন্নতি হইয়! ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়া! থাকে। 
শিষ্যের ইঞ্টরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই যে মা! তাহার সংস্কার নিরূপণ করিতেন, 
নিয়োক্ত ঘটনাগুলিতে ইহার প্রমাণ পাওয়। যাইবে। 


গুরঃ ১৮১ 


শ্রীশশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় শ্রীঞ্রীমাব কাছে শক্তিমন্তর প্রার্থনা করিলে মা 
বলিলেন, “তোমাৰ ভিতবে তে। বাবা, রামকে দেখচি। তোমাদের বশে 
কি সকলে বাম-মন্ত্রেব উপাসক ? বাম আব শক্তি তে। ভিন্ন নয় ; তবে 
আব বাম-মন্ত্র নিতে আপত্তি কি % সত্য সত্যই উহাবা বংশান্ক্রমে বাম- 
মন্ত্রে উপাসক। [ত] 

শ্রীস্থবেন্্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে মা জিজ্ঞাসা কবিলেন, “ব্রাহ্মণ-সন্তভাঁন 
বোধ হচ্চে, তোমাৰ কোন্‌ মৃতি ভাল লাগে ঠ তিনি বলিলেন, গশিবেব 
কোলে কালী বসে আছেন, এইটি আমাব খুব ভাল লাগে শিক্তি কি 
বাবা, কখন শিব ছাভা থাকেন? তোমার শক্তি-মন্ত্র-এই বলিয়া মা 
মন্ত্রোচ্চাবণ কবিবামাত্র ভিতব দিয়া যেন তডিৎত-প্রবাহ চলিয়। গেল এরূপ 
তাহাব বোধ হইল এবং সমস্ত শবীব থবথব কবিযা কাপিতে লাগিল । 
আনেকক্ষণ পধন্ত একট। আনন্দ ও নেশাব ঘোব তাহাকে আচ্তন্ন কবিযা। 
বাখিয়াছিল। 

শ্রীসাব্দাকিন্কব বায়েব পূপুকষ শাক্ত। তিনি কিন্ত বাল্যকাল হইতে 
বেষ্বদেব সঙ্গে মিশিয়া বৈষ্ণণভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। পবে যখন মাঝ 
কাছে মন্ত্র নিতে গেলেন, ম। তাহাকে শর্তিশমন্ত্র দিলেন । ইহাতে মনে 
একটু খটকা লাগিলেও তিনি বাহবে কিছু প্রকাশ কবিলেন না। বিকালে 
জাবাব মাব কাছে যাইতেই মা বলিলেন, আমি তোমাকে ঠিকই দিয়েছি । 

এইৰপ দৃষ্টান্ত আবও দেওয়া যাইতে পাবে । শ্রীশ্রীমা কচিৎ কাহাকে ও 
আগে খিষ্ুমন্ত্র দির। কিছুদিন জপ করাইয়া, পবে শক্তিমন্ত্রও দিয়াছেন এবং 
বিভিন্ন সময়ে ছুইটি মন্ত্র জপ কবিতে বলিয়াছেন, দেখা বায় । 

ব্যক্তিগত ইষ্টৰপ দেখিতে পাইলেও শ্রীশ্রীমী €তামাব কোন্‌ মৃতি ভাল 
লাগে ৮-ইত্যাকাব প্রশ্ন মন্ত্রদানেব অব্যবহিত পুর্বে অনেককেই কবিয়াছেন। 
অধিকাংশ স্থলেই শিষ্যেব উত্তব তাহাব ব্যক্তিগত দর্শনে অন্থুবপ হহয়াচছে 
এবং তিনিও আব কিছু না বলিয়াই মন্ত্রদান কবিয়াছন। শিষ্কেব উত্তব বা। 
ধারণ। তাহার নিজেব প্রত্যক্ষেৰর ধিবোধী হইলে তিনি যে তাহার ভুল 
বুঝাইয়া দিতেন, প্রাগুক্ত ঘটনাগুলিই ইহার প্রমাণ । মাব প্রশ্বের উত্তবে 
কোন কোন শিহ্-সন্তান “আমি কিছ জান নী, আমাব পক্ষে যা ভাল 
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হয় তাই দিন” ইত্যাদি কথ! বলিয়। নীরব হইত। আর সকলকেই তিনি 
এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন না । 

কাহারও কাহাব৪ ইষ্ট-নিবপণ কবিতে যে শ্রীশ্রীমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব 
হইত, একথ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন । যাহাদের জন্মাপ্তরীণ কোন নিদিট 

স্কাব তেমন প্রথল নাই, বা কমদোষে কোনরূপ প্রতিবন্ধক জন্মিয়াছে, 

তাহাদের বেলায়ই এরূপ হইত বলিয়া মনে হয়। এসকল স্থলে অল্পকাল 
আজ্সস্থ থাকিয়াই মা! তাহাদের ইঞ্টবপ দেখিয়। লইতেন। 

ঈষ্টমন্ত্ররপে শ্রীপ্রীমা কাহাকেও কাহাকেও ঠাকুরেব নামের মন্ত্র দিয়াছেন; 
কাহাকেও বা এ মন্ত্র দিয়া গুরুমন্ত্ররূপে ইষ্টমস্বব পৃবে জপ করিতে 
বলিয়াছেন । শ্রীতারকনাথ রায় চৌধুবীকে মা লাখয়াছিলেন, ঠাকুরের 
নাম ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পষস্ত সকলকেই দেওয়া যাইতে পাবে আব 
এক কথা, মন্ত্র দিতে হইলে নিজের উষ্টমন্ত্র কদাচ কাহাকেও দিবে না।?১ 

শ্রীত্ীমা যেমন ঠাকুবেব নাম সকলকেই দেওয়া যাইতে পাবে 
বলিয়াছেন, তেমনি তাহাতে সকল দেণদেবীরই পুজাব বিধান দিয়াছেন ; 
আবার সাধকেব ব্যক্তিগত ভাবানুষায়ী ঠাকুবের উপর যে-কোন ভাববোপে এ 
তাহাব সম্মতি রহিয়াছে দেখা যায়। ন্বামী কমলেশ্বরানন্দ ঠাকুবকে স্বীয় 
পতি জ্ঞান করিয়া মধুবভাবে ভজন কধিতেন ; সেই কথা মাঁকে নিবেদন 
করিলে মা উত্তর দেন, “বেশ তো বাবা, তাতে কিছু দোষ নাই; ঠাকুরেখ 
সব ভাবই ছিল 1৭ 

শ্রাশ্রীমা তাহার প্রদত্ত ইঞ্টমন্ত্রেই সকল দেবতাকে পুজা কর! চলিবে, 


১. স্বামী জগদাননের কাছে শুনিক্গাছি, মাদ্রাভেব একটি বিধব। মেবে শ্রীশ্ীমা 
কাছে মন্্ পাইযাই বলেন, এখন থেকে আমি মন্ত্র দেব; আমাদের সব শিষোবা আসে, 
কি দিতে হয় এতদিন জানতাম না তাহাতে মা বলেন, “না না, নিজেরটি দিয়ো না; 
আমি তোমাকে আর একটি শিথিযে দিচ্চি, সেটি দেবে ।” স্বামী বিশ্বেশ্ববানন্দকে বহুমন্থ 
বলিয়া দিয় মা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “তুমি মন্ত্র দেবে? আর তিনি সবিনয়ে অনিচ্ছা 
জ্ঞাপন করিলে বলিয়াছিলেন, 'দিলেই বা, দোষ কি? 

২ কমলেশ্বরানন্দজী স্বামী ত্র্যন্থকানন্বকে ইহা বলিয়াছিলেন। 


গুরু ৯৯১ 


বলিয়াছেন । আহাবেব সময় ঠাকুবকে অন্ন নিবেদন কবিবাঁব মন্ত্র জানিতে 
চাহিলে স্বামী তন্ময়ানন্দকে ম1 বলিয়াছিলেন, “যে সন্ত দিয়েচি, & সন্্। এ 
মন্ত্রে সকল দেবদেবীব পুজাও হবে ।” তন্মযানন্দজ্জী জিজ্ঞাসা কবেন, মন্ত্র 
না শিলে কি পুজো কবা চলে না? মা উত্তব দেন, এন্ত্র না নিলে কি পুজো 
ক'ববে?ঃ সেতো ছেলেখেলা ।? 

মন্ত্রদানেব পব শ্রীশ্রীমা অনেককেই ঠাকুবেৰ ছবি দেখাইয়া বলিয়াছেন, 
এই তোমার গুক।” শামী সাধনানন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা কবেন, 'মা, আপনি 
তো বল্লেন, গাকুবই গুক 3 তবে আপনি কি? মা উত্তল দিলেন, বাবা আমি 
কিছুই না, ঠাবুবই গুক, ঠাকুব্ই তষ্ট 

শ্রীশ্রীমাৰ এপ কথায় সকল শক্ত সন্তুষ্ট হইতেন না। একজনকে 
ঠাকুবেব মতি দেখাইয়া ম। ষেমন বলিলেন, "এই তোমাৰ গুক”, তিনি 
খলিলেন, ছিটা মা, উনি তো জগদ গুক 1) আবাৰ তাভাকে দক্ষিণেতবের 
৬ভবতাবিনী-মৃতি দেখাইয়া মা যেমন বলিলেন, এই তোমার ইষ্ট", অমনি 
তিনি বলিলেন, “মা, সাক্ষাতে থাকতে অসাক্ষাতে যাব কেন?" [ অর্থাৎ 
আমাব ইষ্ট আমি সাক্ষাতভেই দদখিতেছ্ি, তাহাকে ভাগ কবিয়া আবার 
মন্যবপেব ধ্যানচিম্থ। কবিতে বাইব কেন £] তাহাৰ আগ্তবিক ভাব দেখিয়া 
মা স্মিল্চাত্তে বলিলেন, “আচ্া বাবা, তাই হবে|? “তাই? শব্দটি মা জোব 
দিয়া উচ্চাবণ ধবিযাছিলেন । [উ] 

কিন্তু, তাহাব শ্রাপদে আশ্রয় লইয়া কোন ভক্তেব তথাকথিত নিষ্ঠা 
ঠাকুবকে বাদ দিধা কথায় কথায় মাব নাম কবা--উতকট আকাব ধাবণ 
করিতেছে দেখিলে, আগ্রীনা অপৃবভাবে শিক্ষা দিয়া তাহ] বিদূবিত কৰিতেন 
এবং ঠকুবেব সঙ্গে নিজে অভিন্নন্ব তাহাব হৃদয়ে গাচমুদ্রিত কবিয়া দিতেন । 
স্বামী প্রাণাত্রানন্দ লিখিতেছেন ঃ “কোয়ালপাডাঁয় আমি দীক্ষান্তে প্রণাম 
কবিয়া! উঠিতেই মা বলিলেন, 'আজ খুব ভাল দ্রিন--পোলপুণিমা, গৌবাঙ্গ- 
প্রভৃব জন্মদিন £ এই আবীর লও, ঠাকুবকে দাও ।” আমি আদেশ পালন 
করিলাম । 

“কলিকাতায় মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি ; জিজ্ঞাস] করিলেন, “কেমন 
আছ? আমি বলিলাম, “আপনার আমীবাদে ভালই আছি । ম! বলিলেন, 
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“তোমাদেব এ বড একটা দোষ । সব কথায় আমাকে যোগ দাও কেন * 
ঠাকুবেব নাম বলতে পাব না? যা কিছু দেখচ সবই ঠাকুবেব ।, 

“আব একদিন মাকে দর্শন কবিতে গিযাঁছি, বলিলেন, “এত দেবী কৰে 
এলে কেন? আমি এখন কাপড কাচতে যাচ্চ।” আমি বলিলাম, “অনেকক্ষণ 
এসেচি, কিন্তু বডই কড়া হুকুম । মা, ইচ্ছে কবে, প্রত্যহ একবাব আপনাকে 
দর্শন ও প্রণাম কবি, কিন্তু এখানকীব কডা ছকুমেব জন্যে ভয কবে” মা 
আমাঁব মাঁথায হাঁত বাঁখিযা বলিলেন, “বাবা ঠাকুবেব ইচ্ছেই বলবতী । 
তোমাঁব যেটুকু দবকাব তিনি তাই দিচ্ছেন। এব জন্যে মনে ছুংখ না কবে 
আনন্দ কোকো)? 

“মাব অন্নুখ চলিযাছে । দোল-পুণিমাব দিন ভাহায পাদপন্মে আবীব 
দেওযাব সাধ কবিষ1 গেলাম, কিন্তু কিছুতেই দর্শনের অনুমতি পাইলাম 
না| আমাৰ ছুঃখ দেখিষা গুকভ্রাতী শ্রীস্ুবেক্্রনাথ বন্নোপাধ্যায যুক্তি 
দিলেন,মাকে দর্শন কবঝ? না বলে, ঠাকুবকে দর্শন কবব? বলুন ; তা হলে 
মাব দর্শনও হবে। জত্যসত্যই এবপ হইঈল। আমি মাকে প্রণাম কবিষা 
আবীব পায়ে দিব কি-না চিন্তা কবিতেছ্ি, এমন সময মা বলিলেন, 'আবীব 
এনে থাকলে আগে ঠাকুবকে দাও, তাবপব আমাকে দাও)" তাহাব আদেশ 
পাল্পন কবিযা বলিলাম, “মা, খুব আঁশ কবে এসেছিলুম আপনাব পাঁষে 
আবীব দেব বলে, কিন্তু দর্শনেব অনুমতি না পেষে ফিবে যাচ্ছিলুম ॥ 
মা জিজ্ঞাসা কবিলেন, «কমন কবে এলে?” তাবপবে সকল কথা শুনিযা 
বলিলেন, তোমাকে ঝলেচি যে যা কিছু সবই ঠাকুবেব । তা ভুল ক 
বলেই তো বাধা পাও।” আমি বলিলাম, 'আজ আপনাবৰ পাষে আবীব 
দিতে না পাবলে মনে খুব কষ্ট হত। মা বলিলেন, “এভাবে কখন মনে 
কণ্ঠ ক'ববে নাঃ ঠিক জানবে, মনেব সঙ্গে সবই ঠাকুব গ্রহণ কবেন।? 
ঠাকুব তো কবেন, কিন্তু-- “আবাব ভেদ ভাব কেন ?? ৮ 

নলিনবাবু কথাষ কথায় শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, “আমবা তো ঠাকুবকে. 
দেখি নি, আমবা আপনাকেই জানি । মা বলিলেন, “না বাবা, ঠাকুবকে ও 
ডাকবে ; আব যা কিছু খাবে, তাঁকে নিবেদন কবে খাবে । তাতে রক্ত 
পরিষ্কাব হবে, মন পবিত্র হবে, দেহ নির্মল হবে।” নবদ্বীপচন্তর 


গুরু ১৯৩ 


রায়বর্মণকে মা বলিযাঁছিলেন, “যে ঠাকুব, সেই মা--এই জেনে জপধ্যান 
কোবো । 

ঠাকুবেব ভক্তদেব মধ্যে এমন কেহ কেহ ছিলেন বাহাবা তাহাতে 
ঈশ্বব-বুদ্ধি করিলেও শ্রীত্রীমাকে মন্ুয্যমাত্র জ্ঞান করিতেন , এবং এঁবপ 
কবিতেন বলিষাই ঠাকুব হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন। 
পবে মাব কৃপাষ কাহাবও কাহাঁবও সেই ভাব যে বিনষ্ট হইয়াছে, নিম্নোক্ত 
ঘটনা তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায । একদিন নলিনবাবু ও শ্যামবাজবেব 
অদ্বৈতচবণ দাস কলিকাতা মাকে প্রণাম কবিতে আসিযাছেন £ মা 
ঠাকুরেব প্রসাদ -ঠাঙায বাখিষা, নিজেব জিহ্বাষ ঠেকাইয। তাহাদেব হাতে 
এক এক ঠোডা দিলেন ১ উপস্থিত আব একটি ভক্তকেও দিলেন । ভক্তটি 
ঠোঙী হাতে করিষা বলিল, “মা, আমি যে ঠাকুবেব প্রসাদ ছাডা[ মন্যেব 
প্রসাদ ] খাই না ৮ মা বলিলেন, তবে খেয়া না ।' ভক্তটিব কথায তাহাব। 
অতান্ত বিবক্তি বোধ কধিতিছিলেন ১ দেখিলেন, মাব উন্তব শুনিব। সেও 
গম্ভীব ও চিন্তাযুক্ত হইযাঁ পড়িল , কিন্তু খানিক পবেই উৎফুল্ল হইযা 
বলিল, “মা, এবাব বুঝতে পেবেচি , ঠাকুব যা, আপনিও তা--অভেদ ॥ মা 
বলিলেন, তবে খাও ॥ 

ঠাকুবে ঈশ্বব-বুদ্ধি কবিযাও যাহারা শ্রীশ্রীমাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিবে, 
তাহাদেখ যথার্থ কল্যাণ যে ব্যাহত হইবে, স্বামী প্রেমানন্দেব উক্তি হইতে 
ইহা বুঝিতে পাবাযাষ। মঠে একদিন সন্ধ্যাবেল! স্বামী মহেশ্ববানন্দ প্রমুখ 
ভক্তদেব নিকটে মাঁব কথা বলিতে বলতে উত্তেজিত হইযা তিনি বলিষা- 
ছিলেন, %ঘ শালাবা ঠাকুৰ আব মাকে ছুই-ছুই ভাববে, তাদেব কিছু হবে 
না--কিছু হবে নাঁকিছু হবে নাঃ টাকাব এপিট আব ওপিট । 

চে সঃ সং নং 

অধিকাবি-ভেদে শ্রীক্রীমাব শিক্ষাদান এক অদ্ভুত ব্যাঁপাব। ব্যক্তি- 
বিশেষের জন্মজন্মাস্তরাগত সংস্কাব, বর্তমান মানসিক পবিণতি এবং পাবি- 
পাণ্থিক অবস্থা লক্ষ্য করি! উপদেশ-দানে তিনি যে ঠাকুবেব মতই সমর্থ 
ছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

একদিন নলিনবাবু শ্ীগ্রীমাব কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন 

১৩ 


১৯৪ ঝ্ীপ্রীলারদা দেবী 


আসিয়া বলিল, 'ম।, কোন কাজকর্ম না করে জীবনটা বৃথা কাটানো ভাল 
লাগচে না মা বলিলেন, হ্যা বাবা, তা বই কি? কিছু না কল্লে শরীব- 
মন পবিত্র হবে কিসে? দশের দেবা কর।” এই ভক্তটি চলিয়া যাইতেই 
আব একজন আসিয়া বলিল, “মা, আর গু-মূত ঘাটতে পারি না। মা 
বলিলেন, “হয! বাবা, তা বই কিঃ ওসবে কিআছে? ওসব ক'রে কি 
হবে? জপধ্যান কব, ঈশ্ববে ভক্তি হোক । 

কোয়ালপাডা-মঠে স্বামী তন্ময়ানন্দেক প্রধান কাঁজ ছিল হাডি মাজা। 
বাব সময় হাঁড়ি মাজিতে মাজিতে তাহাব হাতে পায়ে হাজা ধৰিয়া অতাস্ত 
কষ্ট হইতেছিল। তিনি জয়বামবাটীতে যাইয় শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, “মা, 
আমি আব হাঁড়ি মাজতে পাবচি না॥ 1 বলিলেন, টকেব জ্বালায় 
পালিয়ে এসে তেতুলতলায় বাস! তোমাৰ এত কষ্ট সহ হবে না। তুমি 
ডহবকুণ্ত যাও--যতগুলি পার ছেলে পড়াবে আর ধ্যানজপ ক ধবে 

একদিন শ্রীন্রীম। এ্রশ্বরিক প্রসঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে 
একটি গ্রামালোক আসিয়া উপস্থিত হইল । মা উপস্থিত প্রসঙ্গ পাল্টাইয়। 
দিয়া এমনভাবে বৈষয়িক কথা কহিতে লাগিলেন, যেন এসকল কথাই 
এতক্ষণ ধরিয়া চলিতেছিল ! [স্ব 

জয়রামবাীতে প্রীন্রীমার জব £ দুইজন সাধু তাহার পায়ে হাত বুলাইর। 
নিতেছিলেন এমন সময়ে জনৈক গৃহস্থ ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
মা বলিতেছিলেন, ঠাকুব নরেন, শরৎ এদিকে নিয়ে তান্ত্রিক চক্র কান্তেন | 
হঠাৎ থামিয়। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কে এখানে আছে ? আন্তেব নাম, 
শুনিষা তিনি আর সেই প্রসঙ্গ কবিলেন না [প্র) 

শ্লীভগবানের কাছে সকাম প্রার্থনা করা উচিত কি-না, তদুন্তরে বহু 
তক্তকে প্রীত্রীমা বলিয়াছেন, “মানবের আর কতটুকু বুদ্ধি--কি চাইতে কি 
চাইবে |! তবে ভক্তি ও নির্ধাসনা চাইতে হয়। আবার, তাহার উপব 
একান্তভাবে নির্ভরকারী কোন ভক্ত-সন্তানকে বলিয়াছেন, 'তোমাব 
যখন যা দরকাব আমাব কাছে চাইবে? আর 'চাওয়। কি ভাল %--এই 
প্রশ্নের উত্তরে জোরের সহিত বলিয়াছেন, 'আমার কাছে চাইবে না? 
আমি মা! [আ] 


ওক ৯৯৫ 


ধম ও সধকজীবন সম্পকিত কতকগুলি সাধাবণ বিষয়ে প্রীশ্রীমার 
শিক্ষা ও উপদেশ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

কৈলাসকামিনী বায়কে গ্রাশ্রীমা পলিয়াছিলেন, “এই কাচ! শরীব দিয়েই 
পাক। শবীব লাভ কণন্তে হয় ; সেইজন্য এই শবীরটাকে যহ কবা চাই ৮ 

স্বামী অব্যযানন্দকে শ্রীশ্রীমা লিখিযাছিলেন, ব্যাধি ও তপস্তা একই 
জিনিব--তপস্তাব মত ব্যাধিতে কমন্ষয হয়) 

স্বামী কৈবল্যানন্দ জিজ্ঞাসা করবেন, “মনেতে নানাবকম ভালমন্দ চিন্তা 
উঠে এব কি হবে? মা উত্তব দেন, “ওব জন্টে তুমি ভেবো না । কলিতে 
সনে পাপ পাপ নয়, যদি কাজে না কবে। আব আব যুগে মনেৰ সন্কল্েই 
পাপপুণ্য হ'ত'। কলিধুগে সৎ-চিন্তা মনে হ'লে তাব উওম ফল হবে) 

মন সকল সময়ে জপধ্যানে বসিতে চায় ন।, কখন বেশ ভাল থাকে, 
কখন আবাব খাবাপ হয উহাব কাবণ জিজ্ঞাসিত হইয়া মা বলিলেন, 
“কৃষ্ণপক্ষ শুকপক্ষ যেমন মাছে, মনেবও সেবকম অবস্থা হয-কখন ভাল, 
কখন মন্দ । এ প্রক্কতিব নিষম । মনেব যেমন অবস্থাই হাক না কেন, 
সকালসন্ধ্যায় বলতে ভাডবে না । মন ভাল অবস্থায় থাকলেও সকল সময় 
বেশ বসতে চাষ না: আবাব চঞ্চল অবস্থা মধ্যেও কখন কখন বেশ ঝসে 
যায়। কোন্‌ মুস্তুতে ঘে হবে তা খলবাব যো নাই ॥ [ন] 

শ্বীগোপালকিহ্কব সেনকে মন্ত্র দিয়া মা বলিলেন, “এতদিন মানুষ ছিলি, 
এখন মানহু'স হলি। তুই ডাকিনস তাকে-বেশী জপ কব আব না করু।? 
, স্বামী প্রাণাতআ্মাণন্দ জিজ্ঞাস। কবধিলেন, ীর্ঘভ্রমণের ইচ্ছে হয়, তীথভ্রমণ 
কি ভাল? মা বলিলেন, 'তীর্ঘভ্রমণ খুব ভাল, ওতে মন পবিত্র হয়। 
তবে দীক্ষা নিয়ে তীর্থদশনে যাওয়া ভাল ।' 

শ্রীতীক্দ্রনাথ বায় স্বপ্পে একটি নাম পাইয়া জপ কবিতেন, সেই কথা 
উত্থাপন করিলে মা বলিলেন, “বীজ ছাড়। কি মন্ত্র হয় গা? | মা তাহাকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন । | 

তাবকনাথ রায় চৌধুবীকে মা পত্রে জানাইয়াছিলেন,_বিকলমা' মানে, 
মনে মনে ভগবানকে সমস্ত ভাব অপণ করা । বকলমা দেওয়াব পরেও 
ষমন্্ জপ, কিংবা দিনান্তেও ভগবানকে একবার স্মবণ কবিতে হয়। 


১৯৬ শ্রীঞ্রীসারদা দেবা 


কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমা যখন রাধুকে লইয়া! ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে 
একদিন শ্রীমতী নন্দরাণী দত্তকে ঠাকুর-পুজা করিতে বলেন। নন্দরাণী 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, আমাকে পুজো ক'ত্তে বলচেন, আমি পুজোর মস্ত 
জানি নাকি ক'রে করব মা বলিলেন, ঠাকুরের গা মুছায়ে চরণে 
ফুল, তুলসী ও চন্দন দেবে । তারপর যা খাবার ক'রেচ, ঠাকুর খাও লে 
ধরে দেবে। তারপর ইষ্টমন্ত্র জপ করবে ।” 

'ঠাকুরকে কতজনে কতভাবে দেখতে পায়। শুনি ; আমার ভাগ্যে কি 
তা হবে না £%--এই প্রশ্নের উত্তরে নিশিকান্ত মজুমদাঁরকে শ্রীশ্রীমা বলিয়া- 
ছিলেন ঃ কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। স্থানটি যদি পবিত্র হয়, মনটি 
য্দি শুদ্ধ থাকে, ত। হ'লে তার দর্শন পাওয়া যায়। কোরালপাড়ায় একদিন 
যখন ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে ঘরে (জগদস্বা-আঁশ্রমে) গেলাম, দেখি ঠাকুর 
মেজেতে শুয়ে আছেন। ব্লুম, সে কিগোঃ তুমি এমন করে শুয়ে কেন! 
ঠাকুর ঝল্লেন, আমার বড় ভাল লাগে। এই কথা বলিয়াই মা অনেকক্ষণ 
স্থর হইয়া রহিলেন । 

উমেশবাবুর সঙ্গে শ্রীশ্রীমার বিভিন্ন সময়ে নিয়োক্তরূপ কথাবার্তা হয়? 
ঠাকুর বলেচেন, তার কাছে যে যাবে তারই মুক্তি হবে । আপনার কাছে 
যারা আসে, তাদের কি হবে? "€ সহান্তে ) তাদেরও তাই হবে।' 
“অনেকে তো নিবাণ-মুক্তি চায় না, তাদের কি হবে?" “শোন নাই, নিত্য- 
কৃষ্ণ-_নিত্যভক্ত ; সেভাবে তারা থাকবে । তোমাদের ভয় কি, তোমাদের 
জন্যে ঠাকুর রামকৃ্চ-লোক তৈরি ক'রেচেন ৮ ধ্যান করার সময় গুরুমুতি» 
ও ইঞ্টমাত ছুইটিই আসতে চায়, অথচ ছুটি মৃত্তি ধারণা করা কষ্টকর। 
এর কি করা যায় ?৮ (প্রথম প্রথম এরকম হ'লেও, পরে দেখবে একটি 
মুতিই আসবে । যে মূত্তিটি আসে, তাকেই ধরে থাকবে । আমার 
বাসার ভূত্য যামিনী তো। আপনার কৃপা পেয়েছে, এখন তার সেবা কি করে 
নেওয়। যায়? “সখ্যভাবে তার সেবা নেবে ।, 

একদিন ম1 কথায় কথায় বলিলেন, “লোকে ভগবান ভগবাঁন করে, এই 
যে খু'টিটি দেখচ, এর ভিতর ভগবান আরোপ ক'ত্তে পাল্লেও ভগবান ল!ভ 
হ'তে পারে । [উ] 


গুরু ১৯৭ 


স্বামী বরদাঁনন্দ কাঁলীঘাটের প্রসাদদী সিন্দুরের ফোটা কপালে দিয়া 
আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন । দেহের বর্ণ গৈরিক ও সিন্দুরের ফৌট! 
মিলিয়া দেখিতে খুব বাহার হইয়াছিল । মা তাহার মুখের দ্রকে তাকাইয়া 
বলিলেন, ঠাকুর »লতেন, ধর্মের আচড়টি পর্ধষস্ত যেন বাইবে না৷ থাকে ।” 

স্বামী তন্ময়ানন্দ লিখিতেখেন 2 একবার শ্রীপ্রীম। ঠাকুরের প্রসাদী 
জিলিপী খাইতে দিয়াছেন । আমি খাইতে ইতস্ততঃ করিতেছি--একাদশীর 
দিন, তাহা ছাঁডা ময়রার ও ছুতারের তৈরি জিনিষ খাওয়? নিষিদ্ধ ছিল। 
মা আমার হাত হইতে একখানা জিলিপী লইয়া উহার কিয়দংশ গ্রহণ 
করিয়া আবাব আমাব হাতে দিলেন ও বলিলেন, এবাব আর ময়রার জিনিষ 
নাই, এখন খাও। যেজিনিষ গাকুবকে নিবেদন ককা হয়, সে জিনিষ 
যেমনই হোক, আব তা থাকে না- প্রসাদ হ'য়ে যায় । কিন্ত প্রসাদ হ'লেও, 
লোভ ক'বে কখন খাবে না।' তারপবে মার সঙ্গে আমার নিয়োক্তরূপ 
কথাবা্] হয় « “মা, ধ্যানজপ করার সময় এসকল চিন্তা আসে কেন 
“আসবে বই কি। সহজে কি কেউ ছেড়ে দিতে চায়? সবাই নিজের দিকে 
টানে । “আপনি কিছু ক'বে দিন যেন একেবারে ভূলে যাই । আমার 
মাথায় হাত দিয়া) এখন থেকে আর ও বিষয়ে চিন্তা আসবে না-এমন কি 
তার ছবি পধন্ত নয়।” “মা, আমার সাকার-ধ্যান হয় না” “তাতে কি? 
একটা ভাবলেই হ'ল? | তবে ( একটি যূতি দেখাইয়া! ) এই রূপ ভাববে । 
খুব জপ করবে । যদি লাখ লাখ কান্ডে পাব, দেখবে, আমি যা ঝলেচি 
সব মিলে যাবে । বোজ এক অধ্যায় গীতা প'্ড়বে-মনে মনে সক্কল ক'রে 
যে, তার গ্রীতিব জন্তে পণ্ড়চি। যেদিন সময় হবে না, অস্ততঃ ছুচার শ্রোক 
পঃডে নেবে । কোন একটা আসন ঠিক ক'রে নেবে যাতে বেশীক্ষণ বসতে 
প[র, অন্ততঃ ছুইতিন ঘণ্টা । অভ্যাস কত্তে ক'ত্তে হয়ে যাবে । ষখন দেখবে 
পা বিন্িন্‌ কচ্চে তখন পা বদলে নেবে ; পবে আব কষ্ট হবে না)? 
“ধ্যানের সঙ্গে জপ করব, না পবে করব ? “একসঙ্গে কন্তে পার । না হয় 
পরে করবে ।” "একবার এটা ( এক রূপের ধ্যান ), আর তারপর ওটা 
€ অন্য রূপের নামজপ ), বিরোধী হবে না? 4 হাসিতে হাসিতে ) ক্ষ্যাপ। 
ছেলে! ও ছুইই তো! এক। একজনের ছুই রূপ-_বিরোধী কেন হবে 


১৯৮ শ্রীশ্রীসারদ। দেবী 


“সন্নযাস-দানেব পর সম্মুখে বসাইয়া মা আমাকে নিয়োক্ত উপদেশগুলি 
দিয়াছিলেন £ “তোমার বেদনার জন্যে কষ্ট হয়, তুমি বেশী খাটুনির কাজ 
কোরো! না॥ বাসি, পচা জিনিষ খাবে না। যা খাবে, মনে মনে ঠাকুরকে 
নিবেদন ক'রে খাবে শরীবের উপকারী জায়গায় থাকবে । যঙ্দি কখন 
কোন আশ্রমে থাক, প্রথমেই ব'লে রাখবে, আমি বেশী খাটতে পাবব 
না। এজন্যে অনেক ঝগড়াঝণাটি হয়। ঝগড়া, মন-কষাকষি ক'বে কখন 
আশ্রমে থাকবে নাঃ না পোষায়, আব কোন জায়গায় চলে যাবে-_ সেও 
ভাল। আশ্রম হ'ল দ্বিতীয় সংসাব। আশ্রমে এসে নান! কাজে জড়িয়ে 
ছাড়তে পারে না । এমন মোহ এসে জোটে যে,তাকে অপব জায়গায় যেতে 
বলে যেতে চায় না, গেলেও, ঘ্বুবে ফিবে আবার এসে জোটে । সংআরে 
হুঃখ পেয়ে বৈরাগ্য আসে,তাই ছেড়ে পালায় । আর আশ্রমে থেকে থেকে 
ক্রমে বৈরাগ্য কমতে থাকে । আশ্রমে তো বেশী কষ্ট ক'ত্তে হয় না, বেশ 
সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে; উদ্দেশ্ট ভুলে যায়-তাকে যে ভগবান লাভ কত্তে 
হবে সেটা মনে হয় না! (সন্ধ্যার পর বাড়ী যাওয়া উচিত কি-না, এই 
প্রশ্নের উত্তরে ) সন্নযানীব বাডী যাওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ যায় বটে, 
তবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তোঁমাব তো কেউ নাই; আর থাকলেই বা কি, 
নিজেদেব লোক দেখলে আগের কথা মনে পড়ে । ওসব ভুলে যেতে হনে, 
এমন কি নিজের শরীর পর্যন্ত, তবে তাব দর্শন হবে)” 

স্বামী অসিতানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনাদের পাদপল্সে বিশ্বাস 
কি করে হয়?” শ্তরীশ্রীম! উত্তর দেন, বিশ্বাস কি সোজা কথা বাবা? 
বিশ্বাস শেষের কথা --বিশ্বাস হলেই তো! হ'য়ে গেল !? 

সঃ চু সঃ সু 

ভক্তিশান্ত্র একটি কথা বলেন যে, ভগবান দীনের বন্ধু এবং নিজে দীন 
ন1 হইলে দীনবন্ধুকে কেহ চিনিতে পাবে না। এ দীনত। অন্তর সর্বপ্রকাব 
অভিমানে পূর্ণ রাখিয়া কেবলমাত্র বাহিরে দ্রীনভাব প্রদর্শন করা নহে, 
অন্তরের অন্তস্তলে সত্য সত্যই আপনাকে দীনহীন বোধ করা। এট 
দীনতার প্রতিমূতি ছিলেন ভক্তচুড়ামণি ছুর্গাচরণ নাগ ও বলরাম বন্থু। 
এইরূপ যথার্থ দীনহীন ভক্তের প্রতি শ্রীগ্রামার করুণার অন্ত ছিল না। 


গুরু ১৯৯ 


যখনই কোন ভক্ত অন্তরে দীনভাব লইয়া তাহার সমীপবতা হইয়াছে, তিনি 
প্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়! তাহাকে অভীষ্টদানে কৃতার্থ করিয়াছেন। 

অঘোরনাথ ঘে।ষ কথামুতে পড়িয়াছিলেন, ঠাকুব ঘোর ব্ষিয়ী লোকেব 
হাওয়া সহা করিতে পারিতেন না এবং এ্ররূপ লোক দেহস্পর্শ করিয়। প্রণাম 
করিলে তাহার কষ্ট হইত । সেইজন্য শ্রীগ্রীমাকে যেদিন তিনি প্রথম দশন 
করেন, দুব হইতে প্রণাম করিলেন । মা বসিয়াছিলেন, তখনই উঠিয়। 
আসিয়া তাহাব মাথায় হাত দিলেন । 

স্বামী সিদ্ধানন্দ বলেন £ ভূপেক্্রনাথ প্রামাণিক নামে এক বন্ধুকে সঙ্গে 
লইয়া শ্রীশ্রীমাব কাছে আমি । পথে আসিতে আনিতে মনে হইতেছিল, 
মা যদি ইহাকে কৃপা করেন তো! বেশ হয় । আমবা প্রণাম করিয়া উঠিবা- 
মাত্র মা বলিলেন, “বাবা, এই ছেলেটির দীন্চাব কথ। ব'লচ ৮ তখন কিন্ত 
মুখ ফুটিয়া কিছুই বলি নাই। আমি বলিলাম, 'আপনি যদি একে কৃপা 
করেন, তা হলে খুব ভাল হয়।” মা দীক্ষাব দিন নিদিষ্ট করিয়া দিলেন] 
তিনি এইব্ধপ অযাচিতভাবে কুপা করিতে চাহিলেও, ভুপেন নিজের অবস্থা 
আলোচনা করিয়া, সে যে এরূপ কৃপা পাইতে পারে না এবং হয়তো! কোন 
বিদ্ব উপস্থিত হইয়া পাইবেও না, তাহাই আমাকে বাববাব বলিতে লাগিল। 
আমি তাহাকে নানাকথা বলিয়া! ভরসা দ্িলাম। বাধাবিদ্ব সত্তেও তাহাৰ 
দীক্ষা হইয়। গেল। সেদিন আরও কয়েকজন দীক্ষা নিয়াছিল ; দীক্ষা 
ম। আমাকে বলিলেন, বাবা, তোমার এ ছেলেটির মন ভাল ; তাই আম 
একেই আগে দীক্ষা! দিলুম ॥? 

শ্রীরমনীমোহন চৌধুবী বলেন £ স্কুলে পাঠ্যাবস্থা হইতেই দীক্ষার জন্য 
আমার মন ব্যাকুল হয়। শিক্ষকদেব মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর ও আশ্রীমাব কথা! 
শুনিয়াছিলাম । মার কাঁছে মন্ত্র নেওয়ার ইচ্ছা! হইত, কিন্তু আমার মত 
অযোগ্যের পক্ষে তাহাব দর্শনলাভও অসম্ভব বিবেচনায় সে আশা ত্যাগ 
করিয়া বাবা গম্ভীরানাথের কাছে দীক্ষা এহণের সঙ্কল করি । কিছুদিন পাবে 
সংবাদ আসিল, গম্ভীরানাথ দেহরক্ষা করিয়াছেন । মনটা বডই দঁময়। 
গেল। ব্যাকুল হইয়া অবিলম্বে মাকে একটিবার অন্ততঃ দর্শন করিবাব 
জন্য ঢাক1 হইতে জয়রামবাটী রওন। হইলাম । তথায় পৌছিয়া মার বাড়ীর 
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বাহিরের ঘরে প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া! রহিলাম। কেহ আমাকে কোন কথা 
জিড্ঞাসাও করিল না। অগত্যা ভিতরে যাইয়া জ্ঞানীনন্দ-ম হারাজকে 
প্রণাম করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া! কহিলেন, “তুমি কি মাকে কোন চিঠি 
লিখেছিলে ? “আমি বলিলাম, “না 1” “তোমার কি দীক্ষা! নেওয়ার ইচ্ছা 
আছে ?? “আমি কি সে কথা বলতে পারি? যাও যাও শীগগির স্নান 
কবে এস : মা সকাঁল থেকে বলছিলেন, আজ একটি ছেলে আসচে। মা 
পুর্জা শেষ করে আসনে বসে আছেন ! 

তক্তিশান্ত্র আর একটি কথ। বলেন যে, ভক্তেব কৃপা হইলে ভগবানের ও 
কুপা হয়। সে কুপা' প্রত্যক্ষ করা সচরাচব মান্ুষেব ভাগো ঘটে না। 
শ্রীশ্রীমার কাছে কিন্তু ভক্তিশান্ত্রেব এই সিদ্ধান্ত নিত্য প্রমাণিত হইতে 
দেখিয়া তৎকৃপায় চক্ষুম্মান লোকেরা ধন্য হইতেন । স্বামী জগদানদন্দেব মুখে 
শুনিয়াছি, মার কাছে উপস্থিত হইয়। কোন বিশিষ্ট ভক্তের উপদেশান্থ্যাযী 
আচরণ বা ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, মা প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ এ সমীপাগত 
ব্যক্তিব মনস্কামন। পুর্ণ করিতেন । জন্মজন্মাস্তরের স্থকাত ফলে, যে-সকল 
ভাগ্যবান পুরুষ মার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন এবং একাধকবার 
তাহাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহাবা যখন তখন যে-কোন 
শোককে সঙ্গে লইয়া আমিলে মা সেই ব্যক্তিকে কৃপা-বিতধণে ইতস্ততঃ 
করিতেন না। স্বামী তন্ময়ানন্দের সঙ্গে আগত তাহার কোন ছাত্রকে মা 
বলিয়াছিলেন, “তবে কালই তোর দীক্ষা হবে বে, তোৰ পণ্ডিত-মশাই যখন 
ব'লচে।, তন্ময়ানন্দজী বলিলেন, “€স কি মা, আপনণাব ইচ্ছে হয় তো দিন; 
আমার কথা আপনি কেন শুনবেন ? মা বলিলেন, “না বাবা, কখন কখন 
শুনতে হয়-ছেলের আব্দার মাকে রাখতে হয়। এই ছেলের আবার 
রক্ষা! এবং স্বভাবসিদ্ধ করুণার জন্ত ম। নিবিচারে শত শত লোককে আপদে 
আশ্রয় দিয়াছেন। অগণিত বাঙ্গালী স্্রী-পুরুষ ব্যতীত বহু মাদ্রাঙ্সী ও 
অন্যান্য প্রদেশবাসী মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ-_তাহ। ছাড়া পাশ্চাত) ভক্তগণও আছেন 
--তৎপদে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন ।* 


শা শিপ কাজী সপ শী শিস সস 


৬ শ্রাত্রীমার বাঙ্গালী মন্ত্রশিষ্/গণের মধ্যে ত্রাঙ্ষণ হইতে বাগ দি পর্যস্ত সমাজের প্রা 
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দীক্ষা-দান সম্বন্ধে শ্রীপ্রীমা বলিতেন, “মন্ত্রের ভিতর দিয় শক্তি যায়- 
গরুর শক্তি শিষ্যে যায় ; শিষ্যেব পাঁপ গুরুতে আসে । তাই তো মন্ত্র দিলে 
পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। শিষা পাপ কলে গুকরও লাগে। 
রাখাল তাই মন্ত্র দিতে চায় না; বলে, “মা, মন্ত্রে নামে আমার গায়ে জ্বর 
আসে !? ৮ [গ] বহু বৎসব ধরিয়া নিবিচারে বহু লোককে মন্ত্রদান করার 
ফলে, তাহাদের পাপতাপ গ্রহণ করিয়া মা যে নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্মান্তিক সমগ্র বিবরণ, সন্গদয় পাঠক ! আমরা 
প্রদান করিতে অসমর্থ জানিয়। ক্ষমা করিও । উহা তো লৌকিক গুরুর 
শাস্ত্রবিধান রক্ষাব জন্য কেবল কর্ণে মন্ত্র-শ্রবণ কবানো নহে; ইহা চৈতন্ত- 
রূপিনীর চেতন-মন্ত্র দানেব সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যে চেহন্তসঞ্চাবণ--শিষ্যের বহু- 
জন্মের কর্ণ-ভোঁগেব কতক নিজের মধো গ্রহণ করিয়া এবং এশী শক্তির 
বলে অবশিষ্ট সমুদর ভোগকে প্রাবন্ধেব সংকীর্ণ কোঠ'য় সীমাবদ্ধ করিয়। 
প্রকৃত পক্ষে তাহাকে জীবন্মুক্তি-পদবীতে আরূঢ করানো । “মা, আমাদের 
এত রোগভোগ হয় কেন ?-স্বামী বামানন্দের এই প্রশ্মের উত্তরে মা 
বলিয়াছিলেন, €ভামাদের এই শেষ জন্ম ;ঃ তাই বাকী সব জন্মের কর্মফল 
এই জন্মেই ভোগ হয়ে যাচ্চে |? 

'আমি জন্মজন্মান্তবে যা কিছু পাপ ক'রেচি, সব তোমাকে অর্পণ 
কবলুম ধু শিষ্যকে ঈদণ সম্প্রদান-বাক্য পাঠ করাইয়া গ্রীশ্রীমা তাহাদের 
পাপতাপ ববণ করিয়া নিয়াছেন। আর যাহার্দিগকে তিনি এবপ কবান 
নাই, ভাহাদেব ছুর্তোগও যে নিজের শরীবে গ্রহণ কবেন নাই, এমন নহে । 
কোনরূপ প্রবণ ছৃক্ষম অথব। সঞ্চিত বহুপাপের জন্য যাহারা সাধনভজন ও 
উপলব্ধির পথে বিশেষ বাঁধা অন্থভব কবিতেছে, তাহাদিগকে এরূপ সম্প্রদান- 


একল শতরের পোকের। আছেন । অন্রসপ্ধানে মার চাবিজন বাগ ি শিষ্কের কথা জানিতে 
পরি । শ্রীভূষণচন্ত্র পুইগ্য। তীহাখ মাতল শিবদাস দোলই ও যাতুলেব কাক যতীন্দ্রনাথ 
দোলইয়ের সঙ্গে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া জযরামবাটীতে উপস্থিত হন। মা প্রথমতঃ দীক্ষাদ্ধানে 
অসম্মত হইলে সবলবিশ্বাসী ভূষণ এই বলিয়া অন্টযোগ করিয়াছিলেন, তোমার তো! এক 
বাগছদি [ ডাকাত ] বাবা ছিল, বাগ্দি ছেলে তবে কেন হবে না? শিবদাসের 
জমিদারী ছিল ও তিনি বাগ. দি-রাক্তা নামে খ্যাত ছিলেন। 
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বাক্য পাঠ করাইয়া! তাহাদের মনেৰ ভার লাঘব করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 
তাহাব কাছে আমিয়া অনেকেব চিকিৎসাব অতীত উৎকট ব্যাধি যে 
একেবাবে সাবিয়া গিয়াছে, মে কথা পৰে উল্লিখিত হইয়াছে । যাহারা 
একবাব মাত্রও তাহাকে দর্শন ও তাহাব শ্রীপদ্দ স্পর্শ কবিবাৰ সৌভাগ্য 
লাভ কবিয়াছিল, তাহাদেব অনেকেই দীর্ঘকাল ধবিয়া দেহ-মন নির্মল ও 
আনন্দ-পবিপূর্ণ বোধ কবিয়াছে। শ্রাধতীন্দ্রচন্দ্র দক্তেবঙ কাঁছে লেখক তাহাব 
প্রথম বয়স শুনিয়াছিল “বছরে একবাব মাকে দর্শন করে আসতে পাবলেই 
হল--একবাঁবমাত্র দর্শন কবলেই দেখি, একটি বছর আনন্দে কেটে যাষ।, 
আর এবিষয়ে লেখকেব নিজেব অভিজ্ঞতাও কাহাবও অপেক্ষা নান নহে | 
যদি পবকালেব ভয়ে ভীত, নিদাকণ বোগ হইতে সগ্যোসুক্ত, ছুবাব অন্তঃ- 
সংগ্রামে আত্মবক্ষায় অসমর্থ, দিশাহাবা যুবক মার শ্রীচবণে আশ্রযলাভেব 
ফলে মনেব সাম্য ফিবিয়া না পাইত, স্বল্পকালেব মধ্যেই যমেব ভয়ের 
পবিবণ্তে স্কুট হইতে স্টুটতব মুক্তাভিমান অন্তবের অন্তস্থলে অনুভব না 
করিত, জীবনে সঙ্কট-মুহ্রত্তসমুহনে আপনাকে দেব-বক্ষিত বলিয়া বুঝিতে ন 
পারিত, তাহা হইলে বন্তপূর্বেই তাহার অস্তিত্ব ইহ-সংসাব হইতে মুছিয। 
যাইত , আব বাহ পুষ্রিতে একান্ত অসহায় বিবপ অবস্থাব মধ্যে পড়িয়া 
দয়াক্সপিণীব জগৎপাবনকাহিনী লোককে শুনাইবাব দুঃসাহস কবিতে কেহই 
তাহাকে 'দখিতে পাইত না। 

শ্রীশ্রীমা একদিন বলিয়াছিলেন, “কি বলব, এমন সন লোক আসে, 
যারা না ক'বেচে এমন কাজটি নাই । আমাকে এসে মা বলে ডাকে, 
আমি ভূলে যাই-যে যার যোগ্য নয়, তাব চেয়ে বেশী এখান থেকে নিষে 
যায়। কেউ পায়ে হাত দিলে প্রাণ জুডিষে যায়, আবাব কেউ হাত দিলে 
যেন বোলতায় কামড়ায় । তা হোক, তোমরা শরংকে একথা! বোলো না । 


চি শশটিত শশিশি পা ০ শাসক পাপা 


« ্রীপ্রীমার এই হদযবান সম্তান একদা লেখকের প্রতিবেশী । ইনিই প্রথম তাহাকে 
মার কথা শুনাইয়াছিলেন ; এবং মার অন্ুতম সুসস্তান শ্হট্রেব শ্রঅতুলচন্্র চৌধুরা 
তাহার মা কাছে আসাব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের স্থযোগ পাইয়া 


আজ সে ধন্য হইল। 
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[স্ব] শিরংকে একথা বোলো না” বলার উদ্দেশ্য, পাছে সাবদানন্দ- 
মহারাজ মাব বিশেষ কষ্ট হইতেছে জানিয়। বিচলিত হইয়া পডেন এবং 
ভবিষ্যতে যাহাকে তাহাকে তাহাব কাছে আসিতে না দেন। ছুশ্বিত্র 
পাপী-তাগী লোককে আশ্রয়দানেব কথায মা বলিতেন, “ভাল ছেলেব ম। 
তে। সকলেই হ'তে পাবে, মন্দটিকে কে নেয়? স্বামী কেশবানন্দ প্রমুখ 
মঠে আগত ভক্তগণকে প্রেমানন্দ-মহাবাজ একদিন বলিয়াছিলেন, “যে বিষ 
নিজেবা হজম কবতে পাবচি না, সব মব কাছে চালান দিচ্চি, মা সকলেই 
কোলে তুলে নিচ্চেন। অনন্থ শক্তি--অপাব ককণ ! সকলকে আশ্রব 
দিচ্চেন, সকলেব দ্রব্য খাচ্চেন, আব সব হজম হযে যাচ্চে!” মহাশুব- 
বাজ্যের পূরতন কর্নচাবী নাবাধণ আফেঙ্গাৰ এববাব মাব পদস্পর্শ কবিষা 
প্রণাম কবিবেন না স্থিব কবিযাছিলেন । কাবণঃ ভক্তদেব সঙ্গে আলোচনা 
বিয়া তিনি বুঝিযাছিলেন যে এৰপ স্পর্শাদিব ফলে মাব শবীবে পাপ 
সঞ্চাবিত হইঘযা উহাকে পীভিত কবে। সেকথা শুনিয়া ম! বলিলেন, 
'আমবা পাপতাপ না! নিলে আব নেবে কে? আমবাই পাপ নিয়ে হজম 
কণত্তে পাবি-আমবা তো সেই জন্যেই এসেচি 1, 

শ্রীগ্রামাব কোন শিষ্েব নৈতিক অবনতি ঘটিলে মাষ্টারমহাঁশয় এ 
ব্যক্তিব মাব কাছে যাতায়াত বন্ধ কবিবা দেওয়া উচিত বিবেচনা ববেন। 
সেই কথ শুনিয়া মা সবকণভাবে পলিযাছিলেন, "আমাৰ ছেলে যদি ধুলো- 
কাদা মাঝে, আমাকেই তো ধুলো ঝেডে কোলে নিতে হবে [ [গণ] 

জনৈক স্ত্রীলোক একসমষে মাব কাছে আসিতেন বলিষা সাধুবা ও 
' অন্যান্য স্ত্রী-ভক্তেবা বিবক্ত হইতেন । একদিন বলবামবাবুৰ স্ত্রী গোলা স- 
মাকে দিয় জানান যে, এ স্ত্রীলোকটি এভাবে যাতায়াত কবিলে মাব কাছ 
তাহাদেখ আসা অসম্ভব হইয়। পড়িবে । তছুগুবে মা দৃটতাঁব সহিত বলিধা- 
ছিলেন, 'আমাব কাছে ধাবা আশ্রয় নিয়েছে, তাব! আসবে । একভন এলে 
যদি আব একজন না আসে, আমি তাব কি করব” আগে এ জ্্রীলোকডির 
হাতে কেহ কিছু খাইতেন না কিন্তু মা ভাহাবহাতে খান এবং অন্থ প্রকারে 
তাহার সেবাও গ্রহণ কবেন দেখিয়া সকলেই খাইতে আবন্ত করেন। [গ। 

নিজে অসীম-শক্তিময়ী এবং সহনশীলতা ব প্রতিমূর্তি হইলেও, নরদেহ- 
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ধারিণী শ্রীপ্রীমা নিত্য বহুলোকের পাপ-জ্বালার সংসর্গে আসিয়া অসহ্য 
যন্ত্রণায় শেষকালে একএক সময়ে যে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া ন1! পড়িতেন 
এমন নহে । একদিন বলিয়াছিলেন, "এ শরীর আর বয় না । একএক দিন 
ঠাকুরকে বলি-আর কেন? সেদিন একপাল এনে হাজির কবেন।' [স্থু] 
মাকে এঁরূপে বিচলিত হইতে দেখিয়া স্বামী অরূপানন্দ বলিয়াছিলেন, “তুমি 
যে মন্ত্র দাও, সে তো! ইচ্ছা! করেই দাও । তাহাতে ম। উত্তর দেন, “দয়ায় 
মন্ত্র দিই--ছাড়ে না, কাদে, দেখে দয়া হয়। কুপায় মন্ত্র দিই, নইলে 
আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ নিতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো 
বাবেই, তবু এদের হোক ! [গ] 

একদিকে দয়ার আতিশযে। প্রবল জীবোদ্ধার-বাসনা এবং অন্থদিকে, 
বহু ভাপিতের জ্বালাগ্রহণ-জনিত অসহনীয় যাতন1--এই দুইয়ের অন্তদ্ধন্দ 
একদিনের ঘটনায়, শ্রীগ্রীমার কথার উচ্ছ্বাসে, যেভাবে বাহিরে প্রকাশ 
পাইয়াছিল, তাহ! অতিশয় করুণ। স্বামী গৌরীশানন্দ বলেন £ জয়রাম- 
বাটীতে একদিন রাত্রে ভীষণ জ্বরের অবস্থায়, পায়ে বাতও বাড়িয়াছে, মা 
বলিতে লাগিলেন, আজ আর কেউ [দীক্ষা নিতে ] এল" না! ঠাকুব 
বলেছিলেন, কত কাজ ক'ত্তে হবে-_-বাকি আছে । একটি দিন বুথা গেল! 
পরদিন সকালে তিনজন লোক শ্রীবক্মানন্দ-মহারাজের পত্র লইয়া দীক্ষা 
জন্য উপস্থিত ! পত্রখানি পড়িয়া শুনাইতেই মা কাতরম্ববে কহিলেন, 
“ছেলে বিদেশ থেকে মাকে কত ভাল ভাল জিনিষ পাঠায়, রাখাল আমাকে 
শেষকালে এই পাঠালে !ঃ 

শ্রীপ্রীমার দয়ার কাহিনী বলিয়া শেষ করিতে পারেন, এমন শক্তিমান 
কেহ সংসারে আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। গার মাতৃভাবে ভাবিতা, 
করুণায় গঠিতা', মানবীরূপিণী ঈশানীর দয়ার সমগ্র ধারণা করিতে জীব 
কোনকালে সমর্থ হইতেও পারে না। তথাপি জীবনে ব্যক্তিগতভাবে তাহাব 
ও তীয় শ্রীপদাশ্রিত সন্তানগণের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের যে ক্ষুদ্র 
ধারণাটুকু জন্মিয়াছে, তাহ প্রকাশ করিবার শক্তিও যে নাই | মাকে কষ্ট 
দিয়, মার কাছেই সহত্র অপরাধ করিয়া, সেই কষ্টপ্ানের, সেই অপরাধের 
বিনিময়ে যাহারা কেবল তাহার অহেতুক স্সেহ ও করুণাই প্রাপ্ত হইয়াছে, 
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ক্ষমারূপিণীর দয়ার মর্ম তাহারাই কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছে ও পারিবে । 
অন্যের কথা কি, মার অপবিসীম দয়া দেখিয়া? স্বয়ং ঠাকুরও তাহাকে 
“দয়াময়ী” বলিয়া গিয়াছেন। আব ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বস্তু তাহাব নাম 
দিয়াছিলেন, 'ক্ষমারূপা তপন্ষিনী " 
সঃ সং সং ০ 

যিনি জগতের ইষ্ট, তিনি যখন গুরু-মৃত্তিতে জীবোদ্ধাব-কাধে প্রবৃত্ত হন, 
তখন বনু জীব হেলায় খেলায় ভব-সাগব উত্তীর্ণ হইয়। যায়। তাহাদের 
কাছে ঈশ্ববর্শন, আক্মোপলব্ধি আব অসন্ভতাবনীয় কল্পনার বিষয় বলিয়া 
বিবেচিত হয় না। শ্রীগুকব অভয়পদে আশ্রয় লইয়! জীবের 'আমি মুক্ত” 
ইত্যাকাঁৰ অভিমান সহজেই হৃদয় অধিকার কবিয়া বসে 3 কাহাবও উহা 
তৎক্ষণাৎ, কাহাবও বা অল্পাধিক বিলম্বে সমু'দিত হয় । কাহাবও বা সঙ্গে 
অঙ্গে ঈশ্বরেব রূপদর্শনাদি হইয়া ভাবতন্ময়তা কিংবা আত্মোপলদ্ধিব আভাস 
আসিয় উপস্থিত হয়| যাহা হাতে মুক্তিব চাবি, তিনি যে যাহাকে তাহাকে 
গ্রীপদে আশ্রয় দিয়া বলিবেন, এই তোমাদের শেষ জন্ম”, তাহাতে আব 
আশ্চধ কি? অনেক কামনা-বাসন। রহিয়াছে, স্তবাং এই জন্মেই মুক্তি 
কি কবিয়া হইবে একথা বলিয়া কেহ আপি উত্থাপন কবিলে মা উত্তব 
দিয়াছেন, তা হোক, শেষকালে [ অন্তিম মুহুর্তে] তা থাঁকবে না ।? 
গ্রীজিতেন্্রমোহন চৌধুবী গুমুখ অনেক ভক্তকে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও ম। 
খলিয়াছেন, “এই তোমাদের শেষ জন্ম; আব তাহার! সবিনয়ে নিজেদের 
মানসিক দৈন্য প্রকাশ কবিলে উত্তব দিয়াছেন, ঠাকুব যখন আশ্রয় দিয়াছেন, 
তখন আর ভাবনী কি !' নিশিকীন্ত মভুমদারকে বলিয়াছিলেন, “কত জন্ম 
জন্মান্তর ঘুরে ঘুবে এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌছে গেছ ।' 
স্ুরেনবাবুকে বলিয়াছিলেন, “মুনিখধিরা জন্মজন্ম তপস্যা করে যা পায় 
নাই, তোমরা এবার অনায়াসে তা পাবে 

“তখন আর ভাবনা নাই, "ঘরের ছেলে ঘরেআসিয়াছে' এবং অনায়াসে 
সব পাইবে জানিয়াই ক্রীঞ্ীমা কোন কৌন সাধুকে এবং বহু গৃহস্থ-ভক্ততক 
বলিয়াছেন, “কিছু কত্ত হবে না, যা কারবার আমিই ক'রব॥ কিন্তু তিনি 
“কিছু কোরে ন২,_- এইরূপ নিষেধাত্মক উক্তি কখনে। করেন নাই । যাহা! 
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নিজের এবং জগতের অশেষ কল্যাণের নিদানঃ এমন শ্রীভগবাঁনের নাম-চিন্তা 
করিতে তিনি কখন নিষেধ করিতে পারেন না । বরং কেহ এই মুহুর্তেই 
চরম অবস্থার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে বলিয়াছেন, “মামার যা করে 
দেবার এক সময়ে দীক্ষারানকালে কারে দিয়েচি; যদি সচ্য শাস্তি চাও, 
সাধন-ভজন কর, তা ন| হ'লে দেহাস্তে হবে । কাহারও কাহারও মানসিক 
গঠন এবং শারীরিক ও পারিপাশ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই যে মা “কিছু 
কনে হবে না” ব। এরূপ কিছু বলিয়াছেন, ইহ! নিশ্চিত | যাহাদিগকে তিনি 
এরূপ বলিয়াছেন, তাহারাও যে বথাশক্তি জপধ্যান বা স্মরণমনন করিয়া 
থাকেন, ইহা আমরা জানি । আর জগদ্গুরুর স্ষেচ্চার এই বকলমা-গ্রহণ 
ভালবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় অন্তর পরিপূর্ণ বাখিয়া তাহাদিগকে আপনা হইতে 
যে ইষ্টচিন্ত! করাইয়া নিতেছে,সেই পরোক্ষ সাধনার মনই বা কয়জন বুঝে ! 

বিভিন্ন শিষ্যের শারীরিক, মানসিক ও পারিপাশ্বিক অবস্থ। বিবেচনা 
করিয়। প্রীত্রীমা ঘে কত বিভিনপ্রকাব বিধান দিতেন, নিষ্বোক্ত উদাহবণ- 
গুলিতে তাহ! প্রতীয়মীন হইবে। স্বামী প্রেমেশানন্দ এক সময়ে হ্াদ্যান্ত্রে 
ছুবলতার জন্য ইচ্ছান্ুরূপ সাধন-ভজন করিতে পারিতেন না। মাকে সে 
কথা নিবেদন করিলে মা উত্তর দেন, যদি ম। বলেই নিশ্বাস থাকে, তবে 
আর ওসবেব দরকার কি 1 শচীবালা সবকার বলিয়াছিলেন, মা? সংসাবে 
আমাদেব অনেক কাজ করতে হয়; জপতপ কববাব সময় নাই-কিছুই 
হচ্য় উঠে না ও তাহাতে মা বলেন, “আমাদের যা কিছু, তোমরাই তার 
মালিক : তোমাদের কিছুই ক"ন্তে হবে না। শ্রীইন্দুভৃবণ সেনগুপ্ত বলিয়া- 
ছিলেন, “না, কিছু তো। করতে পারি ন11+ মা উত্তর দেন, “ভুমি কি করবে? 
তুমি কি কান্তে পার? তোমার জন্যে আমিই কাচ্চি? আ্রীগোকুলদাস 
দেকে মা বলিয়াছেন, “ঠাকুরের উপর নিগর কর, তিনি সব ক'রে দেবেন । 
গ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকারকে বলিয়াছেন, “যদি কিছু নাও কর, তিনি করিয়ে 
নিতে ছাড়বেন না।” শ্রীলক্মীকান্ত দন্ত বলেন: “দীক্ষার পর জিজ্ঞাস 
কবিলাম, “মা, কতবার জপ করব? মা বলিলেন, “তোমরা সংসারী, 
তোমরা বেশী জপ ক'ত্বে পারবে না, দ্বাদশবার জপ কল্পেই তোমার হয়ে 
যাবে। দীর্ঘকাল সান্লিপাতিক জ্বরে ভুগিয়া করে জপ করিবার প্রণালী 
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ভুলিয়া যাই । দাদ জয়রামবাটাতে ছিলেন, তাহাকে সে কথা লিখিয়! 
জানাইলাম । ম1 শুনিয়া বলিলেন, “তাতে আর কি তবে? “বে মা, 
মন্বজপের কোন প্রয়োজন নাই ? “ওসব মনের বিশ্বাসের জন্যে ।৮৮ 
শৌধেন্্রনাথ মজুমদারের হাঁতে বাত থাকায় তাহার দাক্ষংৰ পর মা 
বলিলেন, 'তোমার তো বাবা করজপ হবে না, ২১৫টা কুদ্রাক্দ দিয়ে মাল! 
করে নিও, দিনে সেই মালা একবার করে জপ করবে আর ঠাকুবকে ভক্তি 
করবে ) এই সকল ব্যক্তিগত বিধানে কথা ছাড়িয়। দিলে, সাধারণভাবে 
মা অধিকাংশ ভক্তকেই সকাল-সন্ধ্যায় অন্ততঃ ১০৮ বাব করিয়া মন্ত্রজপ ও 
শ্মরণমনন এবং আঅসমর্থপক্ষে কেবল স্মরণমনন বা প্রণামমাত্র করিতে 
বলিয়াছেন । আব যাহাদের অধিক করিবাব শক্তি আছে বলিয়া! বুঝিয়াছেন, 
তাভাদিগকে লন্গ লক্ষ ্গপ করিতেও উৎসাহ দিয়াছেন । গুবর আদেশ 
লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায় হয়; সেইক্তন্তা ম। নুানপক্ষে যতটুকু কর! সন্ত 
ওাহারই বিধান দিতেন । শ্রীরাজেত্নাগ দন্তকে মা কগ্জপের প্রণালী 
দেখাইর। দিয়া ১০৮ বার করিরা। জপ করিতে বলেন । রাজেনবাবু ইসা 
অতি সামান্য মনে করিয়া বলিলেন, 'মোটে ১০৮ ৮ মা উও্ব দিলেন, হি 
বাবা; আমার কাছে ওরকম বোলো না)? 

দীন্মাদানের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রীহ্থমা শিত্য-সম্ভানের হই-সাক্ষাৎকারের পথ 
মুক্ত কবিয়া দিতেন, কিন্তু পূর্ণ ও অবাণ দর্শন প্রাংক্ক্ষাুৰ অপেক্ষা রাখিত, 
তাহা পুবেই কথিত হইয়াছে । নলিনবাবু একদিন মাঁকে বলেন এত 
সাধুসঙ্গ করচি, আপনার কাছেও আদচি' কিন্তু কিছুই উপলদ্ধি করতে 
পাঁরচি না কেন 1 মা বলিলেন, 'মনে কর, তুমি খাটের উপর আমার এই 
ঘরে ঘুমিয়ে আছ, তোমাকে যদি ঘুমন্ত অবস্থায় ঝ।টশুদ্ধ রাতারাতি সরিয়ে 
দেওয়া যায়, তোমার ঘুম ভাঙ্গতেই কি মনে হবে মনে হবে, যেখানে 
ছিলুম, সেখানেই আছি । তারপরে যখন খেরে | সম্পূর্ণরপে 7 খুম ভেঙ্গে 
যাবে, তখন দেখবে, কোথায় ছিলুম আর কোথায় এসেচি ! 

কালীপদ রায় দীক্ষার পর গ্রীপগ্রীমাকে বলেন, “মা, আমি কিছুই জানি 
নাঃ কিছুই বুঝি না1 মা বলিলেন, এখন তে। ছেলে হ'লে, আর 
কি।” সামান্য কথায় মা শিষ্যের মনে গুরুর সঙ্গে তাহার ভাব-সম্পক 
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কিবপ গভীবভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতেছেন, এখানে ইহাঁও লক্ষ্য কৰিবাব 
বিষয়। 

উমেশবাবুকে শ্রীশ্রীমা বলিযাছিলেন, €তামরা অত ভাব কেন ? মনের 
বাসনা-কামনাগুলে। মিটিযে ফেল ; পবে তো! ঠাকুবই আছেন । উমেশবাবু 
তাহার নিজেব কোন্ঠীভে মৃত্যুকালীন যোগ বডই খাবাঁপ বলিয়া উল্লেখ 
করিলে মা উত্তেজিতভাবে বলিলেন, “বেখে দাও কোষ্ঠী। তাহা ছাঁভা, 
অনেক ভক্তকেই তিনি বলিযাছেন, “শেষে ঠাকুবকে আসতেই হবে তোমাদের 
নিতে । সংসাববন্ধন হইতে মুক্তি জীবেব কাছে খুব বড জিনিষ হইলেও এ 
মুক্তিদান ঈশ্বরেব কাছে কঠিন কাজ নয। একদিন ভক্তি ও মুক্তিন প্রসঙ্গে 
মা তাহাব ডান হাতখান। নাভিযা দেখাইয1 বলিয়াছিলেন, “মুক্তি তো যখন 
তখন দেওযা যায; কিন্তু ভক্তিটুকু ভগবান দিতে চাঁন নাঁ। ভক্তি দিলেই 
যে ভক্তেব কাছে বাধা পডেন !' « 

শ্রীভগবানেব জন্য যাহাবা জন্মজন্ম তপস্তা কবিষাঁ আাসিয়াছেন, কি?কা 
শ্রীপ্তকব অহেতুকী কৃপা তনুহর্তে ধাহাদেব উপব টছলিযা উঠিয়াছে, এমন 
ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী কেহ কেহ শ্রীশ্রীমাব মুখে চ্চাবিত মন্ত্র শ্রবণ 
কবিবাব সঙ্গে সঙ্গেই গুকমু্তিব স্থলে ইঠ্টমৃতি দর্শন কবিয়া তন্ময তইযা 
পভিযাছেন। ক্ধচিৎ কাহাঁকেও মা মন্্াদীনেব পুর্বে তাহাব ইষ্ট শিদেশ কবিযা 
দেখাইযাছেন, শুন যায়। সু বলেন £ “দীক্ষাঁব পুবদ্দিন বাঁত্র নিমতলাব 
খ্বাশানঘাটে বসিয়া অনেক চিন্তাব পব সম্কল কবিলাম, গঙ্গাক্নান কবিয! 
দীক্ষা লইতে যাঁইব। অন্থখেব জনতা আমি মোটেই স্নান কবিতাম না। 
পবদিন সকালে মার বাড়ীতে যাইয়। কিন্ত সেকথা ভূলিযা যাই । কলেৰ 
জলে মাথা ধুইতে যাইতেছি, এমন সময স্বামী সাব্দানন্দ বলিয়া উঠিলেন, 
“ওরে আহাম্মক, গঙ্গায় না স্নান করাঁব কথা ছিল ? হাসিতে হাসিতে তিনি 
জনৈক ব্রন্মচাবীব সঙ্গে গঙ্গা পাঠাইয়া৷ দিলেন । 

“দীক্ষা পূর্বে মনে হইয়াছিল, মাকিমন্ত্র দিবেন কে জানে ! যে দেবতাব 





পা আপ পিপাসা বানা 





সপ পিপিপি 


« অক্ষয়কুমীব সেনকে শ্রীশ্রীম! পত্রে পিখিয়াছিলেন £ তুমি যে স্বপ্নের কথা লিখিয়াছ 
যে তিনি যেন কোথাও বদ্ধ আছেন, ভগবান ভক্তের নিকটই বদ্ধ থাকেন। 
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চিন্তা এতকাল করিরা আপিয়াঁছি, সেই ঠাকুরের মন্ব দিবেন কি! দীক্ষা 
সময় আমাকে স্পর্শ করিম্বাই ম। বলিয়া উঠিলেন, “এই দ্যাখ ৮ বলিবামাত্র 
আমার চক্ষুর সম্মুখে ইঞ্টমৃতি জলভ্তভাবে আবিভূতি হইলেন। মা বলিলেন, 
'এই তোমার ইষ্ট) কেমন? 'এপকইউ তো বরাবর ধ্যান কবে এসেচ % 
দীক্ষার পরবে নেশার মত অবস্থা হইল। বসিয়াই আছি, ; পরে খাওয়ার 
সময় সারদানন্দ-মহারাঁজ আসিয়া চোখে জলের ঝাপ দিয়া তুলিয়। 
নিলেন । বিকালবেলা মঠে গেলাম । আমাকে দেখিয়াই বাবুরাম-মহাঁরাজ 
মহাপুরুষকে বলিলেন, “তারকদা, দেখেছ, কি করে ছেলেটাকে খেয়ে 
দিয়েচে মা? তারপরে হাহ জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, মান 
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দীক্ষাগ্রহণের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও কেহ কেহ শ্রীশ্রীমাকে নিজেসু 
ইষ্ট বা অন্রূণে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে । একটি ঝালক-ভক্তের দশশনের 
বিবরণ যহা আমরা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছি, তাহ! এখানে সংক্ষেপে 
প্রদান করিলাম । শৈশবে মাহাদা খাণক শ্রীপ্রীরামকুঞ্চ-পাখ পড়িতে 
পৃভিতে যেমন মাব কথা জানিতে পাবে, অমনি তাহার মনে হইতে 
থাকে খে সে পুনরায় মা পাঈয়াছে। তাহার গভপারিণীব নামও 
ডিল সাদা । মার শেষ অগ্ুখের সময় দর্শন করিতে যাইয়া সে তাহার 
আদরযত্ব লাঁভ করে এবং তাহার ইঙ্গিত-ক্রমে গভীর রাত্রি পথন্ত তাহার 
কাছেই থাকি পায়। এই সময়ে মার কাছে ঘোগীন-মাও উপবিষ্ট 
ছিলেন । মার চরণস্পশ করিয়া ছেলেটির একরূপণ আবেশের মত অবস্থা 
হয়; এবং “গুরু ইষ্ট অভেদ”, ঠাকুর মাকে জগদস্বারূপে পূজ। করিয়াছিলেন, 
অতএব ইনিই মা-কালী', শনি রাধা তিনিই সারদা" এই চারিটি চিন্তার 
পরপর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে অধশয়ানা মার মৃততির স্থানে আীত্রীরাধাকুষণ- 
যুগলমুতি (বালকের ইষ্টদেবতা ), ঠাকুর, মা-কাঁলী এবং গ্রীরাধা-মুতি 
দর্শন করে। কাঁলী-রূপ দর্শন করিবার সময় সে একপ্রকার ভয়ে অভিভূত 
হইয়া পড়ে এবং মা' গ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্ণ করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করেন। 
সবশেষে রাধা-রূপ দর্শনের পর মা বলিয়াছিলেন, 'তুমি বৈষ্ণব-বংশে জন্মে 


১৪ 


২১০ শ্রীপ্রীসারদ দেবী 


সেই স্ুুকৃতির ফলে এই দর্শন পেলে ।২ যদি আব কখন এঁকে দর্শন কব, 
মা বলে ডেকো না।”* 

কলিকাতাষ শ্রীশ্রীমাৰ বাডীতে জনৈক শিষ্য একদিন হাট গাডিযা 
বসিয়া কবজোডে সংসাবাতীত আনন্দেৰ জন্য প্রার্থনা কবিলে মা বলিলেন, 
“বাবা, সব হবে, সব পাবে ব্যস্ত হয়ো না। গ্যাখ নি, সোল মাছে ছান। 
তলে যদি কেউ এ সোলটিকে নিয়ে যায়, ছানাগুলিক আব আর মাছে নষ্ট 
বে? শিহাটি কহিলেন, “মা, তা তো বুঝি, পাচমিনিটেব জন্য কি হয 
না? তা হলেও তে বুঝতে পাবি ব্যাপাবখানা কি।? মা তাহার মাথাব 
উপবে হাত বাখিয়া জপ করিয়া একদিকে চলিয়া গেলেন, আব সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহাব দিদ্ধিব নেশাব মত একবপ আবেশ উপস্থিত হইল । তিনি দোতলাব 
বাবান্দাষ বেলিং ধবিয়ী দ্রাডাইলেন আব চাখিদিকে কেবল মাকেই দেখিতে 
লাশিলেন_মা মা মা. সমস্ত জগৎ মা-ময় হইঘা গিযাছে ! মিন্টি 
কয়েক পবেই সেই ঘোব কাটিয়া গেল। [উ] 

শুদ্ধচি্ড আধাব আগুকব দর্শন, স্পর্শ বা সানিধ্যমাত্র লাভ কবিযা উচ্চ 
তত্ব উপলব্ধি কবে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ভাহাব নিজেব এপ একটি 
উপলব্ধি, সম্বন্ধ আমাদিগকে বলিয়াছেন 2 তখনও মাকে দেখি নি, দেখতে 
গিয়েচি 2 মা উপবে কয়েচেন, আমি নীচেব তলায় বসে আমাব ম্বতুপঞ্স 
ফুটে উঠল ! 

দেবন্বপ্ে, ধানে বা ভাবতন্ময় অবস্থায়, যে-কোন প্রকাবেই হউক) 


রে 


* ঠাকুব গাহিতেন, রাধার দেখা কি পায় সকলে, রাধার গ্রেম কি পায় সবনে 
গো-সে যে স্ুদ্ধলভ ধন !: 

* ভ্ীত্ীমাব সান্সিধ্যবশতঃ অপুর্ব দর্শন লাভের আরও কতিপএ ঘটনা এখানে উল্লেখ 
কবিতেছি । ১। কুস্থমকুমারী দেবীর উক্তি £ সন্ধ্যার পরে অশ্বথমলে শ্রীশ্রীমার কাছে 
বসিষা ধ্যান কবিতেছিলাম, একটি আশ্চর্য দর্শন উপস্থিত হইল। দেখিলাম মা দেন 
জ্যোতির ভিতব বসিধ+--দিগম্বপী । পোকার মত ছোট ছোট মান্ঠঘ প্রসব করিতেছেন 
আার সঙ্গে সঙ্গে খাইয়া ফেলিেছেন ! দেখিয়া ভয় হইল। চাহিয়া দেখিল/ম মা ব্যাপ 
বরিতেছেন। ধ্যানভঙ্গের পর আমাৰ দর্শনের কথ শুনিয়া মা বলিলেন, ঠাকুর তোমাকে 
একুতি দর্শন করিয়েছেন । 


গুরু ২৯১৯ 


জীবনে দুইএক বার ইষ্টরূপ দর্শন কবিতে পাবিলেই যে সাধক চিরকালের 
জন্য কৃতকৃতা হইয়া গেল,কিংবা! স্বভাবেব আমূল পবিবর্তন ঘটিয়া তাহা চিত্ত 
বাহ বপবসার্দি হইতে চিরবিমুখ হইয়া পড়িল, তাহা নহে । বাস্তবক্ষেত্রে 
এপ দেখিতে পাওয়া যায় না। থঘতদিন না পুর্ণ বিষয়-বৈবাগ্য জন্মিয়া 
ইষ্টেব অবাধ অথবা ইচ্জছামাত্র দর্শন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, ততদিন 


২1 নগেক্্রনাথ চঞ্বতীব উক্তি 2 দ্বিশীয়বাব বন আআ্রনাব কাছে যাই, স্বীকে 
ক্ষার জন্য সঙ্গে লইয়া গেলাম | দীশ্াব পব সে দেদে-কোলে, আব আছি তাহার 
পাঁশে দাডাইঘ।, মাকে দর্শন কবিতেছি_ দেখিলাম ম। এলোকেশী, উজ্দ্রল গৌবাঙগী মতি, 
িন্রনাজ্রমপ্যের ডধ্ব ভাগে লঙ্কা তীয় চক্ষ ' নীচে আসিয়া মুন সন্দেহ ভৃইল ; 
৩বিলাম, ঘাহ। দ্েখিধাছি তাহ] কি ধাধা? ঠিক এই সময়ে গৌবীমা আসিষ! হঠাহ 
"মামার হাত পিয়া বলিলেন, চল্‌, মাকে দেখে আস উপরে যাইষা দেখি, ঘথাপুবং 
খা পবংলমা ভ্রিনরনা | তখনও দাড়াল আমার শ্রীব সঙ্গে কথা কহিতেছেন । প্রণাম 
কর্রিধা নীচে নামিযা আফিতে আসিতে কফিবিখা ধিবিথা মাৰ দিকে চাতিযা দেখিতে 
লাগিপাম, ভ্রিন়না মা অপলক দৃষ্টিতে আমাব দিকে চাভিযা। 

৩। শ্রশচন্দ্র ঘটকেব উদ্চি ৪ ৬ক।শীতে এশ্রমাকে প্রণাঘ কবিবা ফিরিতেছি, 

পখিলাম তিনি একপাশ হইতে বামচক্ষু দিয়া আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন । চক্ষুটি 
শাসিকা হইতে কর্ণ পযন্ত বিস্ত৩ ও অতিশধ উজ্জ্বল । চক্ষুব ভ্রম মনে করিয়া হাত দি] 
সক্ষু রগ ইয়া চাহিয়া একইবপ পেখিল।ম | ঢুইতিন বার দেখিয়াও কোনও পবিবর্তন 
দেখিতে পাইলাম না। 

৪। ন্বামী মভাঁদেবানন্দের উক্তি হ কাশীতে একদিন বিকালবেলা মহারাজ (স্বামী 
সন্ধানন্দ ) আমাকে আমা কাছে পাঠাইলেন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য । 
আমার মনটা সেদিন ভাল [€ল না, মহারাজ আদেশ করিযাছেন বপিয়াই যাইতেছি, 
নতুবা যাওয়ার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না । পিক্ী-নিবাসে? দোতলার সিডির উপর উিযা 
দখি, আটদশ জন স্ত্রীলোক একসঙ্গে বসিরা আছেন। মাব গলার আওযাজ শুনিতে 
পাইলাম, কিন্তু সেদিকে চাহিণ। দেখি, সকলেই মাব মুর্তি! ভাবিতে লাগিল।ম, কাহাকে 
এক্ষ্য করিরা মভাবাজেব কথাগুণি বণি--ইহ।দেব মধো গুরুত মাকে * অধিক সম? 
পাড়াইয়া থাকিলে ইহাঁবাই বাকি মনে করিতেন? ছুইতিন মিনিট এভাবে কাটিফ। 
গেল। তখন মাকে উদ্দেশ করিখা বলিলাম “মা, মহারাজ আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা 
করেছেন ।১ যখন ম! উত্তর দিলেন তখন দেখিলাম, স্ীলোকদের মধ্যস্থল হইতে মা কথা 
ক্ভতেছেন, টাহাদ্রেও আর মার মত রূপ নাই। 


২১২ প্রীঞ্ীনারদা দেবী 


উহা হয় না। যাহা হউক, এরূপ দর্শনের মহৎ ফলও অস্বীকার করা চলে 
ন|। কিছুদিন যাবৎ ঘনঘন ইষ্টরূপ দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দ-প্রাপ্তিব ফলে 
সহজেই চিত্তশুদ্ধি ঘটে--মন বিষয়বিমুখ হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হয়। গুরুকৃপায় 
মহাভাগ্যবান বিরল ভক্তের জীবনে এরূপ হইতে দেখ। গিয়াছে। 
রূপদর্শনাদ্দি আবার সকল ধাতের সাধকের হয় না। কিন্তু ক্রমবর্ধমান , 
বিবেক-বৈরাগ্য, কামকাঞ্চনে অনাসক্তি, চিত্তের সমতা ও প্রসন্নতা এরূপ 
সাধককে দিনদিন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষান্ুভৃতিব নিকটবতী করিতেছে বলিয়া 
বুঝিতে পারা যায়। কাহাবও আবার প্রথমজীবনে দর্শনাদি, এমন কি ভাব- 
সমাধি পর্যস্ত হইয়া শেষজীবনে বিচারভাবের বা জ্ঞানভাবের প্রাবল্য ঘটিতে 
দেখা যায়। শ্রীশ্রীমার কপায় তাহার আশ্রিত অন্তানগণের মধ্যো এই 
সকল শ্রেণীর লোকের দর্শনই লেখকের ভাগ্যে অন্পবিস্তর ঘটিয়াছে। 
সংসারে রাখিলেও শ্রীহ্বীমা তীহার কোন কোন গ্হী সন্তানকে আন্ত" 
সন্ন্যাস দিয়া গুপ্ুযোগী করিয়াছেন । “অন্তব-সন্নান-যেমন নারদেব ; 
ভিতরে গেরুয়া, বাহিরে সাধারণ মান্ুষের মতন | ভাহাব শ্রীমুখের 
কথা। বাহিরেব ভেক সাধুন্থের অভিমান জাগ্রত রাখিয়। অনেকের পাচ্ছে 
উপ্টা বন্ধনের কারণ হয় বলিয়া মা বাহা-সন্নাাস অপেক্ষা এও আন্ত -সন্যাসের 
ভূয়লী প্রশংসা কিয়া গিয়াছেন । এস্থলে উহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
অল্পবয়সে,যতদিন ইক্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে ততদিন পধন্ত,মা বাহা-সমযাসের 
পক্ষপাতী ছিলেন না। একজনকে বলিয়াছিলেন, “গেরুয়। পাবে কখন 
মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ো নাঃ নেড়ানেড়ীর দল করার চেয়ে বিয়ে কব 
ভাল” [আ1] ক্ষচিৎ এমন কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, 
“কলিতে অনেক লোক সন্ন্যাসী হইবে,নাচিয়া গাহিয়। তারা নবকে যাইবে ।? 
শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্রদার্ষিত অনেকে ঠাকুরের ত্যাগী সন্ভতানগণের কাছে 
বিরজা-হোম করিয়া আন্ুগ্ভানিক সন্তযাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । উত্তব 
ভারতের সাধুগণের নিকট গুরু-পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইলে তাহাদেব 
মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্রগুরু বা সন্ান-গুরুর নামে পরিচয় দিবেন, স্থির করিতে 
অসমর্থ হন। পরে তাহার! মার কাছে উপস্থিত হইয়া এব্যিয়ে ভাহার 
মত জিভ্ঞাস। করিলে মা বলিম্বাছিলেন, মন্ত্রদাতা গুরুই গুরু । এ মন্ত্র, 


গুরু ২১৩ 


থেকেই কালে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, সন্যাস--সব 1 মার সুস্পষ্ট 
উক্তি হইতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, তান্ত্রিক সন্্যাস বা 
পূর্ণাভিষেক ও বৈদিক সন্যাসের গুরু, মন্ত্রদাত1 গুরু হইতে অভিন্ন ব্যক্তি না 
হইলে, উপগুরু মাত্র । ইহাও বলা প্রয়োজন যে, ছুই গুরুর কাঁছে ইষ্টমন্ত্ 
গ্রহণ করিতে মা নিষেধ করিয়াছেন । 

প্রাথিত হইয়া প্রীগ্রীমা যে-সকল শিষ্া-সস্তানকে শ্বহস্তে ত্যাগের চিহ্ন 
গৈরিক দান করিয়াছিলেন তাহাদিগকে অপরের কাছে বিরজাহোম করিতে 
নিষেধ না করিলেও এঁবপ অন্ুষ্ঠানেৰ আত্যন্তিক প্রয়োজন স্বীকার করেন 
নাই । স্বামী কৈবল্যানন্দ মার নিকট হইতে গেরুয়া কাপড় ও সন্যাস 
লইয়াছিলেন। পরে কেহ কেহ তাহাকে মঠে বিরজা-হোম করিতে 
বজিলেও তাহার মন তাহাতে সায় দেয় নাই । মাৰ মতামত জানিবার 
সভিপ্রায়ে তিনি সকল কথা মাকে লিখিয়া জানাইলে মা উন্তবে লিখিয়া- 
সল্েন « তোমাকে আমি যাহা কিছু প্রয়োজন সবই দিয়াছি। তবে 
মথন উহ।রা বিবক্তাঁতহ|ম করিতে বলিতেছে, লোকে তীর্থব্রভাদি যেভাবে 
করিয়। থাকে, সেইভাবে করিবে। 

ভ্রাপ্রীন। ব সন্তানকে তদীয় গুরু-শক্তিব অভয় অস্কে স্থান দিয়াছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে সাধন-পথে বিশেষভাবে অগ্রসব কেহ কেহ ভাব-সমাধিমান 
ন1 অদ্বৈত-বিজ্ঞানে অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, শিয্য-সংখ্যার অনুপাতে 
তাহাদিগকে খুব বেশী বলিতে পারা যায় না। ঠাকুরের কাছে যারা যেত, 
তাদের কত ভাব, সমাধি এসব হত ; আপনি তো আমাদেব সেরকমটি 
 করচেন না ['__কোন ভাক্তেৰ মুখে একথা শুনিয়া মা উওর দেন, "ঠাকুর 
করেছিলেন, সে আর কটির ? (হাতে গণিবার মত করিয়া দেখাইয়া) হাতে 
গন যায় । তাতেই তার শরীব এত শীভ্রি গেল। আমি যদি অমনটি 
করি, তবে কদিন এ শরীর থাকবে ? আমায় কত ছেলেকে দেখতে হচ্চে! 
[স্ব] যাহা হউক, মার আশ্রয়প্রাপ্ত বু ভক্তের অঙ্গে মিশিবার স্যোগ 
লাভ করিয়া আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভাহাবা সকলেই 
পরকাল সম্বান্ধ নিশ্চিন্ত ; এবং এক অচল অটল বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব 
তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে । 


২১৪ প্রীক্রীসারদা দেবা 


আর একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই অধ্যায়ের উপসংহার 
করিতেছি । “এই এই কথা মাঁকে জিজ্ঞাসা করিব, পূ হইতেই এইরূপ 
নতলব আটিয়া এবং বারবার প্রশ্মগুলি মনে মনে তোলাপাড়। করিয়া লইয়া 
অনেকে শ্রীপ্রীমার কাছে আগমন করিতেন । কিন্তু তাহাকে দর্শন করিবার 
পর আর কোন কথাই ক্তিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না; অন্তর ভরপুব হইয়া 
জিজ্ঞাসা-রূপ মনস্তরঙ্গ লুপ্ত হইত। স্বামী মহেশ্বরানন্দ বলেন, গছিই মাস 
যাবং মার কাছে আছি ; রোজই মনে করিয়াছি, আজ এই এই কথা মাকে 
জিজ্ঞাসা করিব ; কিন্তু যেই মাকে দেখ। অমনি যেন সমস্ত মীমাংসিত হইয়া 
গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব জিজ্ঞাসারও অবসান হইল! এভাবে কোনদিন 
একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই ।৮ মাকে দর্শন করিয়া প্রত্যেক- 
বারই জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তি ঘটিলেও, তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসার 
কিছুদিন পরে আবার সেই সকল প্রশ্ন মনে জাগে দেখিয়া, উমেশবাবু 
একবার দেশ হইতে রওনা হওয়ার পুরেই একখানি খাতায় প্রশ্নগুলি 
লিখিয়। লইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় মার কাছে উপস্থিত হয়া, তাহার 
সম্মুখে খাতাখানি খুলিয়া পড়িয়। শুনাইয়াছিলেন ! হাসিতে হাসিতে মাও 
সেই সকল কথার যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। 


ত্রয়োবিৎশ অধ্যায় 
তীর্থ-দর্শন 

ইতঃপুবে শ্রীশ্রীমার ছুইবার পশ্চিমাঞ্চলে কাশী-বৃন্বাবনাদি তীর্ঘে এব, 
ছুইবার দক্ষিণে পুরীধামে গমনের বিষয় বলা হইয়াছে । ইহার পর একখাব 
ম! দক্ষিণাঞ্চলে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন এবং তথা! 
হইতে ফিরিবার প্রায় দেড় বৎসর পরে তৃতীয়বার কাশীধামে গিয়াছিলেন। 
এই অধ্যায়ে মুখ্যতঃ এ তুইটি ভ্রমণের বিবরণ প্রদত্ত হইবে । 

রণজিৎ রায়ের দীছি আরামবাগের দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে ডিহিবায়ড়। 
গ্রামে অবস্থিত । ভক্তের বাসন পুর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবতী রণজিৎ 


তীর্ঘ-দর্শন ২১৫ 


রায়ের কন্যাবপে জন্মগ্রহণ কবিয়া বালিকা-বয়সে এই দীঘিতেই অন্তহিত 
হন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । এক বসব বাকণী উপলক্ষ্যে যাইযা শ্রীশ্রীম। 
এই দীঘিতে স্নান ও বিক্রমপুবে ৬বিশালাক্ষী দর্শন কবিযাছিলেন। 
বিক্রমপুব আরামবাগ ও ডিহিবায়ডাব মধ্যপথে অবস্থিত । 


একবাব বর্ধমান হইযা কলিকাতা আসিপাঁব পথে শ্রাশ্ীমা স্বামি-শিষা- 
সংবাদ-প্রণেতা শবচ্চন্দ্র চক্রবতীব বধনানেব বাসাধ ছুইতিন দিন বাস 
কবিয়াছিলেন এবং ৬সবমঙ্গলা, আষ্টোন্তবশত শিবমন্দিব ও দক্ষিণ মশানের 
কালী দর্শন কবিতে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ মশাঁনে কালীমৃতির বিপরীত দিকে 
অবস্থিত ভৈববেব মৃতিব মা প্রশংসা কবেন । 


বিষুপুব কামাবপুকুব হইতে প্রা ১৭ ক্রোশ বাবধানে অবস্থিত । 
বিষ্ুপুবেব পমভাগবত বাজগণ করতকি সংস্থাপিত বনু দেবালয় সংস্কাবাভানে 
বিগত-এী হইঘাও অগ্াপি বাংলাব স্থাপতা-শিল্পেব গৌধব ঘোষণ। 
কাবিতৈছে | একবার খিঞ্পুৰ হইয়া যাইবার সমষ শ্রীশ্রীমা এখাঁনকাপ 
লালরাধেব ধাবে সবমঙ্গলাব মন্দিব প্রারণে বসিযা বপ্ধাছিলেন £ ঠাকুবেৰ 
কথা তো আজ সত্যি হ'ল । তিনি ঝলেছিলেন, "ওগো, বিউপুব গুপ্ত 
বুন্নাবন , তুমি দেখে।॥? আমি বল্পুম, “আমি মেযেমান্ব, কি কবে 
দেখব? ভিনি বলেন, না গো, দেখবে, দেখবে 1” [বি] 

স্বামী ৈলানন্দেব বাছে এ্শ্রীনা বলিধাছিলেন ঘে তিনি ছুইবা€ 
তাহাব মাসীবাডীতে গিযাচ্ছেন ও দোলযাত্রা উপলক্ষে বগডী-কৃষ্ণনগবের 


» বিষুপাণ পোকা খঃ পাশবাধ বৃণ কাধ ইত্য' দ গুসিদ্ধ দীঘিকাসকল বশমান 
প্রথম গুথম বিষুপুণ হইয়া গমনাগমন কগণ শুনা সাধাধণতঃ পোকা এব কিংবা কৃষ* 
বাধব ধাবে বিআাম চির | পবে ওখানকার অস্রবেশ্বর সেনের বাদী মা ও হাহাপ 
৬ক্তগণের বিশ্বাম-স্থলে পবিণত হয়। স্বামী »দানন্দ ১৩১৫ সালেব চৈত্রমাসে বিষুপুবে 
যাইধ। প্রা ছুইমাস বাস কবেন। ভাশার সঙ্গগুণে সুবেশ্বববাবু ও তাহাৰ পবিবাবস্থ 
সকলে ঠাকুবেব ভত্ত হইফাছিলেন। ১৩১৮ সাল হইতে খিষুঃপুব হইয। যাতায়াত-কাণে 
ম! ইহাদের গড্দরজাব বাঁডীতে কয়েক ঘটা ধিশআাম কবিতেন। কযেকবার ছুইতিন 
দিন বাসও কবিয়াছেন। 


২১৬ শ্রীঞ্ীসারদা দেবী 


কুষ্ণরায়জীউকে দর্শন করিয়াছেন। তাহার মাসীবাড়ী বগড়ী-কৃষ্ণনগর 
হইতে একক্রোশ ব্যবধানে পিয়াশালা গ্রামে । 

এক বসর রথযাত্রার সময় গ্রীপ্রীমা গণেন্্রনাথের সঙ্গে মোটরগাড়ীতে 
কিকাঁত। হইতে মাহেশে গমন কবেন 3 এবং প্রায় সমস্ত দিন তথায় 
থাকিয়া, প্রসাদ-গ্রহণ করিয়া ও রথরজ্জু ধরিয়া টানিয়া সন্ধ্যার সময় 
কলিকাতায় ফিরিয়া! আসেন। এদিন রাধু ও নিতাইবাবুর মা মার সঙ্গে 
মোটরগাড়ীতে এবং যোগীন-ম1 প্রভৃতি স্ত্রী-ভক্তগণ নৌকাযোগে মাহেশে 
গিয়াছিলেন। 

গিরিজ! গুপ্তাকে শ্রীত্ত্রীমা বলিয়াছিলেন £ কালীঘাটের মা বড় প্রত্যক্ষ 
দেবী। একদিন আমি দর্শন কান্তে গিয়েছি, অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করে 
প্রসাদী সিন্দুর নিয়ে এলুম । বাইরে এসে ভাবলুম+ এখানে সধবা মেষে 
অনেক আছে তাদের প্রস!দী সিন্দুর একটু একটু দিয়ে দি। সামনে অগ্প 
ঘোমটা দিয়ে একটি মেয়ে দাড়িয়েডিল, তার কপালেব মাঝখানে পিন্দুব 
দিতেই মেয়েটি শিউরে উঠল? ও মাথা সরিয়ে নিল । সে ব্যথা পেয়েছে 
মনে ক'রে বাম, “একি মা, এমন কচ্চ কেন ত কপালে লেগেছে 2 মেয়েটি 
খানিক চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে বড় বড় চোখ ক'রে চাইলে । তখন 
দেখতে পেলগুম, তাঁর কপালে আাধ একটি চোখ, তাতে দিন্দুব লেগেছে । 
“আহা, সা কি দেখালে 1'--এই বলতে বলতে জামার চোখ বুজে এল। 
তার পরেই চেয়ে আর মেয়েটিকে দেখতে পেলুম না। 

সঃ সঁ ন: 

ভক্ত-পরিবারের আমন্ত্রণে, ১৩১৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা 
হইতে রওনা হইয়া শ্রীভ্রীমা পরদিন ভক্তত্রেষ্ট বলরাম বন্থু মহাশয়ের 
উড়িষ্যার জমিদারী কোঠারে পদার্পণ করেন । তথায় তিনি ৬সরম্বতী-পুজা 
পর্যন্ত কিঞ্িদিধিক দুইমাস বাস করিয়াছিলেন । এ পুজা উপলক্ষ্যে প্রতিমার 
সম্মুখে উৎকলদেশীয় যাত্রাগান হয় এবং ' সেই যাত্রায় দুইটি বালক 


চি 


চে পিষ্ট শী পল পীশিশীশীপপত পিশিসপীতাী তাত সী এতো সস 


২ তারিখটি স্বামী প্রেমানন্দের জোষ্ঠলাতা ভ্রীতুলমীরাম ঘোষ মহাশয় কোঠারের 
জমিদারী সেরেস্ত। হইতে উদ্ধার করিরা লেখককে জানাইয়াছেন। 


তীর্থ-দর্শন ২১৭ 


প্রীপ্রীরাধাকৃ্চ সাজিয়া অপুব নৃত্যকলা প্রদর্শন করে । তাহ! দেখিয়া মা 
এমনই মোহিত হইয়াছিলেন যে, পরদিন রাত্রেও সেই যাত্রার অনুষ্ঠান 
করিতে হইয়াছিল । মার আদেশে দ্বিতীয় দিন যথাবিধি পুজা করিয়া তৃতীয় 
দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। [আ1] 

কোঠারের তৎকালীন পোষ্ট-ম,গার দেবেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় অবস্থা- 
চক্রে পড়িয়া শ্রীষ্টধ্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য অনুতপ্ত ও 
স্বধর্মে ফিরিয়া আসিতে আগ্রহান্বিত হইলে সেবকেরা মাকে সকল কথ 
নিবেদন কবেন। মার অন্তুমতি-ত্রমে দেবেনবাবু সরন্বতীপুজার পুবদিন 
বলরামবাবুদের গৃহদেবত। শ্রীশ্রীরাধাশ্ামটাদজীউব মন্দিরের সম্মূথে 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কৃষ্ণলাল-মহারাজেব হস্ত হইতে গায়ত্রী সহ যন্ছোপবীত 
গ্রহণ করেন। মুণ্ডিতমস্তরকে, ফজ্ঞেপবীতক্বন্ধে আসিয়া প্রণাম করিতেই 
মা তাহাকে কবযোডে প্রতিনমস্কার কবিলেন এবং পরদিনই মন্ত্রদীক্ষিত 
করিয়া প্রসাদদ্বরূপ শিজের একখানি কাপ ১৪ দিলেন । [আআ] 

৬ সরস্বতী-পুজার পর শ্রাএীমী ৬রামেশ্বর-দর্শন-মানসে বাত! করিলেন। 
এই ভ্রমণের সঙ্গী, তাহাব আন্টতন মেবক আশুতোষ মিত্র লিখিতেছেন 2 
“কোঠারে একদিন শ্রীশ্রামার সঙ্গে তার্থদরশন বিষয়ে কথাপকথন-কাচল 
দেখিলাম, তাহার তীর্থ করিবার অত্যন্ত ঝোক । রামেশ্ববে যাওয়ার কথা 
উত্থাপন করায় মা উৎসাহ-ভবে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক বঝল্চ বাবা। 
আমার এগবও গিয়েছিলেন আর সেখান থেকে রাম-শিলা নিয়ে এসে- 
ভিলেন-_ এখনো কামারপুকুরে নিত্য পুজো হয়-_দেখেচ তো? আমি 
যাব | অতঃপব ঠিক হইল যে, স্বামী ধীরানন্দ, আত্মানন্দ, রাধুব মাত ও 
বাধু, গোলাপ-ম।, রামের মা, নিতাইয়েব মা ও আমি-সবশুদ্ধ আমরা 
গাটজন মার সঙ্গে যাইব ।« বন্দোবস্তের জন্য মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণ - 

৩. গ্রপ্ীন। যখন কোঠারে আসেন, রাধুর ম। তখন জয়রামবাটাতে । কোন বিশেষ 
ঘটনায় মা তাহাকে কলিকাতা হইতে দেশে পাঠাইয! দিতে বাধ্য হ্ইয়াছিলেন ? 
বামেশ্বর গমনের প্রাক্কালে কোঠারে আনাইঘা লন | 

৮ ক।হ!রও কাহারও মতে 'কেদারের মা” নামে আর একজন স্ত্র-ভক্তও শ্রীত্রীমার 


২১৮ ীপ্রীনারদা দেবী 


নন্দকে লেখা হইল এবং তথা হইতে উত্তর আসিলে আমরা মাঘের শেষে 
রওনা হইলাম । ভদ্রকে আসিয়া পুরুষদের জন্য মধ্যম শ্রেণীর ও স্ত্রীলোকদের 
জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া যথাসময়ে মাদ্রাজ-মেলে যাত্র। 
করিলাম । বলরামবাবুর উপযুক্ত পুত্র রামকুষ্ণ বসু খুরদা-রোড পযন্ত 
আমাদিগকে পৌছায়! দিয়া পুরী চলিয়া গেলেন। 

“খুরদা-রোড পার হইয়া অল্লদূর যাইতেই প্রসিদ্ধ চিল্কা-হৃদ দৃষ্টিগোচর 
হইল। প্রাতঃকালের ফুরফুরে হাওয়ায় বক-পংক্তি রাত্রির অবসাদ ত্যাগ 
করিয়!, পাখা মেলিয়া গ1 ঝাড়িতে ঝাড়িতে আহারান্বেঘণে হৃদ্রকূলে বিচরণ 
করিতেছে ; হয়তো৷ আর এক পংক্তি অনুরস্থিত ক্ষুদ্র পৰত হইতে উড়িয়! 
আসিতেছে ; আবার নীলকঠাদি পক্ষিনিচয় নীলাকাশে উড্ভীয়মান হইতেছে 
-সে এক অপুব দৃষ্ত । মা বালিকার মত আনন্দ প্রকাশ করিয়া সকলকে 
ডাঁকয়া এসকল দৃশ্য দেখাইতে লাগিলেন; নীলক-পাঁখী দেখিয়া হাত- 
জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন । গাভী হুড়হুড় শব্দে বেলা আন্দাজ আটটাব 
সময় গঞ্জাম-জেল!র বহরমপুর-ষ্টেশনে যাইয়া পৌছিল। ম্বাশী রামকুকঝ্ণ'- 
নন্দের বন্দোবস্তে এখানে কেলনাব-কোম্পানীর বাঙ্গালী ম্যানেজার আমাদের 
অপেক্ষায় ছিলেন । , আমর] সেইদিনের জন্য উহার অতিথি হইলাম । 
অপরাছে কদলী-নারিবেলাদি ফলেব উপটৌকন লইয়া কয়েকজন মাদ্রাজ] 
ও গগ্াামবাসী শ্রীঞ্ামাতিদেবীর দর্শনে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 


“পরদিন গ্রাতে পুনরায় মাদ্রাজ-মেলে রওনা হইলাম । পথিমধ্যে 
অপরাহে প্রসিদ্ধ স্বাস্থাবাস “ওয়ালটেরার' পড়িল । অট্রালিকাসমুহ বঙ্গে 
ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ওয়ালটেয়ার-পবত গাড়ী হইতে একখানি ছবির 


পিপিপি সত ৬ স্পীশসি শি পাক 


সঙ্গে রাষেশখ্বরে গিয়াছিলেন। স্বামী মহাদেবানন্দ বলেন £ কেদারের মার তখন দীনহীন 
অবস্থা-_এক প্রকার আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন বলিলেই হয়। সেইজন্য তাহা 
কথা মিত্র মহাশয়ের মনে না থাকারই সম্ভাবনা । কেদারের মার কাছে মীনান্মীদেবীর 
গল্প শুনিয়াছি ; আরও শুনিয়াছি যে, রামেশ্বরের মন্দিরে শশ্রামা শিবলিঙ্গ দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন, “আহা, যেমনকার তেমনটি আছে গো ।, গোলাপ-মা 'কি বলে মা, কি 
বললে ?- প্রশ্ন করাতে মা সেই ক চাপিয়৷ যান। 


তীর্থ-দর্শন ২১৯ 


ন্যায় দৃষ্টিগোঁচব হইল। এখানেও ম1 সানন্দে ছোট বালিকাঁটির মত সকলকে 
ডাকিয়া বলিলেন, গ্াখ গ্ভাখ, যেন ছবির মতন বাঁড়ীগুলো পাহাডের 
গায় !? আমরা সেই দিন ও রাত্রি গাড়ীতে থাকিয়া পবদিন দ্বি প্রহবে 
মাদ্রাজ পৌছিলাম। ষ্টেশনে তিনখানি মোটরগাড়ী লইয়া স্বামী বানকুক্চা- 
নন্দ ও কতিপয় মাদ্রাজী ভক্ত অপ্ ফা করিতেছিলেন । এখানেই মা এই 
প্রথম মোটরগাড়ী চড়িলেন। আমর] ময়লাপরে শ্রীরামকৃষ্চ-মঠের সম্মুখে 
একখানি ভাড়াটিয়! বাড়ীতে গিয়। উঠিলাম। 

“মাদ্রাজে আমবা প্রায় একমাস রহিলাম। শ্রীশ্রীমাতৃদেবীকে দশন 
করিতে মাদ্রাজী ভক্তগণের অতিরিক্ত ভিড় হইতে লাগিল । নারীবিগ্ভালয়েৰ 
মহিলারা ও বালিকার! আগিংলন £ মাহলাবা সুললিত-স্বে তামিল ভজন 
এবং বালিকার বেহালা-বাছ্য শুনাইলেন । আমব। মাকে লইয়। সান্ধ্যপমীর 
সেবনেব নিমিত্ত প্রায়ই সমুদ্র-তীরে যাইভাম ; তথায় বসিবাৰ ও পাদচাবণ 
করিবাব সুন্দৰ বন্দোবস্ত । একদিন প্রাচীন ছুর্গটি দেখ। হইল--হইহাই 
ভারতে ইংরাজের প্রথম ছুর্গ । অন্যদিন সমুদ্র-তটে নবনিমিত মৎস্যাগাব 
দেখিলাম ; বাড়ীটি তখনও সমাপ্ত হয় নাই, তথাপি তন্মধ্যে নানা বর্ণের ও 
নানা আকাবেৰ সামুদ্রিক মৎস্য সংবক্ষিত তইযাছে। অপব ছুইদিন 
ট্রিপলিকেনে পার্থসাবথিব মন্দিৰ ও ময়লাপুবে শিবনন্দিব দর্শন কবা হইল; 
মাদ্রাজে এ ছুইটি মন্দিরই বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়েব প্রধান মন্রিব। 

“মাদ্রাজে কতিপয় পুকষ ও স্ত্রীলোক আঞামাব কাছে সন্ত্রণীক্ষা গ্রহণ 
কবেন | 'অমুতানন্দ* নামে তৎকালে মাদ্রাজেব শ্রীবামকৃষ্ণ মত-বাসী জনৈক 
আমেরিকান ব্রন্মচাবীও মাব কাছে দীক্ষা! গ্রহণ কবিয়াছিলেন। এই সকল 
ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ পুবেই দেবন্বপ্লে ঠাকুব ও মাব দর্শনাদি লাভ কবিষ! 
আসিযাছিলেন | 

“নিতাইয়ের মাব অনুখ হওয়ায় মাদ্র।জে বিলম্ব হয়। অবশেষে তাহাকে 
এখানে রাখিয়াই আমর! রামেশ্ববাভিমুখে রগুনা হইলাম । স্বামী বামকৃষ্ণ- 

« যখন কোঠারে আর মাদ্রাজে গেলুম, তখন যে আসে সে এসেই বলে স্বপ্ন আব 
স্বপ্ন !*-শ্রশ্রীমা বলিয়াছিলেন । [উ| 


২২০ জ্রীত্রীসারদা দেবী 


নন্দ ও ঠাকুরের ভ্রাতুক্পুত্র রামলাল সঙ্গে চলিলেন ; রামলাল-দাদা পরে 
মাদ্রাজে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। আমর রাত্রে রওনা হইয়া পরদিন 
প্রত্যুষে মাছুরা পৌছিলাম এবং সেদিন তথায় পৌরপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি 
জনৈক মাদ্রাজী ভক্তের অতিথিম্বরূপ রহিলাম । 

“মাদুরা বাইগাই নদীর তীরে অবস্থিত ভারতের একটি পুরাতন সহর। 
মাছুরার মন্দিরের ন্যায় সুন্দর, প্রাচীন ও প্রকাঁও মন্দির দক্ষিণ ভারতে আর 
নাই । মন্দির-মধ্যে জুন্দরেশ্বর-ন্বামী বা “সুন্দর নামক শিবলিঙজগ ও 
মীনাক্ষীদেবীর মৃতি ; মন্দিরপার্থে প্রস্তর-নিমিত “শিবগঙ্গ' নামক সরোবর। 
আমরা অপরাছে মন্দির-দর্শনে বহিরগ্গত হইলাম এবং এ সরোবরে সান 
কবিয়া যথাবিধি দর্শনাদি করিলাম । এদেশের চলিত প্রথা অনুসারে 
ক্ীলোকেরা সন্ধ্যার সময়ে দীপ কিনিয়া শিবগঙ্গীর তীরে নিজের নামে 
বাখিয়। যায়। মাও নিজের নামে দীপ-দান করিয়াছিলেন । মারায় 
আমরা এই প্রথম নাবিকেলতৈলের রান্না ও একটি নৃতন জিনিষ--ভাতেব 
'সাপর খাইলাম । 

“পরদিন দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে যাত্রা কবিয়া অপরাহে পাস্বান-প্রণালী বা 
হরবলার খাড়ির তটে আনিলাম | এইস্থানে রেল শেষ হইয়াছে । ষ্েশনটিব 
নম মণ্ডপম। আমাদিগকে একখানি ক্ষুদ্র ষ্টামার-যোগে ছইমাইল বিস্তৃত 
খাড়িটি পার হইয়া রামেশ্বর-দ্বীপে আসিতে হইল । এক্ষণে এ খাড়ির উপর 
রেল চলিতেছে, কিন্থ আমরা যখন যাই, তখন সেতুর স্তম্তগুলির কিয়দংশ 
মাত্র নিমিত হইয়াছিল। আমরা গ্রীমার-যোগে রামেশ্বর-দ্বীপের যে 
স্থানটিতে আদিলাম, তাঁহাকে পাস্বান বা গবন-বন্দর বলে। আমরা এ 
বন্দর হইতে পুনরায় রেলযোগে রওনা! হইয়া রামেশ্বর-স্েশনে রাত্রি প্রায় 
১১টার সময় পৌছি এবং পাণ্ড গঙ্গারাম পীতান্বরের বন্দোবস্তে একখানি 
দ্বিতল বাড়ীতে গিয়া উঠি। 

“রামেশ্বরের মন্দির প্রস্তর-নিমিত, অতি প্রকাণ্ড এবং খোদিতকারুকাধ- 
পূর্ণ--দেখিতে অতি চমতকার । মন্দিরের বাহিরে চারিদদিকেই রাজপথ ' 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যামু, পুবদিকের বারান্দা রাজগণ ও মন্ত্রিগণের 
প্রস্তরমৃতিসমূহে পরিপূর্ণ । মন্দির-মধ্যে কয়েকটি মহল আছে ; ছুইতিন 


তীর্থ-দর্শন ১৯১ 


মহল অতিক্রম কবিয়া বামেশ্ববেব মহলে প্রবেশ কবিতে হয । এ মহলেব 
প্রাঙ্গণে প্রায় একতল। সমান উচ্চ প্রস্তব-নিমিত 'নন্দী'-বৃষ আছে, 
নিকটেই প্রা তিনতলা সমান উচ্চ একটি স্তম্ত প্রোথিত প্রতাহ উহা 
পুজা হইয়া থাকে । এ মহলে চতদিকে বিশ্বনাথ, কেদাবনাথ প্রল্তিন 
লিঙ্গমূতি পুথক্‌ পৃথক্‌ বিবাজিত । পার্বস্থিত ভিন্ন মহলে পাবতী-দেবীন মৃতি । 

“বৰাত্রে আমবা ধুলা-পাষে বাজপথ হইতেই বামেশ্বরেব উদ্দেশে প্রণাম 
কবিষা বাসাষ যাই | পবদিন প্রাতঃকালে সমুদ্র-্সানান্তে অন্যান্য দেবদেবী- 
সকল দর্শন কবিতে কবিতে অবশেষে বামেশ্ববেব স্থানে উপস্থিত হই । 
বামেশ্ববেব বালুকাময প্রস্তবেব লিঙ্গমৃতি কুণ্ত-মধ্যে অবস্থিত, অতি ক্ষুদ্র- 
কুণ্ডেব উপব প্রা অধহস্ত-পবিমিত উচ্চ । উহা ন্বর্ণমুকুটে আবৃত থাকে 
এবং এ মুকুটেব উপবেই জল চডানে। ও পুজাদি কবা হয। প্রাতঠকালে 
গঙ্গাজলে সবপ্রথম ম্লান কবাহবাব সমঘ এ মুকুটাবৰণ উন্মোচন কৰা হইলে 
প্রবৃত মৃতিব দর্শন লাভ ঘটে । কোন লাত্রী গঙ্গোত্রীৰ জল চডই7ত 
চাহিশে এবং সেই উদ্দেস্তে ামনাদেব পাজাব কাছাবিতে ১৭০ জমা দিবা 
আন্গুনতি-পৃত্র লইযা আমিলে, মন্দিবের পুজাবীগণ আববণ উস্মাচন কিষ। 
সেই জল বাবান মাখাষ ঢালব। দন । পাবান নিতান্নান ও শোগে গঙ্গাজল 
বাবঙ্গত *ঘ। প্রঙাহ এ জল সববপাহের বাযনিবাহাথে গুণ) ভী কাশী 
অহল্যাবাই সুবন্দোৌবস্ত কবিষা গিযাঙেন। 

“বাবাব পুজাবীক। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ 5 তাহাতদব হাত দিষাউ বাতাক পু] 
দিতে হয। বাধার গৃহে সব যাআী গ্ববেশ ববিতে পাষ না, দক্ষিণী আাক্মনীবা 
প্থপ্ত প্রবেশ কখিষা থাকেন কিন্ত আযাববাসী ক্রান্ধণেবও প্রাবেশাধিবাণ 
নাই ! শিব-মন্দিবে এপ নিষম ভাবতে অন্ত কোথাও দেখা যায না। 
তবে আশ্রীমাব সম্বন্ধে ভিন্ন কথা । ধামনাদের বাঁজাব ধন্দোবস্তে মাব সঙ্গে 
আগত স্ত্রীলোকেবা পধন্ত মন্িবে প্রবেশ কবিষা স্বহস্তে বাবাকে গঙ্গোজীব 
জল ও খিশ্বপত্র দিবা পুজা! কবিয়াছিলেন। পাগডাদেব নিকট পাঁচপিকা 
তোল! হিসাবে গঙ্গোত্রীব জল কিনতে পাওয়া যায়। 

“আমবা যথারীতি বাবাৰ পুজা ও আবতি-দর্শন কবিলাম। তৃতীযদিন 
শ্ীশ্রীমা বিশেষভাবে বাবাকে পৃজা দ্রিলেন এবং পাগ্ডাদেব পুথিতে লিখিত 


হই জীঞীসারদ। দেবী 


নি 


বামেশ্বর-তীর্থের কাহিনী কথক-মুখে শ্রবণ করিয়া পাণ্ডা-ভোজন করাইলেন। 
প্রত্যেক পাগ্ডাকে একটি করিয়া জলের ঘটা দান করা হইল | হাতে সুপারি) 
পান ও পয়সা নিয়া পুবাণ-কথা শুনিতে এবং শ্রবণান্তে সকল জিনিষ 
কথক-ঠাকুরকে দিয়! প্রণাম করিতে হয়। মা যথাবিধি কার্ধ করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয়বার পুরীতে অবস্থান-কালেও মা কিছুদিন ধরিয়া পুরুযোত্তম-খণ্ড শুবণ 
করিয়াছিলেন ও শ্রবণ সম্পূর্ণ হইলে পাগ্ডা-ভোজন করাইয়াছিলেন। 

“রামেশ্বরের মন্দির হইতে ১৪1১৫ মাইল দুরে, দ্বীপের শেষ সীমায় 
প্রসিদ্ধ ধন্ুস্তীর্থ বা ধন্থুক্ষোটি । এন্থান পর্ষস্ত রেল গিয়াছে । ধনুক্ষোটিতে 
সোণা বা রূপাব তীর-ধন্থুক দিয়া সমুদ্রেব পুজা করিতে হয়। আমি ও 
কৃষ্খলাল-মহারাজ তথায় গিয়াছিলাম, মা আমাদের হাতে রূপার তীর-ধন্থুক 
পাঠাইয়া দিয়াছিলেন |” 

বামেশ্বর-দর্শনের কথায় শ্রীপ্রামা বলিয়াছিলেন 2 রামেশ্বরে গেছি ; শশী 
(স্বামী কামকুঞ্জানন্দ] সব পুজোর ব্যবস্থা ক'বেচে--১০৮ মোনা বেলপাত। 
আনার জন্তে করিয়ে রেখেচে। আমি সেই বেলপাতা দিয়ে পুজো কলুম । 
বামনাদের রাজ তার ক+বেছিলেন, আমার গুকর গুরু পরমগ্ক যাচ্চেন,” 
সব বাবস্থা করে দিও । মণি-কোঠা খুলে দেখালে_ সে কি দেখলুম ! 

[মান্য আলো জ্বলচে, গোট? ঘরটা ঝকৃঝক্‌ কণচ্চে ! [বি] 

রামেশ্বরে ত্রিরাত্র থাকিয়া শ্রাঞ্জামা প্রত্যাবর্তন আরন্ত করেন এবং 
নাছুরায় একদিন মাত্র থাকিয়া, মাদ্রাজে পৌছিয়ী তথায় কয়েকদিন বাস 
করেন। এই সময়ে মাদ্রাজ-মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
বাঙ্গালোর-মঠের অধাক্ষ স্বামী নির্শলানন্দ আসিয়া মাকে তাহার মণে লইয়া 
যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে মা ১০ই চৈত্র বাঙ্গালোরে গমন 
করেন। " স্বামী আত্মানন্দ ব্যতীত দলের অন্যান্ত সকলেই তাহার সঙ্গে 
গিয়াছিলেন। তথায় মা মঠের ভিতর বর্তমান ঠাকুব-ঘরে ত্রিরাত্র বাস 

" ব্লামনাদের রাজা শুভ।স্কর সেতুপতি স্বামী বিবেকাশন্দের শিষা ছিলেন। 

* প্রথমতঃ বাঙ্গালোরের নারায়ণ আয়েঙ্গার প্রমুখ কতিপম্ন গৃহী ভক্ত শ্রীশ্রীমান্ে 
নুধার লইরা বাইতে আসিষাচিলেন, কিন্তু তাহাদের সনিবন্ধ অনুরোধ সত্বে ও ূ 
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কবেন। এ তিনদিন পুব ষ-ভক্তদেব বাসেব জন্য মাঠে তাবু খাটানো হইঘা- 
ছিল । নিত্য বহু লোক দলে দলে মাকে প্রণান কবিতে আসিত $ তাহাদের 
আনীত ফুল একএক সমায ভূসাবাঁধ হইয়া উঠিত। মঠের জমিতে চন্দনের 
গাছ ও একটী ক্ষুদ্র পাহাড দেখিষা মা! আনন্দিত হনঃ এবং আনুবদ্ধ হইযা 

এ পাহাভটিব উপর গুস্তবাসনে বনষ। একাদন সন্ধযাকালে জপ কবেন। 

বাঙ্গালোব হইতে শ্রীশ্রীম! পুনকায মাদ্রাজে অ'কুসন এবং তথাষ ছুই এক 
দিন থাকিষা কলিকাতা অভিমুখে বগুনা হন। বাস্তাঁয বাজমহেন্দ্রীতে 
তথাক।ব জজেব অতিথি হইযা তিনি একদিন বিশ্রাম ও গোদাববীতে আজান 
কবেন। এই জজ একজন মাদ্রাজী ভক্ত বদ্ধ ও পণ্ডিত লোক। তিশি 
স্বামী নিমলানন্দেব সঙ্গ সংস্কৃতি শ'ক্তালাপ কৰ্যা্িলেন । 

বাক্তমহেন্্ী হইছে পুধীতে আসয। আমা তথায কযষেকদিন বাস 
ববেন । এই সমযে আ্ীবঙ্মাশ্দ-নহাপাজ পুবীতে ছিলেন * ৬৬পুটি ম)াজিষ্টরেট 
অটলবিহ্কাী ৫মত্র মাকে, মহাক্ডকে ও অন্থান্থা সাধু ভর্তগণকে সরা 
কক্যিা। আঁনিষা পাভীতে আনন্দোৎসব কবেন। এই উৎনবে মা 
গাকুব-পুজা বব্যাছিলেন।৮ অঙ৩ঃপব পুণী হইতে ফাঞা ববিযা তিন ২ ২৮শে 
চেত্র মঙ্গলবাব কলিকাতাষ প্রত্যাবতন বরেন। [দি] শিএলানন্দ-মহাবাজ 
বাঙ্গালোব হইতে কলিকাতা পধন্ত বধাবব মাব সঙ্গে আসিযাছিলেন । 


ন। যাইতে সম্মত হন নাত । তাশবা ব্যর্ববাষ হৃখ্য। বিবির গেলে শিমলানন্দজী নিছে 
আসেন । যওদুব বণ হয» বিভিন্ন সমগে ঢাক॥ বাঁচি ও চক্তরকোণার উক্তেবা অন্রকপ- 
ভাবে মাকে পইয়। ব।ওণাব ব্যর্থচে&। কাবণ । ৮শ্কে।ণাব শলিনবারকে মা স্পইই 
ব(লযাভিলেন, আমারে কেট কি নিবে যেতে পাবে বাকা? নিবে যাষ তো এক শরৎ” 

” পুবীতে বেঙ্গণ-নাগপুব-বশদ্যেব তৎকালীন ডাক্তাব শীবতিকান্ত মজুমদার বলেন ঃ 
উৎসবের দিন শাহি আমাব বড ছেলেব সংবাদের জন্য টেলিগ্রাম কপরিয্া উ্তবেব অপেক্ষ য় 
ছিলাম । কযষেকদ্নি আগেহ হাজাঁবিবাগ হইাতি তাহাব আঁসিবার কথা ছিল। 
ঢেলিগ্রামের উত্তবে আরও উদ্দিশ্ন ভইথ। প্রণাদ পাইতে গেলাম। সকছল আমার বিলম্বের 
কারণ জিজ্ঞাসা কবিণ। ঘবেব িতব জানালার কাছে দাঢাইল মাসকল কথা 
*'নতেছচিালন বলিলেন, চেলে ভাল আছে । ভয় নাহ আজই ভে/শুব সংবাদ পাওয়। 

[বে |, বাসায় ফিবিবার পথেই ছলের কুশল সংবাদ 1ইলাম। 


২২৪ শ্ীপ্রীসারদা দেবী 


শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিতেছেনঃ “শ্রীশ্রীম। দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগত 
হইলে বেলুড-মঠে তাহাকে অভিনন্দিত কবা হইযাছিল। মাব গাভী দুষ্টি- 
পথাবঢ হইলে নষটি বোমা ছৌভা হয় এবং শতাধিক ভভ্ত ছুইসাখি হইয়া 
“সবমঙ্গলমজল্যে? ইত্যাদি স্তব আব কবিষা গাঠিতে আবন্ত কবেন। মা সেই 
ছুই সাবিব মধ্য দিয়া স্ত্রী-ভক্তগণ সহ অগ্রসব হইতে লাগিলেন । তাহার 
সমস্ত ণবীব এজপভাবে আবৃত ছিল যে, মনে হইতেছিল যেন একটি 
বস্ত্রাচ্চাদিত মৃতিকে সচল কবা হইযাছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাবাজ 
বলিযাছিলেন, “খবব্দাব, মাব চবণ এখন কেউম্পর্ণ কবতে পাবে না) 
মহাবাজেব ভষে কেহই মাব নিকটে যাইতে সাহস কবে নাই । কিন্ত 
খোকা-মহাবাঁজ [স্বামী স্ুবোধানন্দ] অতকিতভাবে তাহাব পদম্পন 
কবিতেই মহাঁবজ “ধব ধব? বলিয়া উঠিলেন। এদিকে খোৌক।-মহাবাজ 
কোথাষ যে উধাও হইলেন কেহই ঠিক করিতে পাবিল না । সকলেব মধ্যে 
হাসিব বোল পড়িষা গেল । 

“প্রীজী নাকে স্ত্রী-ভক্তগণ সহ দোতলাব একখানি ঘবে বদাশো হহল। 
পুকষদেব বপিবাব জন্তা উঠানে সন পাতা হইবাছিল। দহাগাজ উহ 
উপবে স্থাপিত একখানি বেঞ্চে বসিবা কালীবীগ্তনেব দলাক কীর্তন আবন্স 
করিতে বলিস্লন। তিনি এনটি আলবেলা হু কাষ বুমপান কৰিতে ক কতে 
কীর্তন শুনিতেছিলেন । দেখিতে দেখিতে হু কাঁব নলটি তাহ।ব হাত ভইঠে 
খসিযাঁ পঞিল, তিনি সমাপস্থ হইউলেন। বিষৎক্ষণ পরবে বাদ ক্ন্ধ কণা 
হইল * সকলে একদুষ্টে সেই সমাধিমগ্র মহাপুকষেব মুখেব দিকে চািযা 
বহিলেন। ক্রমে একঘন্টা, ছুঈঘণ্টা অতিবা হত হইল, তবুও তাহাৰ 
সমাধিভঙ্গ হইল নী। তখন মা জনৈক সাধুকে ক্ষি মন্ত্র শিখাইযা দিলেন । 
তিনি সেই মন্ত্র মহাবাঁজেব কানে বলিতে বলিতে সমাধিব ঘোব আনেকটা 
কাটিযা গেল। তিনি গাষক-মগণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
হ্যা চলুক, চলুক !--ষেন অল্লক্ষণ মাত্র অন্থমনক্ক ছিলেন | সেই দিনেব 
ঘটনা ধাহার প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন, দেবমানব-লীল। দর্শনে তাহাদেব জীবন 
সত্যই ধন্য হইয়াছে । 

“তাবপবে ঠাকুবের বাল্যভোগ হইল । স্্রীপ্রীম। উহ। হইতে কিঞ্চিৎ 
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গ্রহণ করিয়া বাকী সমস্ত নীচে পাঠাইয়া দিলেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবন্তাঁ সেই 
প্রসাদের থাল। হাতে করিয়া নাচিতে লাগিলেন । ভক্তবর গিরিশচন্দ্র 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন $ বলিলেন, ঠাকুরের প্রসাদ মার স্পর্শে মহা প্রসাদ 
হয়েচে ; আমি থাকতে এ মহাপ্রসাদ আর কাউকে বিতরণ করতে দেব 
না” তিনি কতিপয় ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়। থাল[টি শরৎবাবুর 
হাতে ফিরাইয়া দিলেন! সন্ধ্যাবেলা মা যখন মঠ হইতে বিদায় লইলেন 
তাহার সন্মানার্থে পুনরাঁয় নয়টি বোন। ছোড়া হইল-_এইরূপে এই পুণা 
দিবসের অবসান হইল ।” 

কলিকাতা হইতে ১৩১৮ সালের ওরা জ্যৈষ্ঠ রওন। হইয়। গ্রীপ্রীমা ৫৯ 
জয়রামবাটী পৌডেন। [দি) জয়রামবাটী পৌছিয়াই তিনি তাহার পালিতা 
কনা! রাধারাণীর বিবা দিতে সচেষ্ট হন । তাহার আহ্বানে স্বামী সারদানন্দ 
যোগীন-মা, গোলাপ-ম! প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে গমন 
করিলেন । ২৭শৈ জ্যৈষ্ঠ তারিখে, তাজপুবের শ্রীমান্‌ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে রাধারানীর শুভ পরিণয়-ক্রিয়। সুসম্পন্ন হঈল। জ্যেঠতাত প্রসন্নকুমার 
কন্যাসন্প্রদান করিলেন । তখন মন্মথের বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র এবং 
বাধু দ্বাদশ বৎসরে পড়িয়াছে । 

বিধাহ-কালে রাঁধুর আপাদমস্তক অলঙ্কারে মোড়া ছিল। স্থযোগ 
বৃঝিয়া বরপক্ষীয়েরা সারদানন্দ-মহারাঁজের নিকট হইতে প্রত্যেক বিষয়ের 
জন্যা বন্ুগুণ আর্থ দাবী করিয়া আদায় করিয়াছিল । কেদারনাথ দত্ত তাহাতে 
আপন্তি ও বিরক্তি-প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীম। তাহাকে ডাকিয়া সরাইয়। লন। 

বিবাহের পরদিন ব্রপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় সকলকেই ভুরি ভোজনে 
পরিতৃপ্ত করা হইল। অনিমন্ত্রিত গরীবদুঃখীরা আহারের পর যখন বাড়ী 
ফিরিয়া যাইতেছিল, শ্রীপ্রীমা পেছনের দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার্দিগকে 
খাওয়া দাওয়া কেমন হইল জিজ্ঞাসা করিতে লাঁগিলেন। তাহারা সন্ত 
হইয়। “বর-কনে সুখে থাকুক? ইত্যাদি কথা বলিয়া চলিয়! গেল । 

পরদিন একহাজার টাকা সমেত গ্রীপ্রীমার বড় কালো বাকৃসট। রাধুর 
সঙ্গে তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে যায়। বাক্সট। মাই রাধুকে দিয়াছিলেন , 
টাকাঁট। যে আছে, খেয়াল করেন নাই । বর-কন্তা চলিয়া গেলে ঠাকুর 

১৫ 
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মাকে দেখা দিয়া বলিলেন, “একহাজার টাকা রাধুর বাক্সে দিয়ে দিলে ?” 
মাব কথায় বিভূতিবাবু তাজপুরে গিয়া টাকাট। লইয়! আসেন । 

রাধুর বিবাহের কিছুকাল পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত কথা প্রসঙ্গে শ্রী শ্রীমাকে 
বলিয়াছিলেন, "মাষ্টার মশায় মর্টন ইন্ট্রিটিউশনের অধাক্ষ, তাকে বল্লে তো 
তিনি সুপাত্র খুজে দেন।” তাহাতে ম| উত্তর দেন, “আপন! থেকে ছেলে 
জুটবে তো জুটুক-_আমি কারুকে বন্ধনে ফেলবার জন্যে বলব, তা কখনো 
হবে না।; 

সং সং ৯ সং 
রাধুর বিবাঁহের কিছুদিন পরে কলিকাতায় মার বাড়ীতে, ১৩১৮ সালের 

৪ঠ1 ভাদ্র, স্বামী রামকৃষ্তানন্দ রামকৃঞ্চ-লোকে প্রয়াণ করেন । দীর্ঘকাল 
মাদ্রাজে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার শরীব 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ও তিনি যক্্ারোগে আক্রান্ত হঈয়াছিলেন । দেহ- 
রক্ষার কয়েকদিন পুরে তিনি শ্রীশ্রামাকে দেখিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে 
গণেন্্রনাথ মাকে আনিবার জন্য জয়রাঁমখাটী যান; কন্ত মা আসিতে সম্মত | 
হন নাই । শশি-মহারাজের মত ভক্তের মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে দেখিতে 
পারিবেন না এবং তিনি আসিলে হয়তো রোগীকেই সরাইবার প্রয়োজন 
হইবে,ইত]াদি কথা চিন্তা করিয়াই মা আসিতে চাহেন নাই । শশি-মহারাঞ 
কিন্তু দেহত্যাগের অব্যবহিত পুরে দিব্যচ্ষে মাকে দশন করিয়া, উল্লাস- 
ভরে “মা এসেচেন' ইত্যাদি কথা কহিয়! মহাঁসমাধিমগ্র হন। তাহাব 
দেহত্যাগের সংবাদে মা কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন, 'শশীটি আমার চলে 
গেছে, আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে ! [বি] এই ঘটনার প্রায় তিনমাস 
পরে, ৮ই অগ্রহায়ণ মী কলিকাতায় আগমন করেন । [দি] 

১৩১৯ সালে স্বামী প্রেমানন্দ বেলুড়-মঠে ৬ছুর্গোৎসব করেন । শ্রীরাম! 
দেবীর বোধনের দিন মঠে আসিয়া একাদনী পধস্ত ছয়দিন অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন । মঠের উন্তরদিকের বাগান-বাড়ীতে তাহাকে রাখা হইয়াছিল । 
বোৌধনের দ্রিন মার গাড়ী আসিয়া পৌছিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া 
প্রেমানন্দ-মহারাজ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং মঠের প্রবেশ-দ্বারে কদলী- 
বু্ষ ও মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হয় নাই দেখিয়া বলিলেন, 'এখনো৷ কলাগাছ, 
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মঙ্গল-ঘট রাখা হয়নি. মা আসবেন কি?” দেবীর বোধন শেষ হইবামাত্র 
মাব গাড়ী আসিয়া মঠে পৌছিল ; গোলাপ-মা তাহাকে ভাত ধরিয়! গাড়ী 
হইতে নামাইলেন এবং নামিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন, “সব ফিটফাট, আমরা 
যেন সেজেগুজে মা-ছুর্গাঠাকরুণ এলুম ॥ [সু] এইবারের পুজায় মহাষ্টমীর 
দিন রাত্রে জনা” নাটক ও ৬/বিজয়ার রাত্রে 'রামাশ্বমে ধ যজ্ঞ যাত্রা অভিনীত 
হয়। মা দোতলায় বসিয়। দ্ুইটি অভিনয়ই দেখিয়াছিলেন। [সা 

শ্বীরামকুষ্ণ-পার্ধদ-ভক্তগণ শ্রীপ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগদ্বা জ্ঞান করিতেন 
এবং ছুর্গাদেবীর অর্চনা প্রকারান্তরে তাহাঁবই অর্চনা বলিয়। জানিতেন। 
সেইজন্য পুজার সময় তিনি উপস্থিত না থাকিলে, তাহাব জ্রীপাদপদ্ধে 
পুষ্পাঞ্জলি দিতে না পারিলে এবং তিনি যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, কথায় ও 
কাজে ইহাব প্রমাণ না পাইলে তাহাবা পুজা নিক্ষল জ্ঞান করিতেন। এক 
বসব মহাষ্টমীর দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১০৮ পদ্মফুল দিয়া মাকে পুজা 
করিয়াছিলেন। ১৩১৯ সালের ছূর্গাপুজ! সঞ্ধন্ধে লাবণ্যক্মার চক্রবতা 
লিখিয়াছেন £ যষ্ঠীর দিন মঠের ফটকে শ্রীপ্রীমাতাঠাকুবাণীর গাড়ী আসিয়া 
থামিরাছে । ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়। প্রেমানন্দ-ন্বামী প্রমুখ রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ 

৯ আমন্ত্রিত হইয়। আশ্বম। বিডিন্ন সমষে বিভিন্ন বঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে গিখ- 
ছিলেন । শন্ুসন্ধ।নে এই নাটকগুলির অভিনধ দেখাব কথা জানা গিযাছে £ গিরিশচন্সেব 
দক্ষযঙ্ঞ বিশ্বসঙ্গলঠাকুর, জনা, পাণুবগৌবখ « কালাপাহাড ; এবং অপবেশচন্দ্রের 
রামাজুজ । দক্চঘজ্ঞ অভিনষ দর্শনে মা ভাবাখিষ্ট হইবাছিলেন। মিনাভা রঙ্গমঞ্চে একবাত্রে 
বন্বমর্গল গাকুব ও জন! অভিনা5 হয কাশার শবামকৃষ্ণ সেবাশমের সাহাবার্থে ; গিরিশ 
বাবু সাধক ও বিদুবকেণ ভূমিকা অভিনয় করেন । এ একই বঙ্গমঞ্চে পাঁগুবগৌবব 
অভিনণে গিরিশবাশ কঞ্চবা সাজিযাছিলেন ; অভিন্য-শেষে মা গশীর সমাধিমগ্রা হন। 
মনোমোহন বঙ্গমঞ্চের উদ্বোধনের দিন কালাপাহাড অভিনীত হব ১ গিরিশবাবু ৩খন 
লোকান্তরিত। মিনাভাষ রামান্তজ শাটকের তৃতীব অস্ক পবস্ত শর[মাঞ্ছজের ভূমিকা 
অঠ্িনঘ করিয়। সেই বেশে সঙ্জিতা তাপাঙ্ছন্দরী প্রণাম কবিতে আনিলে “আয় ম!১ আণ। 
বলিয়া মা তাহাকে আদর কবেন। স্বামী সাবদানন্দেক ১৩২৫ সালে ২২শে 
ভাদ্র তারিখের দিনলিপিতে লেখা আছে 2 17. চা. 6০ 9119 607996৮960 10695 
1918), [ মাতাঠাকুরাণী 'কুমারী”অভিনর দেখিতে গিয়াছেন। । 
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গাড়ী টানিয়া মঠ-প্রাঙ্গণে লইয়া আঁসিতেছেন। প্রেমানন্দ-স্বামী আনন্দে 
টলিতেছেন-_-চোখযুখ দ্রিয়। যেন আনন্দ ঠিকরিয়া পড়িতেছে ! মহানবমীব 
দিন দ্বিপ্রহরের পর গোলাঁপ-মা আসিয়া কহিলেন, শরৎ, মা-ঠাক্রুণ 
তোমাদের সেবায় খুব খুসী, তোমাদের তার আশীবাদ জানাচ্চেন |” শরৎ- 
মহারাজ আনন্দ-গন্ভতীর-কণে বটে % বলিয়া পার্থোপবিষ্ট বাবুরাম-মহারাজে 
দিকে চাহিয়! বলিলেন, '“বাবুবাম, শুনলে ? উভয়ে তখন আনন্দে 
কোলাকুলি । 

১৩২৩ সালে পুনরায় ঘটা করিয়। মঠে ছুর্গোৎসব হয় । সেবাব্র 
পূজায় স্বামী প্রণবানন্দ ( তখন ব্রহ্মচারী) পূজক ও ন্বামী জগদানন্দ 
তন্্ধারক। প্রণবানন্দজী লিখিতেছেন £ মহাসপ্তমীর দিন প্রত্যুষে চণ্ডীমণ্ডপে 
নবপত্রিকা-প্রবেশের পর জ্রীপ্রীমা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়। মঠে আসিলেন । 
তাহার সঙ্গে ছিলেন যোগীন-মা, গোলাপ-মা সুধীর দেবী প্রভৃতি । মঠেব 
প্রবেশদ্বার হইতে চণ্তীমণ্ডপ পর্যন্ত সমস্ত পথ পত্রপুষ্পে স্বজ্জিত এবং 
প্রবেশদ্বারে পুর্ণকুস্ত ও ক্দলীতরু সংস্থাপিত হইয়াছিল । বহু সাধু ও গৃহ" 
ভক্তগণ সহ প্রেমানন্দ-স্বামিজী মাকে সাদরে আহ্বান করিয়া মঠের ভিতর 
লইয়া আসিলেন। ধুপধুনার গন্ধে, শঙ্খা-ঘণ্টা-ঢাক-ঢোল-সানাই-কীসরা"দ 
বাচ্ঠধ্বনিতে ও “মহামায়ী কি জয় রবে গঙ্গাতীর মুখরিত হইয়! 
উঠিল । মা ঠাকুব-ঘরের সি'ড়ির নিকট উপস্থিত হইলে শুকুল-মহারাজ 
(শ্বামী আত্মানন্দ) তাহাকে পঞ্চ প্রদীপে আরতি ও বাবুরাম-মহারাজ চামর- 
ব্যজন করিলেন। অক্সক্ষণ ঠাকুর-ঘরে থাকিয়া মা অতি ধীরে নী 
নামিলেন এবং চণ্ীমগ্ডপে প্রবেশ করিয়া তাহারই জন্য পুর হইতে রক্ষিত 
গালিচার আসনে উপবেশন করিলেন । আমার বয়স তখন অল্প, আনন 
আত্মহারা হইয়াকি যে করিব স্থির করিতে পারিলাম না। অস্তধামিনী 
মাই যেন প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিলেন যাহা করিতে হইবে, আর আমি 
যন্ত্রালিতবৎ তাহাই করিতে বসলাম । উৎকৃষ্ট জবা, গোলাপ, পঞ্ষ, 
অপরাজিতা ও বিন্বপত্র চন্দনভ্রক্ষিত করিয়া চিন্ময়ীর পাদপদ্মে তিনবার 
অঞ্জলি দিলাম, এবং হাটু গাড়িয়া বসিয়া রেকাবীতে রক্ষিত ছোট 
একখানি নৈবেছ্ভ লইয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়া রহিলাম। মা তখন অধ- 
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নিমীলিতনেত্রা, ভাবাবিষ্টা ; আমারও কথা কহিবার সামধ্য ছিল নাঁ। মা 
সেই নৈবেছ্য হইতে একটু চিনি গ্রহণ করিয়া নিজ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া 
মুখে দিলেন । আমি প্রণত হইয়। জ্রীপাদ্পদ্ম অশ্রুসিক্ত করিলে তিনি 
তাহার কোমল বামহাত আমার মাথায় রাখিয়া আশীবাদ করিলেন । 
সপ্তমীর পূজা সমাপ্ত হইলে এগ্রীম' স্ত্রী-ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া আবার 
চণ্তীমগ্ডপে আসেন ও অঞ্জলি দিবেন বলিরা আমাকে মন্ত্র পড়াইতে আদেশ 
কবেন। বেশ মনে আছে, তাহার কণে চণ্ডীর এই শ্লোক সুমধুর ও সুস্পষ্ট 
ভাবে উচ্চাবিত হইতেছিল £ 

ও জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী । 

দুর্গ। শিবা ক্ষম1 ধাত্রী স্বাহা স্বধ। নমোহস্ত তে ॥ 

স্বামী স্ব-স্বপানন্দ বলেন ? ১৩২৩ সালে মঠে পুজা দেখিতে যাই। 

প্লাগ্রীমা সপ্তমীর দিন সকালে মঠে আসিয়া উত্তরপাশের বাগাঁনবাঁড়ীতে 
বহিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী ধীরানন্দ আসিয়া বাবুরাম-মহাঁরাজকে 
বলিলেন, “মা বলচেন, রাধুব অন্ুখের জন্যে তাঁকে কলকাতা ফিরে যেতে 
হবে__থাকতে পারবেন না । আপনি গিয়ে একবার মাকে বলুন যাতে 
তিনি থাকেন । বাবুরাম-মহারাজ শুনিয়াই হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 
“হামায়াকে কে বাবা নিষেধ করতে যাবে, তাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি 
করবে? তাব যাঁ ইচ্ছা তা তিনি করবেন ।” পবে দেখা গেল, রাধু 
আনকট। ভাল আছে-_মারও যাওয়া হইল না। স্বামী গিরিজানন্ৰ 
. লিখিতেছেন £ সন্ধিপুজাব পৰ পুজনীয় শরৎ-মহারাজ জনৈক ্রন্মচারীকে 
কহিলেন, 'এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়। ্রহ্মচারীটি 
মনে করিলেন, বোধ হয় মহারাজ গিনিটা ৬ছুর্গা-প্রতিমার সম্মুখে 
দিতে বলিতেছেন। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া মহারাজ 
পুনরায় কহিলেন, “ও বাগানে মা আছেন? তার পায় গিনিট। দিয়ে প্রণাম 
করে আয়। এখানে তে। তারই পুজ। হল।' 

গং ৬ সং সঃ 

১৩১৯ সালের ১৯শে কাতিক রওন? হইয়া শ্রীপ্রীমা পরদিন বেলা প্রায় 

একটার সময় কাশী পৌছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের সন্নিকটে নব- 
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নিমিত 'লক্ষী-নিবাসে' প্রায় আড়াই মাস অবস্থান করেন। মা বাস 
করিবেন বলিয়া গৃহম্বামীরা অল্পদিন পূর্বে তাড়াতাড়ি গৃহপ্রবেশ-কাধ 
সমাধা করিয়া রাখিয়াছিলেন । গোলাপ-মা, ভান্ুপিসী, কেদারের মা, 
নিকুপ্তদেবী, মহামায়া মিত্র প্রভৃতি স্ত্রী-ভক্তগণ এবং মাষ্টার-মহাশয়, 
বিভূতিবাবু, স্ুধাংশুমোহন দত্ত, সুশান্ত কুমার ঘোষ প্রভৃতি পুরুষ- 
ভক্তগণ মার সঙ্গে কাশীতে গিয়াছিলেন। গণেন্্রনাথ মাকে কাশীতে 
পৌছাইয়া দিয়া, কয়েকদিন পরে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন । স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ প্রভভতি ঠাকুরের ত্যাগী পাধদগণ পুৰ 
হইতেই কাশীতে অবস্তান করিতেছিলেন। 

কাশীর ডাক্তার পরমভক্ত শ্রীনৃপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমার বহু 
স্বজন সহ কাশী-যাত্রার সমুদয় ব্যয় একাকী বহন করেন। নিত্য প্রাতঃ- 
কালে গঙ্গান্নান করিয়া! হাতে এক গোঙ্গা মিটি লইয়া তিনি মাকে প্রণাম 
করিতেন ও মা তাহাকে সকরুণ দৃষ্টিতে দেখিতেন। 

ইতঃপুর্বে ছুইবার কাশীতে গিয়া থাকিলেও শ্রীশ্রীমা তথায় দীঘকাল 
বাস করিতে পারেন নাই । এইবারে কিছু অধিকদিন বাসে সুযোগ 
পাইয়া তিনি কাশীখণ্ড শ্রবণ এবং বিশেৰ বিশেষ মন্দির ও স্থানসমূহ দর্শন 
করেন। ভারতবিখ্যাত গায়ক অঘোরনাথ চক্রবতা গঙ্গান্ান ও বিশ্বনাথ- 
অন্নপূর্ণ। দর্শনান্তে আসিয়া কয়েকদিন মাকে রামপ্রসাদী ও কাশীমাহাত্ম্য- 
সুচক গান শুনাইয়াছিলেন । 

একদিন শ্রীশ্রীমা বাবু শস্তুনাথের »* ঘোড়ার গাড়ীতে ছুর্গাবাড়ী যান। 
যাইবার সময় বিভুতিবাবৃকে বলিলেন ঃ তুমি বাড়ীতে থাক। ঠাকুর 
আমাকে বলতেন, “কত আর ঠাকুরদের সব প্রণাম করবে? একটা! 


১* নুপেনবাবুর পুত্র শ্ীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনিয়াছি, বাবু শল্তুনাণ 
তাহার পিতার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন; নিজে সুলতানপুরে থাকিয়া ওকালতি করিলে ও 
তাহার স্ত্রী /কাণীতে নারাঙ্গাবাদের বাড়ীতে থাকিয়।৷ পুজার্চনায় নিযুক্ত থাকিতেন। 
তিনি সম্তীক শ্রাশ্রীমাকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং নিজের গাড়ী মার ব্যবহারের জন্ 
দিয়াছিলেন। 


তীর্থ-দর্শন ২৩১ 
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কলসীর ভিতর সব ঠাকুরকে পুরে, সেই কলসীটাকে প্রণীম কাল্লেই 
সবাইকে প্রণাম করা হ'ল? ॥ 

শ্রীশ্রীমী কাশীতে ছুইজন সাধুকেও দর্শন করিয়াছিলেন । গঙ্গাতীরে 
নবাগত এক নানকপন্থী সাধুকে টাকা দিয়া প্রণাম কবিয়া মা তাহার পঞ্গ- 
ধলি গ্রহণ করেন ; এবং ঠাকুবের অন্যতম গুক তোতাপুরীর আখড়া-ভূক্ত 
নাগা-সন্যাসী চামেলিপুরীকে দেখিয়া আসিয়া তাহার জন্য ফলমিষ্টি ও 
কম্বল পাঠাইয়! দেন । 

একদিন শ্রাপ্তীমা উভয় আশ্রমের সাধুদেব খাওয়াইয়া প্রত্যেককে 
একখানি কবিষী কাপড় দিয়াছিলেন। সেবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া তিনি 
সেই কম্ম-প্রতিষ্টান ও উহার স্থাপয়িতার প্রশংসা করেন এবং স্বয়ং উহার 
আথ-ভাগুাবে দশটাঁকা জমা দেন। একদিন মাকে সাঁরনাথ দেখাইতে 
লইয়! যাওয়া হয়। স্বামা ত্রন্মীনন্দ ও অন্যান্থ ভক্তগণও সেইদিন সাবনাথ 
দেখিতে গিয়াছিলেন | ফিরিবার সময় ত্রলানন্দ-মহাবাজ নিজে যে গাডীতে 
গিয়ছিলেন সেই গাড়ীতে আগে মাকে পাঠাইয়া দিয়া পবে মা যে গাড়ীতে 
গিয়াছিলেন সেই গাড়ীতে নিজে বগুনা হন । াকয়দ্দ,ব যাইতে না যাইতে 
পেছনের গাড়ীৰ ঘোড়াটি হঠাৎ ক্ষেপিয়া পথভ্রষ্ট হয় ও গাডীখানি সবেগে 
শদুববতা ধ্বংসত্তুপেব গায়ে ধাক্কা খায়। আঘাত লাগিয়া মহারাজের 
কোমল শরীর স্থানে স্থানে ছড়িয়। রক্ত বাহিব হইয়াছিল ।১১ মা শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন, “এ বিপদ আমারই অদিষ্টে ছিল, রাখাল জোর ক'রে নিজের 
ঘাড়ে টেনে নিলে !? 

নুপেনবাবুব বন্দোবস্ত, বুন্দাবন হইতে আঁগত একটি দল শ্রীরামকৃষ্ণ 
অই্বৈভাশ্রমে তিনদিন বাসলীলা অভিনয় করে। অভিনয় দর্শনান্তে 
ত্রীপ্ীমা রাধাকুঞ্চ-বেশী বালকদ্ধরকে টাকা দিয়া প্রণাম কবেন ও 


১১ গাড়ীতে ব্রহ্দানন্দ-মহাবাজ ব্যতীত আবও দুইএক জন সাধু ছিলেন। আঘাত 
আসন্ন বুঝিষ! তিনি তাহাদিগকে 'মাথা বাচা বলিখাই, নিজেব মাথা ছুইদিকে ছুইভাতে 
চাপিয়া ধরিয়াছিলেন এবং আখাত লাগিবামাত্র ভাবের আবেগে গাহিয়াছিলেন £ সখের 
বাসন। কর আর কদিন । ছাড়ি অন্ত বোল, কালী কালী বল, মানব-জীবন দিন ॥ 


২৩২ প্ীীনারদা দেবী 


বলিয়াছিলেন, আসল নকল এক দেখলুম !, ম! টাকা দিয়! প্রণাম করাতে 
উপস্থিত সাধুভক্তগণও যথাশক্তি প্রণামী দিয়াছিলেন। 


অন্যান্য স্থানের মত কাশীতেও লোক গ্রীস্রীমার কাছে দীক্ষা প্রার্থা হইয়া 
আসিত, কিন্ত সেখানে তিনি মন্ত্রদান করিতেন না । শ্রীমতী চারুবাল। দেবী 
বলেন £ কাশীতে একদিন একটি বাঙ্গালী মেয়েকে সঙ্গে করিয়া একজন 
মাড়োয়ারী ভ্ীলোক আসিলেন। তিনি মাকে অনেক কথাই বলিলেন, 
কিন্তু মা তাহার ভাষা বুঝিতে পারিলেন না । তখন বাঙ্গালী মেয়েটি 
বলিলেন, “ওঁর পাঁচটি ছেলে, কিন্তু সংসারে মন বসে না। গোয়াল-ঘরে 
বসে গরুর সেবা আর ধ্যানপুজা করেন । ধ্যানের সময় 'সোইহং শব্দ 
শুনতে পান, কিন্তু শান্তি পান না। আপনার কাছে ত্বপ্পে কি পেয়েছেন, 
তাই দীক্ষা নিতে এসেচেন। মা শুনিয়া বলিলেন, “ওর কুলকুগুলিনী 
জেগেছে । এখন দীক্ষাটি হ'লেই হয়ে যাবে । কাশীতে তো আমি দীক্ষা! 
দিই না, এখানে শিব-গুরু ; জয়রামবাটী কি ক'লকাতা। গেলে হবে ।?১২ 


শ্রীপ্রীমা ২র। মাঘ কাশী হইতে রওনা হইয়া পরদিন কলিকাতা পৌছেন 
এবং তথায় একমাসের উপর থাকিয়া ১১ই ফাল্ভন দেশাভিমুখে যাত্রা 
করেন । মত্্য-লীলার অবশিষ্ট আট বংসরাধিক কাল তিনি কখন দেশে, 
কখন ব! কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে বাস করিয়াছেন | 


পতি এ পিল শপ পপশাীাশিপিশাপ  শীািতি  পীীাপিশিশিশি ০ শীট পপ পপি পাপ 


১২ শ্রীমতী অমিয়বাল! ঘোষ মুজঃফরপুর হইতে আসিয়াছেন। তিনি ভোরবাত্রে 
্বপ্র দেখিলেন, শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, বৌমা, তসরের কাপডটা পর, আমি তোমাকে মন্ত 
দেব।, ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তিনি উঠিয়। গিয়া পাশের ঘরে মাকে স্বপ্বৃস্থান্ত জানাইলে মা 
বলিলেন, “না বৌমা, তোমাকে আমি ক'লকাতায় কি জয়রামবাটীতে মন্ত্র দেব; কাশীতে 
মন্ত্র দিলে সচ্যোমুক্ত হয়ে যাবে । [বি] 


নু 


চতুবিংশ অধ্যায় 


পারিবারিক চিত £ চরিত্র-মাধুর্য 


সপ্তদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, গ্যামান্ুন্দবীৰ পবলোকগমনেব পব 
গ্রাঞশ্রীমাই সহোদবগণেব সংসাবে অভিভাবিক। হইষাছিলেন । বিধয়বিভাগ 
হইয] ভ্রাতৃগণ পবস্পব বিচ্ছিন্ন হইযা পডিলে তিনি জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমাবের 
সংসাবে বাস কবিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অপব ভ্রাতৃগণেব সঙ্গেও তাহাব 
সম্পক বিছুমাত্র শিথিল হইল ন1। তিনি কার্ধতঃ সকলেব হইযাই রহিলেন । 

প্রসন্ককুমীবেৰ নলিনী ও স্থশীলা (মাকু) নামে ছুই কন্তা জন্মিবাব পব 
অভধযেব বাধাবাণী নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করে । বাধারাণীব জন্মেব পব 
কালীকুমাবেব ভুদেব ও বাধাবমণ নামে ছুই পুত্র জাত হয। ইহাঁবা সকলে 
শশ্রীমাব স্রেহবত্ব লাভেব স্যোগ পাইযাছিল। প্রসন্নকুমাবেব কমলা 
নামে কন্যা এবং ববদাপ্রসাদেব খুর্দিবাম ও বিজযকৃষ্ণ নামে পুত্রদ্ধধ মাঝ 
আদবযন্তর লাভ কবিলেও তখন তাহাবা নিতান্ত শিশু । 

বাধাবাণীব বিবাছেব পুর্বে নলিনী ও মাকুব বিবাহ হয়। নানা কাবণে 
নলিনীব শ্বওবগৃহে বাস সম্ভবপর হয় নাই এবং তাহাব জননীব ব্বর্গগমনের 
পূর্ন পিতা দ্বিতীববাব বিবাহ কবায বিমাতাঁব গৃহে বাসও কষ্টকব হইযা 
পডে। অগতা। শ্রীশ্রীমা নলিনীকে নিজেব কাছেই স্থানদান কবেন। মাকুব 
অবস্থাও নলিনীর প্রা অনুবপ , তাহাকেও মা অধিকাংশ সময নিজেব 
কাছেই বাখিতেন | বাধাবাণীৰ বিবাহ হইলেও মাকে ছাঁড়িযা তাহাব স্ব শুব- 
গুহে গমন কদাচিৎ হঈত* এবং পববতীকালে তাহাব স্বামীও অধিকাংশ 
সময মাব কাছে থাকিতেন । বালক ভুদেব কখন কখন তাহাব পিসীমাতাব 
সঙ্গে থাকিত । সুতবাং মা যখন দেশ হইতে কলিকাতাদি স্থানে গমন 
করিতেন, তাহাকে এক বৃহৎ পৰিবাব সঙ্গে লইযা যাইতে হইত। 


শিপ সপ অপি শী 





পপি পাশা পপ পসপীপপাপীশ  শপষপ পি 


১জয়রামবাটী হইতে ১৩২২ সালের ১৩ই চৈত্র, ঘাবিন্দার শ্রীমতী নীবদবালা 
মজুমদাবকে প্রীশ্ীমা লিখিযাছেন, 'বাধু এখানে না থাকায় চিহিপত্রেব উত্তর দিবার সুবিধা 


২৩৪ শ্রীপ্রীসারদা দেবী 


ক্রমশঃ আত্মীয়স্বজন ও ভক্ত-সংখ্যার বৃদ্ধিতে প্রসন্নকুমারের ক্ষুদ্রগৃহে 
নাস শ্রীন্রীমার পক্ষে কষ্টকর হইয়। উঠিলে, স্বামী সারদানন্দ পুণ্যপুকুরের 
পশ্চিমতটবতাঁ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে নৃতন বাড়ী নির্মাণ 
করাইয়া দেন এবং শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অর্থ-সাহায্ পুণ্য- 
পুকুরটিও বনু টাকায় ক্রয় করিয়া উহার পক্ষোদ্ধারাদি সংস্কার করান । 
বাড়ীতে চাঁরিখানি ঘর নিমিত হয়। তন্মধ্যে পশ্চিমমুখী বাহিরের ঘরখানি 
৬জগদ্ধাত্রী-পুজার ও ভক্তদের বাসের জন্ট নিদিষ্ট থাকে এবং ভিতরের তিন- 
খানি ঘরের মধ্যে একখানি নলিনীর বাসের জন্য ও একখানি রহ্ধনাদি- 
কাধের জন্য নির্দিষ্ট হয়। এই নৃতন বাড়ীতে মা ১৩২৩ সালের প্রারস্তে 
প্রবেশ করিয়া প্রায় চারিবংসর বাস করিয়াছিলেন । গুহপ্রবেশ-কালে 
সারদানন্দ-মহারাজ ৬বুন্দাৰবনে ছিলেন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়া জয়রামবাঁটী যাইলে বাড়ীর দলিল মা-জগন্ধাত্রীর নামে বেজিদ্ছরি 
করা হয়। 

রি স সং 

রাধারাণীর যখন বিবাহ হয়, তখন সে বয়সে ও স্বভাবে নিতান্ত বালিকা ! 
আজীবন তাহার এই স্বভাবটি অব্যাহত ছিল বলিলে অতুযুক্তি হয় না। 
তাহার বালিকা-স্লভ চালচলন, ভবিষ্যতের চিন্তারাহিত্য এবং কথাবার্তায় 
ও আচরণে মনমুখের অভিন্নত্ব সকলকে মুগ্ধ করিত। এই বাধারণী, 
ভ্রাতগণের পরিবার ও অন্থান্ত সকলকে লইয়। গ্রীঞ্জীমার জীবনের যে ক্সেহ- 
মধুর, সহনশীলতাময় ও সহান্থভূতিপূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল, কতিপয় 
ঘটনায় তাহার একটি আ?শিক চিত্র অঙ্কন করিতে চে! করিব । 

ইন্দুমতী দেবী বলেন £ “রাধু প্রীশ্রীমাকে মাতৃ-সন্বোধন করিত এবং 


হইয়া উঠে না স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতে ১৩২৫ সালের ১৮ই বৈশাখে লেখা! 
আছে 2 চ9100001 08109 00] 1] 10901960 0৮ থা 11 0008 
6০002100660 75161) 11511008))000 17701007001) 01 02190] 006 আটা তু, 
1. [ নুও]ড 81901060180 0198506ত [ বাধু মার অস্থখের সময় কোয়ালপাড। 
হইতে কিছুদিন পুর্বে তাজপুরে গিয়াছিল। ] 


ড় 


পারিবারিক চিত্র ঃ চরিত্র-মাধুর্য ২৩৫ 


তাহাব গর্ভধাবিণীকে “নেড়ী-মা” বলিত। কখন কখন মা জিজ্ঞাসা 
কবিতেন, “রাধুঃ তুই পিঙ্গীব দ্ধ খেয়ে শিয়ালই রইলি? আমি যে তোকে 
এত ক'বে মানুষ কল্প,ম, আমাব ভাব কিছু নিলি নি মা? তোব মায়ের 
ভাবই সব নিলি মা? বাধু তাহানত চুপ কবিষা থাকিত এবং মাব উপৰ 
বাগ কবিয়। মাথায় কাপভ ঢাক দিয়া মুখ ফিবাইত | “আমি না হ'লে 
তোব চলবেক নাই, আমাকে দেখে মাথায় কাপড় দিচ্ছ +--বাঁলবা 
মা হাসিতেন। 

“আমাব জ্যেষ্ঠপুত খুদিবাম_-মা খখুদি” না বলিষা “ফুি” বলিতেন . 
কাবণ, তাহাব শ্বওবেব নামে নাম-_ ফল খাইতে ভালবাঁসিত। কলিকাত। 
হইতে মা তাহাব জন্য পাসেলি কব্যাও কখন কখন ফল পাঠাইতেন | 
খাঁওয়াব শেষে ছুধভাত মাখিঘা লইয। তাহাকে স্মবণ কবিতেন, এমন সময় 
খুদিও পিসীমা-'বলিয়া যাইয়া উপস্থিত হইত । মা বলিতেন, “এস বাবা, 
আমি তোমাকেই ডাকছিলুম ।? যদি কখন বলিতাম, আপনি ওকে ভাল- 
মন্দ এত কবে খাওয়াচ্চেন, ও কি বকাববই এমনি খেতে পাবে 2 
পাডার্গেয়ে ছেলে !? মা উত্তব দিতেন, "তাবা পুঝিস নি গো , যে খাষ 
[9নি, যোগায় তাকে চিন্তামণি |” 

“কলিকাতা যাওয়াব সময খুদি সঙ্গ নিল, কিছুতেই ছাডিবে না। মা 
তাহাকে ভূলাইবাব জন্য হাতে একটি সোনাব আংটি দ্রিলেন_এ আংটি 
শ্তু বায়েব পবিবাঁৰ মাকে দিযাছিলেন_- আব এক কুদে! মিছবি দিয়? 
বলিলেন, ঘখনই আমাব কথা মনে পড়বে, তখন এই মিছরি খাবে, তা 
হলেই আমাকে ভূলে যাবে !, 

“খুদিকে যখন কলিকাতায় লইয়! গেলাম, মা জিজ্ঞাসা কবিলেন, বাবা, 
তুমি কি মল লেবে? খুদি বলিল, “মমি দেতুবে [নেপুবে] মল লুব ॥” 
মা বলিলেন, বেশ তো। বাবা, গোপালেব পায়ে নৃপুব আছে, তোমাবও 
পায়ে নপুবে মল থাকবে ॥” মা গোলাপ-মাকে দ্যা মল গডাইয়া দিলেন । 

“একদিন খুদিকে মা জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কি দিয়ে ভাত খেলে বাব & 
খুদি বলিল, 'আমাব মা (ছুইহাত বাড়ায়? দেখাইয়া ) এত বড় একট 
মাগুর-মাছ কিনেচে ॥ “কত ঝড় বাবা ? “এত বড়।* তোমাকে দিয়েছিল ?” 


২৩৬ ভ্রীতীসারদা দেবী 


“একখানি মোটে দিয়েছিল পিসীমা, সবাইকে দিয়ে দিলে 1 মা হাঁসিয়। 
বলিলেন, 'ইন্দ্ু আস্থক, তাঁকে ঝ'লচি আমি ।” বিকালবেলা আমি যাইতেই 
মা বলিলেন, শুনেচিস? এত বড় মাগুর-মাছ কিনে রান্না কারেচিস ; 
ফু্দিকে মোটে একখান! দিয়েচিস,-আর দিস নি? আমি বলিলাম, “না, 
মাছ তে! নেওয়া হয় নি) মা হাসিয়া বলিলেন, “ওলো, আমার মেজ 
ভাই উমেশ অমনি »লত? ; সেকথাটি আজ ফুদি বলে! 

“ভক্তেরা মার পাঁদপন্ ফুল দিয়া পুজা করিতেছে দেখিয়া খুদি মার 
পায়ের উপর একট। হাত রাখিয়া, অন্য হাতে মুঠা মুঠা ফুল লইয়া তাহার 
পায়ে দিতে লাগিল । “বাবা, তোমরা যে আমার মুক্ত হ'য়ে এসেচ, 
তোমাদের ফুল দিতে হবে না”_এই বলিয়া মা তাহাকে নিজের কাছে 
নিলেন । 

“যখন বিজয় হইল, তখন আমার কঠিন অন্ুখ । মা দেশড়াব যথার্থ 
ঘোষ, চন্দ্রকোণার নলিন সরকার, বাঁকুড়ার বৈকুণ্ঠ_-তিনচারি জন ডাক্তার 
আনাইলেন। আমার অস্ুখে মা এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, 
তাহারও অস্থখ হইল। অন্ুুখ সারিয়া গেলে মা আমাকে বলিলেন, তোর 
যখন ছেলে হয়, তখন আমি বড় কষ্ট পাই_-তোর যত না কষ্ট হয়, আমার 
তার চেয়ে বেশী যাতনা হয়। তুই যদি ম'রে যাস, আমাকেই তো! দেখতে 
হবে! আমি তো ফেলতে পারব নি! আমি আশীবাদ করি, আর যেন ন। 
তোর ছেলে হয় ।? 

“বিজয় জন্মিয়া অবধি আমি অনেক কষ্ট পাই, তাই মা তাহার নাম 
রাখেন, “ছুঃখীরাম” । কলিকাতার যোগীন-মা ও গোলাপ-ম। বলিলেন, 
“আপনি যা নাম রাখবেন, তাই তো। হবে ? অমনিই তো। কত ছুঃখ পাচ্ছে । 
মা বলিলেন, “তবে ওর নাম বিজয়কৃষ্ণ থাক্‌ । ্‌ 

“একদিন মা আমাকে বলিলেন, গ্ভাখ$ তোরা ছেলেমান্ুব, সব বিষয়ে 
খুব সাবধান হ'য়ে কাজ করবি। আমার ঠাকুর হাত-পা-ওলা, যদি 
অসাবধান হ'স, তোদের অপরাধ হবে। 

“প্রথম প্রথম মা প্রত্যহ নিজে রানা করিতেন। আমি ও নলিনী তখন 
ছোট, বেশ রান্না করিতে পারিতাম না । মা বলিতেন, আমার কাছে আয়, 
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বান্না শিখ আমি কি তোঁদেব সংসাবে বাব মাঁস বানা কত্তে পারব ? 
পববস্তা কালে মা আমাকে বলিতেন, “তুই বেঁধে এ বাড়ী আগে দিষে যাবি | 
ড্রমুবেব ডালনা তুই বড় ভাল বাধিস।, মা ড্রমুবেব ডালনা, আমকল শাক, 
গিম শাক, এইসব খাইতে ভালবাসিতভেন । 

“একবাৰ বাগবাজাবে আমার খুব পেটেব অসুখ হইয়াছিল । ম! 
বলিলেন,-গ্ভাখ ১ তুই একটু ধ্যানজপ কব, তা হলে শবীবেব ব্যাধি যাবে 1” 

শ্রীমতী সুবাসিনী দেবী বলেন £ “মনসা-পুজা উপলক্ষ্যে বলবাম 
পাড়্খজ্যেব মা আমাদিগকে খাওয়াইযাছিলেন । বাঁত্রে কেহ বানা কবিতে 
চতিল না--রাধুনী নলিনী পর্ন্ত। আমাহদব নলিনী বলিল, “একটিন 
মুডি হলেই সকলেব হয়ে মাবে, একবেলা বানা নাই বা হাল? ৪ 
মমি ছৃইসেব চাউলেব ভাশ নসাইযা দিলাম, সকলে বেশ খাইল। 
পবদিন তবকাবী কুটিতে বধসিষা শ্রীশ্রামা বলিলেন, নিলিনী, বান্তে 
বাবণ ক'বেছিলি ; বৌ বাধলে-- একটিন মুভি বেঁচে গেল। তা না হালে, 
পাঁল মুড়ি ভেজে গেছে, আজ আবাব ম্ুগেন্দ্র বিশ্বাসের মাকে ডাকতে 
হ'ত | জ্যেষ্ঠ কি কনি্গ, যে বুনো সেই হাষ্ট । 

“একদিন বিকালে মাৰ ঘব ঝল ঝাডিয। পবিষ্ষাব কবা হইতেছিল। 
পুবাতন কাঁগজপাত্রেব সঙ্গে ৫০1৬০ টাঁকাব একতাডা নোট বাহিবে ফেলিযা 
দেওয়া হয়। আমি এ নোট পাইষাই আতশ্যা মাকে দেই | তাহাতে মা 
আমাকে দ্রাডি ধবিয়া চুমা খাউযা বলিলেন, “গৌবদাসী এইটি আমাব 
[শিষ্ঠা] কবে দিয়ে গিয়েছিল_-গৌব্দাসী সেঘানা আছে কি-না! আনি 
মন্ত্র দিতে চাই নি--ঘবে মগ্র দেখ নি-গৌবদাসী বলে, তা হোক মা, 
একটি তোমার বলতে থাক ।২ মাষেব পবিবাবকে কাকেও তো বিশ্বাস 
নাই--একদিন প্লান কন্ডে গিযেচি, ফিবে এসে দেখি, নলিনী বাকৃসেব চাবি 
খুলে দেখচে 1? 

“একবার মা ১০১৫ দিন কামাবপুকুধে ছিলেন । সেই সমযে আমি 

২ আত্মীয়দের মধ্যে সুবাসিনী দেবী, সুনালা, রাধারাধী ও তাহার স্বামী, ভূঁদে ও 
তাহার ত্ত্রী--এই ছয়জন শ্রীশ্রীমাব মন্ত্রশিত্ত | 
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একটি মেয়েকে দিয়া পদ্মফুল ও মিগি পাঠাইয়। দিয়াছিলাম । তাহাতে মা 
বলিয়াছিলেন, “এ সংসারে কেউ আমাকে তত্ব করে না, এই একটিই করে ।, 
সেইবারে কামারপুকুরে যাওয়ার সময় মা আমার কাছে ১৫ খানা গিনি 
রাখিয়া গিয়াছিলেন। 

“ম! যখন কলিকাতায়, একডিবা গুল তৈয়ার করিয়া স্বামীর হাতে 
পাঠাইয়া দেই। ফিরিয়া আসিয়া মা বলিয়াছিলেন, “তুমি যে গুল পাঠিয়ে- 
ছিলে, সবাই স্ুখ্যাত ক'চ্ছিল ৩ আমি তখন বলিলাম, “মা, তুমি তো! 
মন্ত্র দিয়েচ, সাধন-ভজন তো! কিছু জানি না--জাপে মন বসে না) মা 
বলিলেন, তুমি এই যে কাঁজ ক'চ্চ, এতেই সাধন-ভজন কবা হচ্চে; এর 
চেয়ে আব কি সাধন-ভজন ? ঠাকুবকে জানাও, আমার যেন ভক্তিলাভ 
হয়। 

“জগদ্ধাত্রী-পুজার আগেব দিন আমার ছোট মেয়ে বিমলার পা ফুলিয়া 
ব্যথা ও জ্বর হয়, সে অজ্ঞান হইয়া যাঁর । ছুপুববেলা ম। বৈকুণ্ঠ-মহারাজকে 
একবার দেখিতে বলিলেন । তিনি দেখিয়া! বলিলেন, “ধাত ( নাড়ী) নাই ; 
আপনি বল্লেন তাই একদাগ ওষুধ দিলুম-গড়িয়ে পড়ে গেল ৮ এই কথা 
শুনিয়া মা নৃতন বাড়ী,হইতে আসিলেন । আমি তাহাব পা জড়াইয়া ধবিয়া 
কাঁদিতে লাগিলাম ও পায়ের ধুলা লইয়। জল মিশাইয়া মেয়ের মুখে 
দিলাম । মা তাহাব সমস্ত গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং প্রতিমার 
সম্মুখে বাইয়া সাশ্রুনয়নে কহিলেন, 'কাল তোমার পুজো হবে মা, বড়-বৌ 
হাউ হাউ ক'রে কাদনে ?' রাত্রে মেয়ের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল” 

ইন্দুমতী দেখী বলেন £ “পাগলী [রাধুর মা] এক এক সময় মাকে 
বলিত, “তোমাৰ অনেক ভাজ আছে, তাদের ছেলে একটি লাওগে যাও । 
ভুমি কি আমার ছেলেকেই লিবে ঝ'লে জম্মেছিলে ? 

“মা পাগলীকে একখান! গরদের কাপড় দিরাছিলেন। রাধুর জন্য কথা 
কাটাকাটি হওয়ায় সে কাপড়খানা মার গায়ে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, এই 

ও শ্রাশ্রম। প্রত্যহ চারিবার দাতে গুল দিতেন। ন|রিকেল-পাতা ও দো্ত। 
পোড়াইয়৷ গুল তৈয়ার করা হইত । 
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লাও তোমার কাপড়ঃ তোমার ভাল ভাজদের দাওগে | মা বলিলেন, “তোৰ 
চেয়ে আমার কে ভাল ভাজ আছে? আমি কি তোর ভাতার যে আমার 
উপর এত উপদ্রব কণচ্চিস ? আমি যাকে মন চায় তাকেই দিয়ে দেব । 

“ম। আমাকে সোনার চুড়ি কবিয় দিয়াছিলেন । কলিকাভার বাড়ীর 
সদর দরজা দিয়া হন্হন্‌ কবিয়া পাগলী বাড়ীতে ঢুকিতেছে আর ছেল্রো 
বলিতেছে, পাগলী-মামী এসেচে বে, পাগলী-মামী এসেছে! মা পুজায় 
বসিয়াছিলেন, তাড়াতাভি উঠিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, ছুড়িগুলি হাত 
থেকে ঠাণ্ডা কর্‌। আমি বিকেলবেলা চুঁড়িগলি ডেকে হাতে চুড়ি 
দিয়ে দেব । 

“একবার পাগলী মাজটে গ্রামে বাপের বাড়ী যায়। তাহার বাবা 
তাহাব নিকট হইতে একশত টাকা ধার লষ্টয়া কতকগুলি রূপার গহন। 
বন্ধক দেয় । পাগলীর নিজের অলঙ্কাবপন্রও ঘথেষ্ট ছিল। সেগুলি একট! 
বাকুসে পুরিয়। সন্ধ্যাব সময় রওনা হইয়। ফুলুই গ্রামে আসে; ফুলুইয়ে 
ভান্ুপিসীর ভান্ুরপোবা তাহাকে যন করিয়। রাখে । তাহার্দিগকে যন্ত্র 
কবিতে দেখিয়া পাগলীর সন্দেহ হইল--এত যত্ব কেবল তাহার অলঙ্কার- 
গুলি খাগাইবাব জন্য ! তখনই “গুরে বাব! বে-_আমাকে মারলে রে? 
বলিয়া সে চীৎকার করিতে আরন্ত করিল । চীতকারে গ্রামের লোক একত্র 
হইয়া তাহাকে বাপের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল আর এখানে মার কাছেও 
সংবাদ পাঠাইল। তাহার বাবা অলঙ্কারগুলি আত্মলাৎ করিয়ী পরে 
অস্বীকার করিল । মা মহা ভাবিত হইয়া লোক পাঠাইয়া পাগলীর বাবাকে 
জয়রামবাটীতে আনাইলেন এবং অনুনয় করিয়া, এমন কি, পায়ে হাত 
দিয়া বলিলেন, 'আপনি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন ০ কিন্তু 
কিছুতেই কিছু হইল নী। মাঁ সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া কলিকাতায় চিঠি 
দিয়াছিলেন । চিঠি পাইয়৷ মাষ্টার-মহাশয় ও ললিত চাট্রজ্যে জয়রামবাটী 
আসিলেন। ললিতবাবু পুলিশের উপরওয়ালা একজনের চিঠি লইয়া আসিয়া- 
ছিলেন; তিনি পেন্ট,লুন পরিয়া, পালকিতে চাঁপিয়া ব্দনগঞ্জ থানায় উপস্থিত 
হইতেই তাহার চেহারা ও পোষাক দেখিয়া থানার দারোগা হইতে আর্ত 
করিয়া সকলেই ভয়ে অস্থির । মা মাষ্টার-মহাশয়কেও সঙ্গে পাঠাইয়া ছিলেন 


২৪০ শ্রীপ্রীনারদা দেবী 


এবং বিশেষ করিয়া বলিয়। দিয়াছিলেন, “ব্রাহ্মণের যেন হাতকড়ি না পড়ে 
পুলিশ যাইয়া একটু ধমকাইতেই অলঙ্কার আদায় হইয়া গেল এবং সেইদিন 
ব্রাহ্মণকে জয়রামবাটী লইয়া আসিয়। ধৃতরাষ্ট্র সাজাইয়! আনন্দ কর! হইল । 
পাছে ব্রাহ্মণেব বিশেষ কোন অপমান হয় এই চিন্তা সারাদিন করিতে 
করিতে মাঁব শরীর অন্ুস্থ হইল--তাহা'র বায়ু প্রবল হইয়া মাথা ঘুরিতে 
লাগিল এবং সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না” 

কমলা ঘোষ বলেন ঃ একদিন বড়-মামী ও পাগলী-মামীতে ঝগড়া 
হইতেছিল ; বড-মামা নৃতন বাড়ীতে শ্রীশ্রীমার কাছে আসিয়া বলিলেন, 
“দিদি, এর একটা! কিনাব। ক'রে দাও ।? এমন সময় ছুই মামীও (সখানে 
আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই পাগলী-মামী মাকে গালাগালি করিতে 
লাগিলেন। মা বলিলেন, গ্যাখ১ যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ ব্রহ্গা-বিষ্ণু- 
মহেশ্বব ঘবে বাঁধা । আমিও সরে পড়ব, তোদেবও ছুর্দশার শেষ 
থাকবে নি ।, 

কলিকাতাঁর বাড়ীতে চন্রমোহন দন্ত একদিন শুনিতে পান, পাগলী- 
মামী বিড়বিড করিয়া শ্রীশ্রীমাকে কটুকথা কহিতেছেন। মা তখন পুজা 
করিতেছিলেন ; পুজা শেষ হইলে পাগলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কত 
মুনিখাষি তপস্য। করেও আমাকে পার না, তোরা আমাকে পেয়ে হরালি ! 
৬কাশীতে একদিন সকালবেলা ম। বলিয়াছিলেন, কাল সারা রাত ছোট-বৌ 
আমাকে গাল দিয়েচে-ব'লেছে, ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুবঝি মরুক 7 ছোট- 
বৌ ক্তানে না যে আমি মৃত্যুঞ্জয় হ'য়েচি | [বি] 

পাগলী-মামী গালাগাল দিলেও শ্রীশ্রীমা তাহার কথায় সাধারণতঃ কান 
দিতেন না এবং তাহা সকল কথার জবাবও দিতেন না । কখন কখন 
রঙ্গরস করিয়া কিংবা ছড়া কাটিয়া তাহার কথার উত্তর দ্রিতেন। একদিন 
বলিয়াছিলেন, “একটা! প্যান্পেনে ঘ্যান্ঘেনে সিকৃনি-নেকো মেয়েঃ ভার 
জন্যে মাগী গরব কারে মরে! ছ্যাখ, দেখি নি, (প্রবোধবাবু প্রমুখ ভক্ত- 
দিগকে দেখাইয়া ) আমার কত শত নার ঠাদ ছেলে !*--না বিইয়ে 


পিট পট পপ পিপল পাপ াপপাসপান | পিসি শিপ | পলাশ পপি এক | পিপি পাস 


* জয়রামবাটতে শ্রীন্মশীলকুষার সরকার বাহিরের ঘর হইতে একদিন শুনিতে 
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ছেলের মা ৮ কখন কখন মিষ্টি-যুখে তাহাকে নানাকথা বলিয়াও বুঝা ইতেন। 
একদিন বলিয়াছিলেন, “তুই আমাকে সামান্ত মনে কবিসনি। আমি 
দেবাংশী, ঈশ্ববজানিত লোক । তৃষ যে আমাকে এত বাপান্ত, মা-অন্ত 
ক'বে গাল দিচ্চিস, আমি তেব অপবকাধ নিই না-ভাবি ছুটে1 শব্দ বই তো 
নয? আমি যদি অপবাধ নিই, তা হলে কি তোব বক্ষে আছে? ষে 
কদিন বেঁচে আছি, তোবই ভাল--তোব মেষে তোবই হবে। যে কদিন 
না মানুষ হয়, দমে কদিনই "্সামি। নতুবা, আমাব কি মায়া? এখুনি 
কেটে দিতে পাবি ।” [গ] 

একএক সময়ে শ্রীগ্রামাব সম্বন্ধে পাগশী-মামীৰ কথাবাত! ভক্তদের 
কাছে উপভোগ) হইত । মা ঠাকুবকে ফুল দিযা সাজাইতেছেন, আব 
পাগলী তাহা দেখিযা ঈষৎ হাসিষা স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিতেছেন, গ্ভাখ 
তোমাদের মাব কি কাণ্ড নিজে স্বামীকে নিজেই সাজাচ্চে ? 

সুববাল। অপ্রকুতিস্থ হইয1 গালাগাল দিলেও, তিশি যে শ্রীগ্রীমাব মহত 
ও দেবত্ব সম্বন্ধে একেবাবে অজ্ঞ ছিলেন, তাহ নহে । তিনি ইহাও বেশ 
বুঝিতেন ষে, মাৰ যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাহাব বাধু পাইবে , কেন না, 
মা তাহাব বাধুব মত আব কাহাকেও এত ভালবাসেন না। সেইজন্য মা 
টাকাপয়সা অন্যকে বিলাইয। দিতেছেন দেখিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। 
তাহাব নিজেব জন্য কিন্ত তিনি অর্থাদি কামন। কবিতেন না এবং মা তাহাকে 
টাকাপয়সা দিতে চাহিলেও লইতেন না। যখন মাব নৃঙন বাড়ী প্রস্তুত 
হইল, তিনি আনন্দিত হইযা বলিষাছিলেন, ঠাকুবঝি, তুমি চব্বিশ- 
প্রহব কবাও ।? 

সঃ সং সং সং 


বাধারাণীকে শ্রীপ্রীমা লালনপালন কবিযা মানৃষ কবিয়াছিলেন। 


পপ শশী পিপি 
শপ পপপিপপক্টিস্পিশ পাতিলে পপি পালাল টিন শশী শীট 


পাইলেন, শ্রীশ্রীম। তরকারী ঝুটিতে কুটিতে মেষেদেব কাহাকেও বলিতেছেন, “একজনেব 
ধর্দি পাঁচটি ছেলে থাকে, এক একটি হয় এক এক রকমের £ কেউ ভাল তো কেউ 
মাতাল, কেউ আরো! কত কি। আমার এত যে ছেলে সবই বাছা বাছা ছেলে, একটিও 
খারাপ নাই ! 

১৬ 


২৪২ শ্রীপ্রীসারদ দেবী 


সুতরাং তাহার উপর যে মাতজন-সুলভ বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিবেন, 
ইহ] স্বাভাবিক । মা যখন কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে প্রথম আসেন, 
তখন রাধু বড় হইয়াছে । তাহার সঙ্গে একই তক্তাপোষে শোয়া মার 
কষ্টকর হইতেছে মনে করিয়া শরৎ-মহারাজের আদেশে গণেন্দ্রনাথ একখানি 
ছোট খাট প্রস্তুত করাইয়া আনেন । উদ্দেশ্য,--মা খাটে শুইবেন এবং 
রাধু তক্তাপোষে শুইবে । ছুইখানি একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইলে মা যেন 
উপরোধে পড়িয়া সেই খাটে শয়ন করিলেন; কিন্তু কয়েকদিন শুইবাৰ 
পরেই গণেন্দ্রনাথকে কহিলেন, “বিড় অসুবিদে হচ্চে । বাঁধি কাছে না শুলে 
আমার ভাল ঘুম হয় না। আমি তো এ খাটে দিনকতক শুলুম ; এ খাট 
তোমাকে দিলুম, তুমি শোবে ॥ 

বাগবাজার-স্বীটের বাড়ীতে শ্রীপ্রীমা যখন ছিলেন তখন সিষ্টাব নিবেদিতা 
রাধুকে অনেকগুলি ফ্রক তৈয়ার করিয়া দেন। রাধু ব্যবহার করিলেও 
কতকগুলি ফ্রক একপ্রকার নৃতনই থাকিয়া যায়। মা সেইগুলি বাক্সে 
তুলিয়া রাখেন--রাধুব ছেলে হইলে পরিবে বলিয়া । এ ফ্রকগুলি মাকুর 
ছেলেকে দিবার জন্য গণেন্দ্রনাথ ও গোলাপ-মা অনেকবার বলিলেও মা 
তাহাদের কথায় কণ্ণপাতি করেন নাই । মা যখন যে কাজটি করিতেন, 
সম্পূর্ণ আন্তবিকতার সহিতই করিতেন 2 এই ঘটনায় ইহাও লক্ষা 
করিবার বিষয় । 

সন্ধ্যার পর শ্রীপ্রীমা বিছানায় পা মেলিয়া বসিয়া আছেন ; কাছে 
শুইয়া রাধু তাহার বেতে। পায়ে হাত বুলাইয়! দিতেছে, আর মা তাহাকে, 
স্থমধুব আবৃত্তি করিয়া শিখাইতেছেন,--ওরে রসনা রে, পুরা বাসনা বে, 
রাধাগোবিন্দ গোবিন্দ ঝলে নেরে । জয় রাধাগোবিন্দ, শ্যামস্ুন্দরঃ মদন- 
মোহন, বুন্দাবনচক্দ্র ॥ 

একবার জয়রামবাটীতে শ্রীগ্রীমার ভীষণ জর হয়। রাত্রিকালে জ্ববের 
ঘোরে অন্যান্থ কথার সঙ্গে মা বলিয়া উঠিলেন, যেন ঠাকুরকে বলিতেছেন, 
“যেতে দেবে না? কেন? রাধির জন্যে? আচ্ছা তাই । [আ] 

বাল্যকাল হইতেই রাধুর দেহ রুগ্ন ছিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার 
রোগ লাগিয়াই থাঁকিত। তাহার রোগ হইলে শ্রীশ্রীমা মহ! ভাবিত হইয়া 
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পড়িতেন এবং ডাক্তাবি ও কবিবাঁজী চিকিৎসা, দৈব ওঁষধ প্রয়োগ, ঠাকুব- 
দেবতাব কাছে মানত--এইভাবে একটাব পব একটা কবাইয়া বা কবিয়া 
যাইতেন। একবার চণ্ত নামাইয়া! বোগ ও তাহাব প্রতিকাব অবগত হইবার 
জন্য ইবকোণা গ্রামে বিভূতিবাবুকে পাঠাইয়াছিলেন। একদিন বলিলেন, 
'বাধুব অন্থুখেব জন্যে সব ঠাকুবকে বালুম, কিছু হ'ল” না। কত ডাক্তাব 
ক'ববেজ এমে গেল--তাদেবই সুবিদে হল? ॥ 

১৩২৫ সালে বাধু যখন অন্ত“সত্বা হইয়। অসুস্থ হয়, শ্রীপ্লীমা অতিমাত্রা 
ব্যস্ত হইয়া পড়েন ও তাহাকে লইয়া কলিকাতা হইতে কোর়ালপাড়া চলিয়। 
যান। সেইবাবে দীথকাল শধ্যাশায়িনী থাকিলে, মাব অশেষ যত্বে বাধু 
অবশেষে নিবাময় হইযা1 উঠিয়াছিল । স্বামী মহেশ্ববানন্দ বলেন, “প্রসব- 

[েব অনেকদিন পুব হইতেই বাধু ্নাঘবিক অবসদ বোগে শধ্যাশায়িনী 
হইয়া পড়ে । শবৎ-মহাবাজ বাধুব কোটী দেখিষ! বুঝিয়াছিলেন যে, তাহাব 
প্খপ্রসব হইবে না, অতস্রাপিচাৰ কবিতে হইবে । সেইজন্য তিনি ধাত্রীবিষ্াষ 
অভিজ্ঞ সবলাকে পাঠাইয়াছিলেন এবং আমাকেও যাইয়া থাকিতে বলিযা- 
ছিলেন। কিন্তু এপ অবস্থায়ও শুখপ্রসব হইতে দেখিয়া আশ্চর্ধান্বিত 
হইয্বাভ | দীঘকাল টিকিৎসা-শাস্্র পড়িয়া ও চিকিৎসা করিয়। আমাদের 
ঘ অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে একপ হওয়া অসম্ভব । ইহাকে মাব প্রভাব 
[ভিন্ন আব কি বলিব? বাধুব প্রপবেব জন্য ডাক্তাব আনাইবাব পুবে ইন্দ্ু- 
ভূষণ সেনগুপ্তকে মা বলিয়াছিলেন, কুকুব-শিঘাল যাবা বনে থাকে তাদের 

,কি আব প্রসব হয না? কে দেখে? ঠাকুবই দেখবেন । 
ূ বাধুব সঙ্গে দেনশ্বিন বাবহাবে একএক সমযে শ্রীশ্রীমাৰ অপুব বালিকা- 
[তি ফুটিষা উঠিত। এই বালিকা-মূতি তাহাব চবিত্রেব এক বিশিষ্ট 
অভিব্যক্তি । স্ুশীলাবালা দত্ত বলেন £ একদ্রিন রাধু মাব কাছে আনিয়া 
মালিশ কবিল ঘে, বব তাহাকে চড় মাবিয়াছে । মআ। উহার কাবণ জিজ্ঞাসা 
কবিলে বলিল, সে বকে গামছ ছু'ডিয় মারিয়াছিল। মা বলিলেন, 
“গরকট। গামছা ছুড়ে মাবলেই কি একটা! চড মাবতে পাবে & মা যেন 
মন্মথেব উপর রাগিয়! গেলেন। আমি বলিলাম, “তা বাঁধু যদি গামছ। 
ছুঁড়ে মেরে থাকে, তা হলে তো বর এরকম করতেই পাবে মা বলিলেন, 
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“তাই কি বৌমা? তোমাদের কি এরকম করে? ঠাকুরের সঙ্গে তো! 
আমার এরকম ব্যবহার কখন হয় নাই, এসব জানি না। (রাধুর প্রতি) 
এ শোন, তোরই তো! দোষ তা হ'লে। স্বামীকে এরকম কন্তে নাই 
এ যে বৌমা বলে! 

শ্রীশ্রীমার নৃতন বাড়ী রেজিদ্রি হইবে। ন্বামী সারদানন্দ উপস্থিত 
আছেন। কোতুলপুর হইতে মুসলমান সাব রেজিষ্টার আসিয়াছেন । 
তাহাকে মার ঘরের বারান্দায় বসানো হইল । মা কপাটের আড়ালে 
দাড়াইলেন । সাবরেজিষ্টীর প্রশ্ন করিলেন, আপনার নাম কি? মা 
আস্তে আস্তে বিভূতিবাবুকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “বিভূতি, আমার নাম কি ?' 
তিনি কহিলেন, “মা, আপনার নাম সারদামনি । তখন মাও বলিলেন, 
“সারদামণি? | 

কত সেবক কাছে থাকিলেও তাহাদিগকে না বলিয়। শ্রীশ্রীমা 
একটি ছোট ছেলেকে বলিতেছেন, “দে বাঁবা, চারটি ফুল তুলে, লক্ষ্মী 
ধন আমার 1, আর সে ছেলে বলিতেছে, “নাঃ, আমি পারব নি 
সে ছেলে কিছুতেই কথ! শুনিবে নী, আর মাও ছাড়িবেন না । শেষকাঁলে 
তাহাকে দিয়াই ফুল ছুলাইলেন ! কত সেবিকা কাছে থাকিলেও তাহ" 
দিগকে না বলিয়া ম। গ্রামের এক বৃদ্ধাকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, “দে 
মা, পায়ে একটু হাত বুলিয়ে, পাট? বড় কামড়াচ্চে । আর সেই কুটি 
উত্তর করিতেছে, “মামি পারব নি, বাছা । সমস্ত দিন গেল, আর এই 
রেতের বেলা পায়ে হাত বুলিয়ে দ1ও! আমি আর পারি নি। নর 
বলিলেন, “দে মা, একটু হাত বুলিয়ে, কি আর ক'রবি বাছা বল্‌!” সে 
করিবে না, মাও ছাড়িবেন না। শেষকাল তাহাকে দিয়াই হাত বুলাইয়া 
নিলেন ! [ত] 

জয়রামবাটীতে একদিন শ্রীশ্রীমা ঘরের দাওয়ায় জাচল পাতিয়া শুইয়া 
আছেন। জনৈক ভক্ত দেখিতে পাইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, এ ধুলা- 
মাটিতে শুধু কাপড়ের উপর শুয়েচেন যে? “বাবা, একদিন তে! মাটিতেই 
মিশতে হবে 1--এই বলিয়। মা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বপিলেন, যেন 
পাঁচ বছরের মেয়েটি ! [উ] 
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শ্রীশ্রীমা নিজেব দৃষ্টান্তে ও উপদেশে সর্বপ্রকাব সংশিক্ষা! দিয়া মানুষ 
কবলেও, রাধুব ক্ষুদ্র আঁধাবে অতট1 গ্রহণ কবিবার সামর্থ্য ছিল না। মার 
আদব ততকালে তাহাব ঢবিভ্রেব একগু'য়ে ও আবদেবে ভাবটিই 
বিশেষভাবে বধিত কবিযাছিল এবং ভাহাৰ গর্ভধারিণীব অস্তিক্ব-বিকৃতিও 
তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। অনেক সময়ে সে মাব উপব নিক্ষাবণ 
বদ্ধ হইয়। উঠিত এবং যথেচ্ছ গালি বর্ষণ কবিয়া উপস্থিত ভক্তগণেব প্রাণে 
ব্যথা দিত। মাঁৰ তিবোভাবেব অনতিকাল পুবে তাহাব এইরূপ স্বভাবের 
বাড়াবাড়ি হইযাছিল। একবাব মা বিঞ্ুপব হইতে গরুর গাভীতে 
আসিতেছেন, কোতুলপুবেব কাছে আসিয়। বাধু তাহাকে পা দিয়া ঠেলিয়া 
বলিতে লাগিল, “তুই সব্‌, তুই সর, তই গাড়ী থেকে নেমে যা মা 
গণ্ডীব পেছন দিকে সবিযা আসিতে আমিতে বলিলেন, আমি যদি যাব, 
তবে তোকে নিবে তপস্যা কাববে কে ৮ [বি] স্বামী মহেশ্ববানন্দেব 
সাক্ষাতে বাধু মাকে লক্ষ্য কবিয়! লাথি মাবিয়াছে ; সেই লাথি তাহাব 
গায়ে লাগিতেই, কিল্ি কি, কলি কি, রাধু ? বলিয়া মা নিজের পায়েব 
খল। রাধুব মাথায় দ্রিলেন। 

বাধুব ন্যায় বাধুব স্বামী মন্মথকে লইয়াও শ্রীশ্রীমাকে সময়ে সময়ে 
বিব্রত হইতে হইত । বড় ঘবেব ছেলে, বিলাসী ও শিক্ষার দোষে 
স্বেচ্গাচাবী যুবক তখন শ্বশুবগৃহে আসিয়াও স্বভাব নিয়ন্ত্রিত করিয়! 
চলিতে জানিতেন না। রাধুব অস্ুখেব সময় তিনি মাঝে মাঝে কোয়াল- 
পাঁড়ীয় আসিয়া তথাকাব মঠে অবস্থান কবিলেও মঠেব নিয়মকানুন মানিয়া 
চলিতে চাহিতেন না। একদিন সন্ধ্যারতিব সময় আড্ডা ও বৈঠকী গানে 
তাহাকে মন্ত দেখিয়া মঠাধ্যক্ষ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাষ প্রমুখ ভক্তগণের 
সাক্ষাতে, মুছু তিরস্কাব কাঁঝলে তিনি ক্রোধভবে তৎক্ষণাৎ গোযানের ব্যবস্থা 
কবিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া যান। সেইকথা জানিতে পারিয়া মা তাড়াতাড়ি 
লোক পাঠাইয়। তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন। 

সং সু সঃ সং 

শ্রীপ্রীমা রাধুকে লইয়া কোয়ালপাড়ায় যখন ব্যস্তভাবে দিন কাটা ইতে- 

ছিলেন, সেই সময় জয়রামবাটীতে যাইয়া মাকুর তিন বছরের ছেলে ন্যাড়া 
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ডিপ্থিরিয়া-রোগে মারা যায়। এই দৈব-প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশুটিকে মা 
লালনপালন করিয়াছিলেন এবং তাহার শোকে এতই বিচলিত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন যে, মৃত্যুর আটদশ দিন পরেও ন্যাড়ার কথা বলিতে বলিতে 
তাহার চক্ষে অশ্রু ঝরিতে দেখা গিয়াছে । তাহাকে এইরূপ শোক করিতে 
দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছিল, “সংসারী লোকের ছেলেমেয়ের মরণে কতটা? 
কষ্ট হয়, তা বোধ হয় এবার আপনিও বুঝতে পারলেন? মা বলিলেন, 
“তা কি আর বলতে ? যে কষ্ট হচ্চে মাকুর ছেলেকে পালন ক'রে, তা 
ভুলতে পাচ্চি নি !” [উ] ন্যাড়ার মৃত্যুর ছইতিন দিন পরে মা বলিয়াছিলেন 
হ্যাড়া আমাকে যাবার সময় পেন্নাম করে যায় নি। ছুফুরবেলা আমি 
খেয়ে শুয়েচি, পালকি এসে পৌছেছে ; নলিনী চীৎকার ক'রে ঝলচে মাকি, 
এখনে দাড়িয়ে রয়েচিস ? শীত্তি চলে আয়।” মাকু অমনি ম্যাড়াকে নিষে 
চলে গেল- মাঁকু আমাকে পেন্নাম না করিয়েই নিয়ে চগলে গেল !* ন্যাড়া 
যে আমাকে সীতা ঝলেছিল ! নাড়া যে আমাকে সীতা বলেচে ! আমাল 
দাত পড়ে গেছে, পায়খানার মিডিতে বসে পা ছুলিয়ে ছুলিয়ে ব'লচে 
নিজের দাত দেখিয়ে, থিসীমা, আমার দাত ছুটি লাও ! [বি] 

জয়রামবাটী হইতে শ্রীপ্রীমা কলিকাতায় আমিবেন। সমস্ত জিনিবপত্ত 
গাড়ীতে তোল! হইয়াছে, কেবল “ঠাকুরের বাঁকৃস' তুলিতে বাকী আছে। 
বিভূতিবাবু বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখেন, ন্যাড়। মার ঘরের বারান্দায় ঠাকুরের 
বাকৃসের উপর বসিয়া আছে ও মা হাততালি দিতেছেন ! দেখিবামাঞ্ 
তাহার মনে হইল, বাকৃসের ভিতরে যিনি বাহিরে তিনি--এইরূপ 
দেখিয়াই যেন মা! হাততালি দিতেছেন। 

কোয়ালপাড়ায় বনের মত স্থানে জন্মিয়াছিল বলিয়া শ্রীঞ্ামা রাধুখ 
ছেলের নাম রাঁখিয়াছিলেন বন্ধু বা বনবিহারী ।৬ প্রত্যহ সকালে মা এই 


এ পপ শিশির 





শ্রশ্রীঘা খন দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসেন রামলাল-দাদা সঙ্গে ছিলেন। 
রাখাল-ছেলেরা টিল ছু ডিস্বেছিল, রামল/ল-দাদার কপালে লাগে। হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী 
হইতে নাখিয়! মাকে প্রণাম করিয়। যেমন তিনি টিলের কথা বলিলেন, ম1 বলিয়া উঠিলেপ, 
“রামলাল, গাড়ীতে উঠবার সময় তুমি তো! আমাকে প্রণাম কর নি! [বি] 

৬ ১৩২৬ সালের ২৪শে বৈশাখ বন্ধুর জন্ম হর। [দি] 


পারিবারিক চিত্র ঃ চরিত্র-মাধুর্য ২৪৭ 


গান গাহিয়। বন্ুব ঘুম ভাঙ্গাইতেন,--উঠ লালজি, ভোবৰ ভাঁয় স্থুব-নব- 
মুনি-হিতকাবী। স্নান কবে দান দেহি গো-গজ-কনক-সুপাবি 0৮ ম| 
বলিতেন, “কীশল্য। বামচন্থকে এমনিভাবে গান গেয়ে উঠতেন ॥, 
স্‌ পু নি 

ভ্রাতুদ্পুত্র ভুদেবেব বিবাহে শ্শ্রীমাকে অত্যন্ত খাটিতে হইয়াছিল । 
সহোদবগণের সংসাবেব যে-কোন ব্যাপাবেই তাহাকে এইবপ পবিশ্রম 
কবিতে হইত । বিবাহেব ছুইর্দিন পবে মা নিজেব পায়ের ফুলা দেখাউয। 
বলিয়াছিলেন, 'গিবিশবাবু সত্যিই বলেচেন,-এবা সব [মাব ভাইযেবা ] 
মাথা কেটে তপস্ত। ক'বেচে 1” [বি] 

ভূর্দেবেব যখন বিবাহ হয়, তখন তাহাব বয়স ত্রয়োদশ বসব মাত্র 
এবং তাহাৰ স্ত্রী নিতান্ত বালিকা । বিবাহেব দিন কয়েক পবে শাশুড়ী 
নূতন বৌকে শাসন করিতেছেন দেখিয়া এশ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিয়া- 
ছিলেন, “ও মেজ-বৌ, চুপ -_চুপ করু। এলো! কি অমনি এসেচে ? এলোবৰ 
বিয়েতে কত বাছ্ি বেজেচে ! কত বাছ্ি বেজেচে, কত বাক্তনা বেজেচে ! 
( গন্তীবভাবে ) তুই বকচিস কেন? কত সাধেব বউ!” 

এই বঙ্গবসপ্রিবতা শ্রীশ্রীমাব চবিত্রেব আব একটি বিকুশষন্ধ। পাত্র- 
ভেদে অনেক সময় ইহাব মধ্য দিয়াই তিনি শিক্ষাদান কবধিতেন এবং 
বঙ্গবস কবিবাব সময় কখন কখন তাহাব মুখ হইতে ম্বতঃস্ফুত ছন্দে বাক্য 
নির্গত হইত। এখানে আবও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। 

অক্ষয়কুমাব সেন বলিয়াছেন £ আমি একদিন মাব কাছে গিয়ে বল্ল,ম, 
“মা!? মা বলেন, ভিযা বাবা” তখন বলু,ম, সা, আমি বল্প,ম,-মা, 
আব তুমি বল্লে,-হ্ঠা; আব কিসেব ভযষ? মা বল্লেন, নী বাবা, অমন 
কথা বোলো না । যাব আছে ভয, তাবই হয জয়।” [নত] 

জয়বাঁমবাটীতে মাব জব হইযাছে। একটা বাটিতে প্রা একসেব 
পরিমাণ ছুধ-সাগু তাহাকে খাইদৃত দেওয়া হইযাঁভে | মা খানিকটা মাত্র 
খাইয়া বাটি হাতে কবিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, কিগো, আজ যে 


শপ 


*. রোহিণীবালা ঘোষ ঘটনাব সমথে উপস্থিত ছিলেন। 


২৪৮ উ্ীীসারদা দেবী 


প্রসাদে ভক্তি নাই? ভক্তের! শুনিতে পাইয়। তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর 
যাইয়। সেই প্রসাদ ভাগ করিয়া খাইলেন। [উ] 

প্রস্-মামার ঘরের ভিতর মা পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় 
প্রকাশ-মহারাজ গুটিকতক পদ্মফুল হাতে লইয়া প্রণাম করিতে ভিতরে 
ঢুকিলেন। তাহাব নিকট হইতে একটি ফুল চাহিয়া লইয়া! প্রবোধবাবু 
পেছনে পেছনে ঢুকিলেন। প্রকাশ-মহারাজ মার পার্দপন্মে কুল দিয় 
প্রার্থনা কবিলেন, “মা, আমাকে আর ঘুরোৌবেন না ঠ মা হাসিমুখে উত্তব 
দিলেন, “আমাকে ছেড়ে এতদিন ঘুবতে পাল্পে, আমি একটু ঘুবব নি? 

কলিকাতা হইতে মা জয়রামবাঁটী যাঁইবেন, কিন্তু একের পর অন্যের 
অস্থখের জন্য কেবলই বাধা পড়িতেছে । মা ঠাকুরকে বলিতেছেন, জয়রাম- 
বটী চল। জয়রামবাটীর বড় পুকুবের জল আর তুলসী কি মনে লাগে না 
তোমার ? [ই]” 

শেষোক্ত ঘটনায় শ্রীশ্রীমার আচরণ দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন ঠাকুরকে 
প্রত্যক্ষ দেখির়। কথা কহিতেছেন । বাস্তবিক, ঠাকুবকে তিনি আমাদের 
মত ছবিমাত্র দর্শন কবিতেন ন1; সাক্ষাৎ ঠাকুরের সঙ্গেই তাহার মিলন ও 
কথাবাতা হইত । কলিকাতায় নিজবাটীতে যখন মা প্রথম শুভাগমন 
করেন, সেই সময়ে ঠাকুর-ঘরের পাশের ঘর তাহাব শয়নের জন্য নিদিষ্ট 
হয়। মা তাহ! দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ঠাকুবকে ছেড়ে কি আমি থাকতে 
পারি? আমাকে ঠাকুব-ঘরেই দাও । [আ] 


আপাশ্ীপীশািপাটিপ্পাশীশ পিতা শা শিশাপিপিসপিপপণ ৮ পাশপাশি শিপ স্পিসীসপীট। 


৮ জররামবাটীতে ফুল অনেক সময়েই বড একটা পাওয়া যাইত না বলিয়া শ্রীপ্রুম। 
শুধু তুলসীপাতা! ও জল দিয় ঠাকুর-পৃজা করিতেন ৷ তায় অবস্থান-কালে মার পুজাব 
ফুল সংগ্রহ কৰিখার জন্ত শরৎ্-মহারাজ গণেন্দ্নাথকে সঙ্গে লইযা কোন দিন শিহডে, 
কোন দিন বা আমোদ্রর-তীবে যাইতেন। গণেন্দ্রনাণ শিহডে কাঞ্চন-গাছে এবং 
আমোদর-তীরে গুলঞ্-গাছে চড়িয়া ফুল পাডিতেন এবং শরৎ-মহ1রাজ নীচে থাকিষ। 
সেই ফুল কুড়াইতেন। বেধ্ুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে মার পুজার ফুল যোগাড় করিবার 
জন্ঠ স্বামী ত্রিগুণাতীত রাত্রি চারিটাপ্প উঠিয়। শিউলি-তলায় চাদর বিছাইয়। রাখিতেন । 

শ্রীঠমার মধ্যমন্রাতা কালীকুমার যে জায়গায় বাড়ী নির্মাণ করেন পুর্বে তথায় অনেক 
ফুলের গাছ ছিল; মা প্রত্যেক দিন নিজহাতে ফুল তুলিয়া ঠাকুর-পুঁজা করিতেন । [ই) 





পারিবারিক চিত্র ঃ চরিত্র-মাধুর্য ২৪৯ 


স্বামী মহাদেবানন্দ মোটা ছুইগাছি গড়ে মাল। গাঁখিয়া কোয়ালপাড। 
হইতে স্বামী বিচ্যানন্দের হাতে পাঠাইয়াছেন। পুজার সনঘ মা সেই মাল! 
ঠাকুরকে পবাইলেন এবং পুজা শেষ হইলে খিদ্ভানন্দজীকে কহিলেন, 
মতিকে বোলো; এত ভারী মালা যেন না দেয়--ঠাকুবকে ভাবী লাগবে ।, 

নিবেদিত অন্নাদি ঠাকুব গ্রহণ করেন কি-না তাহাও এএ্রীম। প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাইতেন। থে নৈবেছ্য গাকুব গ্রহণ করিলেন ন। দেখিতেন, তিনি 
নিজে তাহা কদাচ গ্রহণ করিতেন না। কতবার সেই অগৃহীত ভোজ্য 
প্রীন্গ। কবিয়। তাহাতে কেশ, মুত কীট ইত্যাদি আবিফত হউবাছে 5 কিংলা 
উচ্ভাব অগ্রভাগ অপবে গ্রঠণ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । ১৩১৮ সালে 
জয়ধামবাটী যাইয়া ডাক্তার লালবিহাবী সেনেব পেটে অন্থখ হয়। সা 
তাহাকে খিচুডি দিতে আমিলে তিনি খাইতে আপন্তি কবেন। তাহাতে 
মা বলিয়াছিলেন, “একটু খাও স্বয়ং ঠাকুব খেয়েচেন |? ডাক্তার জিজ্ঞাস! 
কবিলেন, 'াকুধকে কি দেখতে পাওয়া যায়? মা বলিলেন, হ্যা । 
আজকাল মাঝে মাঝে এসে খিচুড়ি আব ছানা খেতে চান স্বামী অসিতা- 
নন্দ একদিন জগদন্বা-আশ্রমে মাকে বলেনঃ'মা, ঠাকুরকে তো ভোগ নিবেদন 
কবি কিন্তু তিনি খান কি-না, কিছুই বুঝতে পাবি না।” মা উত্তর দেন, 
"খান বই কি, বাবা; প্রাণের ভিতর থেকে নিবেদন ক'লে নিশ্চয়ই খান । 
আমি যখন গোপালকে খেতে দিয়ে আদব ক'রে ডাকি, তখনই দেখি, 
গোপাল নুপুর-পায়ে ঝুন্ঝুন কবে এসে হাজির হয় আব আঁব্াব ক'বে খায় !, 

হ্ীশ্ামা বলিতেন, দেবতার চক্ষু হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া নিবেদিত 
ভোজ্যবস্ত ঢুষিয়া দেখে বা উহার স্ুগ্মাংশ গ্রহণ কবে ; তাহাব অমৃতস্পর্শে 
উহ! আবার পরিপূর্ণ হয় বলিয়া কমে না। কদাচিৎ সবল বিশ্বাস ও ভক্তির 
এঁকান্তিকতায় ঠাকুব থে স্থুলভঁবেও নিবেদিত অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন 
তাহার নিদর্শনস্বরূপ মার শ্রীমুখ-কথিত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ 
করিতেছি । শ্রীমতী ন্েহলতা। সেনকে তিনি বলিয়াছিলেন £ এক ব্রাহ্মণ 
বাড়ী হইতে যাওয়ার সময় নিজের পাগলাটে ছোট ছেলেকে বলিলেন, তুই 
আজ ঠাকুরের পুজো করিস, ভোগ দিস--কেমন, পারবি তে ৮ ছেলে 
বলিল, “হ্যা, খুব পারব ৮ পুজা শেষ হইলে তাহার মা থালায় ভোগ 


২৫০ শ্রীপ্রীসারদা দেবী 


বাড়িয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া দিয়! চলিয়া গেলেন । ছেলেটি দরজা বন্ধ 
করিয়া জোড়হাতে ঠাকুবকে খাইতে বলিল । অনেকক্ষণ ধরিয়া! খোও ঠাকুর, 
খ1ও ঠাকুর” বলা সান্বে গোপাল-ঠাকুর কিছুতেই খান না দেখিয়া তাহাব 
বাগ হইল ও লাঠি হাতে করিয়। বসিয়া বলিল, 'ঠাকুব, খাবে তো খাপ্ত 
তা না হ'লে এই লাঠি দিয়ে তোমাব মাথ। ভেঙ্গে দেখ ! তখন ঠাকুব একটি 
ছোট ছেলেব বেশ ধরিয়া মৃতি হইতে বাহির হইলেন ও আসনে বসিয়া 
খাইতে লাগিলেন ! সমস্ত ভোগ নিঃশেষে ভোজন করিয়া ঠাকুর কহিলেন, 
আসামি যে খেয়েচি, কাকেও বলিস নি; বলে ভাল হবে না। এই কথ! 
কহিয়াঈ তিনি মৃতিব মধ্যে শিলাইয়া গেলেন। দরজা খুলিতেই মা 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে, ঠাকুরকে খাইয়েচিস ?' ছেলে উত্তব করিল, “ভু 
এবার আমাকে খেতে দাও ।" ব্রাহ্মনী দেখিেন, থালায় কিছুই অবশিষ্ট 
নাই। পাগল ছেলে ঠাকুর-ঘরে বসিয়াই ঠাকুরের ভোগ খাইয়াছে মনে 
করিয়া! তিনি ভয় পাইলেন, এবং খানিক পবে ব্রাহ্মণ বাড়ী আসতেই 
সকল কথা বলিয়া দিলেন । ব্রাহ্মণ ছেলেকে জিজ্ঞাসা কধিলেন, “তু 
ঠাকুবকে ভোগ দিয়েচিস_ঠাকুবকে খাইয়েচিস ? ছেলে বলিল, হি-,থুব 
ভাল ক'রে খাইয়েচি | পুনরায় ধমক দিয়া ব্রান্গণ বহিলেন, 'ঠাকুবকে 
খাইয়েচিস, না নিজে খেয়েচিস % ছেলে তখন নিরুপায় হইয়া বলিল, 'না 
বাবা, আমি খাই নি-ঠাকুর নিজে খেয়েচেন, কাকেও ঝলতে মানা 
ক'রেচেন-মুত্তি থেকে বার হয়ে খেয়ে আবার মৃতিতে ঢুকে গেছেন 
এই কথা কহিবামাত্র রক্ত বমন করিয়। ছেলেটি মারা গেল। ত্রান্মাণ 
ঠাকুরের কাছে পড়িয়া, "আমার একমাত্র ছেলেটিকে নিলে ঠাকুব | বলিয়া 
অনেক কান্নাকাটি কবিলেন, কিন্ত কোনই ফল হইল নী। ভগবান যখন 
আসেন তখন শিশু আর গরীবের ভিতর দিয়াই আসেন । 
স্ৃ পু নি সং 

শ্ীপ্রীমা জয়রামবাটা হইতে কলিকাতা যাত্রী করিতেছেন 2 তাহার খুডী 
বলিলেন, "সারদা, আবার এসো 1 মা বলিলেন, আসব বই কি”, এবং ঘরের 
মেজেয় হাত দিয়া বারবার স্পর্শ করিয়া ও সেই হাত বারবার মাথায় 
ঠেকাইয়া বলিতে লাগিলেন, জননী জন্মভূমিস্চ স্বর্গা্দপি গরীয়সী ।” [বি] 


পারিবারিক চিত্রে ঃ চরিত্র-মাধুর্য ২৫১ 


শ্রীশ্রীমার খুড়তুতে। ভাই সৃধনারায়ণ কলিকাতা হইতে তাহার সঙ্গে 
দেশে যাইতেছিলেন। বিষুপুরে পৌছিয়া দেখ। গেল, সূর্যনারাঁয়ণ কোন জিনিষ 
ভুলক্রমে কলিকাতায় ফেলিয়া গিয়াছেন । তখনই সেই জিনিৰটি পরবতী 

গাড়ীতে পাগাইয়া দিতে টেলিগ্রাম করা হইল; এবং মা তাহাকে বিফুপুরে 

একাকী রাখিয়া যাইতে অসম্মত হইয়াবলিলেন, 'সুধ্যুকি আমার পর [ম। 

স্বামী তন্ময়ানন্দ একবার জঝরামবাটীতে বাইয়া দেখেন, শ্রীপ্রীমা 
চিন্তাম্বত হইয়া বসিয়া আছেন । প্রণাম করিতেই বলিলেন, 'কামারপুকুবে 
রামলালের অন্থখ ঃ রামময়াকে দেখতে বিনাদির সে এখনো (ফিরে আনে 
নি-কি জানি অন্থখ বেশী হ'ল” কি-না! 

গয়লী-বৌ শ্রীমতী আহ্কাদিনী ঘোষ শ্রীপ্রীমাকে ঠাকুর-ঝি” বলিতেন । 
তিনি কখন কখন মার হাত-পা টিপিয় বা চুল জাচড়াইয়া দিতেন । ম। 
খুনী হইয়া বলিতেন, 'কুস্থমের মত আমার মাথাটি অ[চড়ে দিলে বৌ ! 
কুন্থমের হাত এমনি ঠাণ্ডা ছিল ।” গল্পন্ভলে তাহাকে বলিয়াছিলেন, যিখন 
ক'লকাতাব থাকি, যোগেন, গোলাপ, শরৎ-এদের কাছে বারো বছরের 
বহুডীর মত ভয়ে ভয়ে থাকি ।, 

আশ্রামা গ্রামবাসীদের সকলেরই ঘরের সংবাদ রাখিতেন এবং অসময়ে 
যথাশক্তি সাহায্য করিতেন । তাহার জানিত, মার কাছে আসিয়া জানাইতে 
পারিলেই তাহারা শোকে সান্তনা পাইবে এবং রোগে তাহাদের ওষধপথ্যেব 
ও একটা ব্যবস্থা হইবে । তাহারা একাধিকবার দেখিয়াছিল যে, তিনি 
গ্রামে থাকিতে অন্যত্র ছুভিক্ষ হইলেও তথায় অন্নাভাব হয় না; তাহার 
উপস্থিতিতে অনাবৃষ্টি দূরীভূত হইযা যায়। একবৎসর বাকুড়ার ছুভিক্ষ- 
জনিত রিলিফ-কাঁধ হইতে আসিয়া স্বামী বরদানন্দ লোকদের অশেষ-প্রকাব 
ছুর্গতির বর্ণনা করিতে থাকিলে, মা চারিদিকে হাত ঘুবাইয়া দেখাইয়া 
বশিযাছিলেন, গ্ভাখ বাবা, মা-সিংহবাহিনীর কৃপায় এইটুকুর মধ [জয়রাম- 
বাঁটাতে] ওসব কিছু নাই । বাঁকুড়াবাসীর চারপো। [পাপ] হ'য়েচে ॥ ভাগ্য 
বান তার1 বে, ঠাকুর তাদের শীঘ্রি ক্ষয় করিয়ে দিচ্চেন 1 বরদানন্দওন 
কহিলেন, “মা, আপনি, আছেন বলেই এখানে কিছু নাই; সিংহবাহিনী তে! 
বুঝি না! মা একথার কোন উত্তর দিলেন না। 


২৫২ উঞ্ীীনারদা দেবী 


প্রীশীমার প্রভাব নিত্য দর্শন করিয়াও গ্রামবাসীরা তাহাকে কিছুতেই 
যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, তিনি চিরকাল তাহাদের মাসী, পিসী, দিদি 
ইঈত্বাদিই থাকিয়া গিয়াছেন।» একদিন গ্রামের কোন লোক তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করে, তোমাকে দেখতে কত লোক কত দূরদেশ থেকে আসচে ; 
আমরা তোমাকে কিছুই বুঝতে পাচ্চি না কেন % মা বলিলেন, তা নাই 
বা বুঝলে , তোমরা আমার সখা, তোমরা আমার সখী 1 [নু] প্রবীণ- 
বয়স্ক চৌকিদার অ্থিকাঁচরণ বাগদি একদা মাকে বলিয়াছিল, “লোকে 
তোম|কে দেবী, ভগবতী, কত কি বলে; আমি তো কিছু বুঝতে পারি না !ঃ 
ম! উত্তর দেন, তোমার বুঝে দরকার নাই; তুমি আমার অশ্বিকে-দাদা, 
আমি তোমার সারদা-বোন | [সা] ৬বিজয়া দশমীর দিন দেখা যাইত, 
সন্ধা হইতে শয়নের পুব পর্যন্ত গ্রামের আবালবুদ্ধবনিত1 দলে দলে আসিয়! 
তাহাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে ; আর তিনি সকলের প্রণাম গ্রহণ করিয়া 


পপি শশী শী - পাশা শাাপীশীপট পরাশক্তি পাশ শিপস্পশীপী 


» স্বরূপ-গোপনের সহজ প্রবুত্তিই যে শ্রীশ্রীমাকে তৎকালে পবিজন ও প্রতিবেশিগণের 
নিকট অধিকতর দুজ্জেপ করিয়াছিল নিম্োক্ত ঘটন।-ছুইটিতে তাহার সমর্থন পাওয়া যাইবে । 
১। একবৎসর জগদ্বাত্রীপুজার দিন শ্রীমার ভ্রাতা বরদাপ্রলাদ যখন অন্ধ পরিবেষণ 
করিতেছিলেন সেই সমঘ আশুতোষ মিত্র তাহার কপালে হোমের ফোটা দেন। আহারের 
পব গ্রামের মুখ্য ষোগেন্দ্র বিশ্বাসকে একজন কেমন খাওয়া হইল জিজ্ঞাসা করায় [নি 
উত্তর দিলেন, ণউইলসনের হোটেলে খাওয়া হ'ল! আর কি জাতফাত রইল?” ইহা 
লইয়া আন্দোলনের স্ষ্টি হর এবং স্থির হর যে, মাকে ত্রিশ টাক অর্থদণ্ড দিতে হইবে। 
সেই টাঁকা দিয়া! তাহারা ধাত্রাগান শুনিয়াছিল। মার কাছে সহজেই আদায় করিতে 
পারা যাষ দেখিয়। বে-কোঁন ছলছুতা৷ ধবিয়া এরূপ আন্দোলন স্থষ্রি করা হইত এবং ম 
আ'ন্দোলনকারীদিগকে টাকাপরসা, গরদের কাপড় ইত্যাদি দিয়] সন্তুষ্ট রাখিতেন । কেবল 
একদিন বলিয়াছিলেন, “আমি এসব সম্থ ক”চ্চি, আমার ছেলেরা ক'রবে না।? 

২। শ্রীীমা বেবার জগদম্বা-আ শ্রমে ছিলেন, সেবকেরা জয়রামবাটাতে ঠাকুরেব 
উৎসব করার ইচ্ছা প্রকাশ "করার মা তাহাদিগকে পাঁচটি টাক! দেন। উৎসবে কীতন, 
বাগ্ঠভাগ্ড ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থ। হইয়াছিল ও উৎসব খুব জমিয়াছিল শুনিয়া ম। 
বলিধাছিলেন, “আমি থাকতে থাকতে এত জশাকজমক কেন রে বাপু? আমাকে মনে 
তরু দে! 


নারীর আদর্শ ২৫৩ 


সকলকেই আঁশীবাদ করিতেছেন। ভিন্নগ্রামবাসী হইলেও প্রতিম।-শিল্পী 
কুপ্ধ-মিস্ত্রীকে মা কুঞ্জ-কাকা” সম্বোধনে গ বু আদবযহ্থে আপ্যায়িত 
করিতেন। [স] 

দেশ-বিদেশের সংবাদ এশ্রীমা নানান্তান হঈতে আগত ভক্ত-সন্তাঁনাদেশ 
নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া! জানিতেন ; কখন বা পত্রিকা পড়াইয়া শুনিতেন। 
মহাযুদ্ধের সময় অনেকদিন তিনি পত্রিকা পড়াইয়! শুনিয়াছিলেন | নাবীদেব 
কিংব। দেশসেবায় ব্রতী ছেলেদের লাঞ্চনাব কথা শুনিষ্) তিনি সময কবিতে 
পারিতেন না ।১* লোকের অন্নাভাবে, জলপ্ল।বনজনিত হ্র্দশায তিনি আস্থিব 
হইয়া উঠিতেন এবং ছুঃখ দূর করিবার জন্য ঠাকুরেব কাছে কাতর প্রার্থন! 
জানাইতেন। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


নারীর আদর্শ 


এঞ্রীসারদা দেবীব জীবনী সমগ্রভাবে চিন্তা কিয়া দেখিলে উহাতে 
পারিবারিক সম্পর্কের চাবিটি প্রধান অভিব্যক্তি দৃষ্ত হয়,--সেবাপরা কন্তা, 
স্লেহশীল। ভগিনী, পতিপ্রাণা সহধমিনী এবং সন্তানবৎসলা জননী । কন্যা, 
ভগিনী, জায়া ও জননী--নারী-জীবনেব এই চারিটিই মুখ্য প্রকাশ । 
নারীমাত্রেই এই সম্পর্কগুলির কোন-নী-কোনটির দ্বারা অপরের সঙ্গে 
বিশেষভাবে সন্বপ্ধ থাকেন । অন্থান্থ বিশিষ্ট সম্পক এই মুখ্য সম্পর্ক গুলির 
অবান্তর ভেদমাত্র এবং এইগুলি হইতেই কল্পিত হইয়া থাকে 


১* প্রথম মহাযুদ্ধ চপিবার সমধ শ্ামতী সুরমাস্ন্দরী দেবী দেশের পরাধীনতাজনিত 
ছর্গীতির কথা-_অত্যাচার, শোষণ, দুভিক্ম, বপবার অশ্রু ইত্যাদি_-বর্ণণা করিষা দেশেব 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁকে প্রশ্ন করেন । মা বলিরাছিলেন, ঠাকুর যখনই আসেন তখনই 
এরূপ হয়ে থাকে । আরো কত কি হবে-এদের ধ্বংস হবে, নিজেদের রাজ্য 
নিজেদের হবে। 


২৫৪ শ্ীঞরীলারদা দেবী 


দরিদ্র কিন্ত ভক্ত মাতাপিতার সংসারে শ্রীমতী সারদ। জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । বালাকাল হইতেই তাহাকে সামর্থ্যান্্যায়ী কাজকম করিতে 
হইয়াছে ; আর তিনি সানন্দে এসকল নিষ্পন্ন করিয়া জননী ও জনকের 
শ্রম-লাঘব করিয়াছেন । যৌবনকালেও, পিতৃবিয়োগেব পর যখন সংসাবে 
অভাব অভিযোগ দেখ! দিয়াছিল, তিনি পরিবারস্থ লোকের অন্নেব সংস্থান 
করিতে জননীকে যথাশক্তি সাহায্য কবিয়াছেন । তাহাকে কাশী-বৃন্দাবন 
ও পুরী-তীর্থ করাইয়াছিলেন ১ এবং অবিবাহিত ও ব্যাধিগ্রস্ত খুল্পতাতকে 
শেষবয়সে নিজের কাছে রাখিয়া পরিচর্ধায় পরিতুষ্ট করেন। মাতাপিতার 
গুণাবলী তিনি আজীবন স্মরণ এবং কথাপ্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা পুর্ণচিন্তে কীর্তন 
করিতেন । 

সহোদরদিগকে তিনি কোলে-পিগে করিয়া মানুষ করেন। কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে পড়াইয়া উপযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এ ভ্রাতা অকালে মৃত্যু 
হইলে তদীয় অনাথ পত্রী ও কন্ঠার সমগ্র ভাব নিজের স্বন্ধে তুলিয়া লইয়া- 
ছিলেন । অন্যান্য ভাইচদব সংসারেও তিনি সকলের জন্য আজীবন 
খাটিয়াছেন ও অর্থাদি দিয়া সাহাষা করিয়াছেন। 

দরিদ্র মাতাপিতাব বা ভ্রাতিগণের বৃহৎ সংসাবে আজীবন কম্মানরত। 
কন্যা! বা ভগিনীর দৃষ্টান্ত ছুলভ নহে । কিন্ত যাহাদ্দিগকে এরূপ পরিশ্রম 
করিতে হয় তাহারা প্রায়শঃ অবস্থার অধীন হইয়াই উহা করেম এবং 
করিতে করিতে বা করিবার পরে সহতআবাব অন্থুযোগ করেন কিংবা! অন্যের 
কাছে কীর্তন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করেন, দেখা যায়। তাহাদের 
অন্তর প্রতিদান-লিপ্সাবজিত নহে । শ্রীশ্রাপারদা দেবীর জীবনালোচনায় 
স্পষ্টই হুদয়ঙ্গম হয় যে, কন্যা? ও ভগিনীরূপে তাহার কাধ এজাতীয় কন্তা 
ও ভগিনীগণের কাধ হইতে স্বতন্্থ। সকল সময়ে তিনি অবস্থাধীন হইয়।ই 
চালিত হন নাই ; অধিকাংশ স্থলে কেবলমাত্র কর্তবাবোধে বা হৃদয়ের 
প্রেরণাতেই কাঁজ করিয়াছেন এবং এরূপ করিবার জ্ট জীবনে একটিবারও 
অনুযোগ বা আত্মশ্লাঘা-কীত্তন করেন নাহ । 

তাহার পাতিত্রত্য জগতে অনুপমেয়। অল্প কথায় ইহার আভাসও 
দেওয়া চলে না। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যে 


নারীর আদর্শ ২৫৫ 


এই চিবসীমন্তিনীব পাতিব্রত্যেব পবিচষ দেওয়ার চেষ্টামাত্র হইয়াছে । তিনি 
শ্বশ্রঠাকুরাণীকে মাতৃবৎ এবং ঠাকুবের তন্ত্র-সাধনাব গুক ভৈববীনত্রাঙ্মনীকে 
ও ঠাকুবে বাংসল্য-রতিসম্পনা' গোপাঁলেব মাকে শ্বশ্নবৎ সম্মান ও সেবা 
করিয়াছেন । একদিন বাত্রিতে ঠাকবেব বাল্যসহপাঠী কামাবপুকুবের বৃদ্ধ 
গণেশ ঘোবাল মাকে দর্শন কবিতে জযবামবাটা আসেন । তাহাকে দেখিয়াই 
ম1 গলায় আচল দিয়া প্রণাম কবিতে উদ্যত হন, কিন্তু বুদ্ধ €স কি, সে কি, 
আমাব মা, আমাব মা, এতে অকল্যাণ হয় আমাব?- এই বলিয়া? তাহাকে 
শিবৃত্ত কবেন। [আ] 

তাহাব মাতৃত্ব তাহাব অন্যান্ত ভাঁবকে ছাপাইয। লোক-সমক্ষে প্রকটিত 
হইয়াছে । দেহ-সম্পর্ষে জননী না হইয়াও, সহস্র সহস্র পুত্রকন্থাঁব হাদয়েব 
ভক্তিসিক্ত “মাঁডাক শ্রবণ আব কোনও ভাগ্যবতীব অরূষ্টে ইতঃপৃবে 
'ঘটিযাছে বলিযা আমব। জান না । ঠাকুবেব সম্পর্কে তিনি যেমন নিত্য- 
সীমন্তিনী, গাকুবেব ভক্তসংসাবেব অগণিত পুত্রকন্তাব সম্পর্কে তেমনি 
নিত্য-জননী। 

নাবী বা পুকষ মাত্রেবই বিশেষসন্বন্ধহীন মানব-সাধাবণেব সঙ্গে একটা 
শাম্তভাবেখ সম্পৰ, অল্লাধিক বিদ্কমান থাকে । সাধাবণতঃ লোকচক্ষুব 
অন্তবালে জগতেব এক অন্ুন্নত ও অখ্যাত কোণে নিবক্ষব পল্লীবামীদেব 
মধ্যে বাস কবিয়াও গ্াশ্রীনাব্দা দেবী মান্থুষেব প্রগতিমূলক কাধমাত্রে 
যেপ প্রেবণা দিতেন, তাহাব তৃপ্তিতে যেপ হধপ্রকাশ কবিতেন ও 
তাহাব ছুঃখে যেষপ বিচলিত হ্থা উঠিতেন তাহাতে, শান্তভাবেব 
পবিপুষ্টিতে, মানবসাধাবণেব সঙ্গে তাহাব যোগ যে কিৰপ নিবিড় ও 
গভীবতাপ্র!প্ত হইয়াছিল তাহাব কিছু আভাস পাওয়া যায়। 

অনেক বিছুধী নাবী কেবল শিক্ষা দ্বারা এমন অবস্থা লাভ কবেন 
যাহাতে সুশিক্ষিত ও মাঞ্জিত-সমাজভুক্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আযাবর্তবাসা 
ও দাক্ষিণাত্যবাসী, পুরুষ ও রমণী--সকলের সহিতই সমভাবে মিশিতে 
পাবেন। কিন্তু সেই শিক্ষা যদি উদ্াব অধ্যাত্ব শিক্ষাব সঙ্গে যুক্ত না থাকে, 
তাহা হইলে খ্রদকল মহিলারাও কোন কোন ক্ষেত্রে সকলের সহিত 
সমভাবে মিশিতে বা সহান্ুভূতিসম্পন্ন হইতে পারেন নী। আক্ষবিক 


২৫৬ জ্রীশ্লীসারদা দেবী 


শিক্ষায় অনেকটা বঞ্চিতা হইলেও শ্রীগ্রীসারদ দেবীর উদার অধ্যাত্ম 
শিক্ষার চরম ফল “অদ্ৈত জ্ঞান আচলে বাঁধা” ছিল বলিয়া তিনি এই 
বিষয়েও শিক্ষিত নারীগণের আদর্শস্থল হইয়া আছেন। পাশ্চাত্য ও 
দাক্ষিণাত্যবাসী নরনারীর সঙ্গে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে তাহার 
বাবহার দেখিয়া উহা বেশ বুঝিতে পারা যায় । 

সকলপ্রকার কল্যাণভাব-সমন্বিত শ্রীশ্রীসারদ। দেবীর মহোচ্চ জীবনের 
আদর্শ অন্ধকারে আলোকস্তস্তেব হ্যায় জগতের নারীসমাজকে পথ প্রদর্শন 
করিতেছে? আন্তরিকতার সহিত তৎ্প্রদশিত পথ অন্ুসরণ করাব উপরেই 
যে ভবিষ্য মানবজাতির কল্যাণ অনেকখানি নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহমাত্র 
নাই। আর ভোগৈকলক্ষ্য, জটিলতাময়, বিদেশী সভ্যতার সংঘর্ষে-তথা- 
কথিত প্রগতির ফলে ও অর্থনৈতিক কাবণে, আজ ভাবতীয় নারীর জীবন 
যতই সমস্তাময় হইয়! উঠুক না কেন, শ্রীগ্রীমার জীবনাদর্শ অন্থুসবণ করিয়াই 
একদিন তাহাকে আত্মস্থ হইতে হইবে ।+ 

অতঃপর আমর প্রীশ্রীমার জীবনে, আচরণে ও উপদেশে, ক্ষুদ্রবৃহৎ 
ব্যাপারে নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত অথবা স্পষ্ট নিরেশ রহিয়াছে, 
যথাজ্ঞান তাহার উল্লেখ করিব । ” 

শ্রীশ্রীমা নিজে বিগ্তাশিক্ষার তেমন সুযোগ পান নাই, কিন্তু অধ্যবসায়- 
বলে পড়িতে শিখিয়াছিলেন ও অবসর সময়ে বামায়ণাদি পুস্তক পড়িতেন 
তাহার ছুইটি ভ্াতুপ্পুত্রীকে সাধারণভাবে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন ; 
তাহাদের দ্বারা ধশ্নগ্রন্থ পড়াইয়। শুনিতেন ও চিঠিপত্র লিখাইতেন। উচ্চ 
আদর্শে জীবন নিয়ন্রিত করিতে যত্রুশীল1 বিছুষী মহিলাবা তাহার স্সেহেক 
পাত্রী ছিলেন ।২ 


পপি 





পাপ ৬ পাশাপাশি পাপা 


» শ্রবিবেকানন্দ-লিখিত একখানি পত্রের কিয়দংশ এইরূপ £ মা-গাকুরাণী যে কি 
বস্ত তা আজও বুঝতে পারি নি, এখনও কেহই পারচে না) ক্রমে পারবে ভায়া! শত্তি 
বিনা জগতের উদ্ধার হবে নী । আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন ? 
- শক্তির অপমান সেখানে হয় বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি 
জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক”রে আবার সব গা্গী মেত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।” 

[ সাপ্তাহিক 'ভারত' (১৬ই পৌষ, ১৩৪৩ ) হইতে উদ্ধৃত ] 





নারীর আদর্শ ২৫৭ 


স্থচিকমাদি শিল্পকার্ষে শ্রীব্রীমা স্ত্রীলোককে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং 
নিজের প্রয়োজনীয় সেলাইয়েব কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন । তাহাকে দিবার 
জন্য বা দেখাইবার জন্য কেহ কোন স্ুচিশিল্প--আসন, দেবতার প্রতিকৃতি 
ইত্যাদি লইয়। গেলে তিনি আনন্দিত হতেন এবং বারবার প্রশংসা করিয়া 
ও সকলকে দেখাইয়। শিল্পীর প্রাপ্য মধাদার বন্ুগুণ অধিক দান করিতেন । 
প্রফুল্লমুখী বস্থ কাপেটে উলের মন্দিব তৈয়ার কবিয়াছিলেন ; তাহাতে 
ঠাকুবের, মার ও স্বামিজীব সাতখানি ফটো বসানো ছিল। মা উহ দেখিয়া, 
নন্দে হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন, “পূর্ববঙ্গের মেয়েবা বড় গুণী, বড় 
ভক্ত ! কি চমতকাব সব ভার! তৈরি করে-বড় ভক্ত, বড় গুণী !, 
নিজের জন্য পরিধেয় বন্ত্রাদির বাহুল্য প্রীশ্রীমা পছন্দ করিতেন না; 
ভক্তগণেব আনীত কাপড়েব প্রায় সমস্তই সাধু, ভক্ত ও স্বজনগণের মধ্যে 
বিলাইয়া দ্িতেন। তিনি সেমিজ বা জাম! পরিতেন না । একবার শীতে 
বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া ভক্তের! বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহাকে 
জাম? পরিতে সম্মত করে ও গণেন্দ্রনাথ দশটাকা দিয়া একটি সিক্কের গেঞ্জি 
কিনিয়া আনেন । গেঞ্জিটি পাইবামাত্র মা আনন্দ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ 
গাঁয়ে দ্রিলেন এবং ক্রমাগত তিনদিন ব্যবহার করিয়া কহিলেন, 'বাবা, আমি 
তা তিনাদন পরলুম ; মেয়েমান্ৃষ জামী প'রলে লোকে কি ঝলবে ? এখন 
থাক্‌, দেশে গিয়ে পারব 
ীত্রীনা সঙ্গীত ভালবাসিতেন । তিনি স্বয়ং স্বুক ছিলেন এবং কখন 
কখন পুরুষদেব অসাক্ষাতে মৃছ্ গলায় গানও করিতেন ।৩ দক্ষিণেশ্বরে 


সাপ 


২ কোযাঁলপাডায় স্ত্রীশিক্ষা-এ্রসঙ্গে শ্রশ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ এদেশের মেয়েরা সব 

পশুর মতন দেখাচি। আমার একএক সমধ ইচ্ছ! হয় এদের শিখাকার ব্যবস্থা করি 

কিন্ত করি কি করে? শিখাবার লোক আনতে গেলে পুরববঙ্গ থেকে আনতে হয়; 

তাতে হিতে বিপরীত ফল হবে। মানুষের স্বভাব এই যে, তারা মন্দটা আগে শিখে। 

তাদের অনেক সদ্গুণ আছে সে সব নিতে পারবে না» বাবুয়ানাটি আগে নেবে। আহা, 
এদেশের মেয়ে সেরকম শিক্ষিত হয়! [প্র] 

৩ রাঁধারাণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রশ্রীমার প্রিয় একটি গান ১৫শ অধ্যায়ে উদ্ধৃত 
হইয়াছে ; নিয়ে আর একটি দেওয়া হইল। 

১৭ 


২৫৮ শ্রীঞ্ীসারদ! দেবী 


একদিন রাত্রিতে তাহাকে ভাস্ুরকন্তা লক্ষ্মীর সঙ্গে গাহিতে শুনিয়া ঠাকুর 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন । জয়রামবাটীতে যাইয়া গিরিশবাবু সকলের 
অন্থুরোধে স্বরচিত ছুইখানি গান গাহেন। একবাঁবমাত্র শুনিয়াই মা গান 
ছুইটি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন ; কোন ভক্তসন্তানের গীড়াগীডিতে তিনি এ 
দুইটি গানের একটির কিয়দংশ গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন।* [অ] ভক্তদের 
মুখে গান শুনিয়। কোনটি বিশেষ পছন্দ হইলে মা লিখাইয়া রাখিতেন। 
রাজেন্্রনাথ দত্ত তাহাকে রামকৃষ্চচরণ-সবোজে মজরে মন-মধুপ মোর? 
গানটি লিখিয়া! দিয়াছিলেন। 

শ্রীশ্রীমার বাল্যকাঁলে বিবাহ হইয়াছিল । শ্রীশ্রীমায়ের কথা” গ্রন্থের 
একস্থানে আছে, তিনি বলিতেছেন 2 মাদ্রাজের ছুটি মেয়ে বিশবাইশ বছর 
বয়স, বিয়ে হয় নাই, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা তারা সব কেমন 
কাজকণ্ন শিখেচে ! আর আমাদের ? এখানে পোড়া! দেশের লোকে আট 
বছর হ'তে-না-হ'তেই বলে, 'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র ক'রে দাও । 
মান্রাজের যে ছুইজন মেয়ের মা প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহারা শেষ পধন্ত 
ব্রহ্মচারিণীই থাকিয়। গিয়াছেন, দেখা যায় । আমরা ধিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, 
একাদশ কিংবা দ্বাদশ.বৎসর বয়স্কা কোন কোন কুমারীর অভিভাবিকাকে 
মা বলিয়াছেন, “আর বড় করা ভাল নয়--এবার বিষের চেষ্টা গ্ভাখ |” 
নিজের পালিত কন্য? রাধারাণীকেও তিনি এরূপ বয়সেই বিবাহ দিয়া 
ছিলেন। জোর করিয়া কন্ঠাকে অবিবাহিত রাখিতে যত্বশীল অভিভাবক 
সম্বন্ধে, এবং এরূপ রাখার পরিণাঁম সম্বন্ধ ৪, তিনি কঠোব মন্তব্য করিয়া- 
ছেন। প্রবৃত্তি সংযত রাখিয়া ও কাজকশম শিখিয়! সন্ভাবে ও স্বাধীনভাবে 
ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করিতে যাহার সমর্থ, তাহাদের চিরকুমারী-জীবন 


পাশপাশি তা পপ ই বর পপর জপ 


একবার ব্রজে চল ব্রচ্জেখবর দিন একদুয়ের মত। 

তখন ছিল হাটুখানি জল, [এখন] যমুন। উল, সাতার দিতে হবে। 

এ তো ধরাধরির প্রেম নয় হে; মন মানে তো থাকবে সেথা, নইলে আসবে দ্রুত ॥ 
* হাম! দে পলার়, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে । [জনা] 


নারীর আদর্শ ২৫৯ 


শ্রাশ্রীমার অনভিমত ছিল না| এবং জোর করিয়া তাহাদিগকে সংসারী 
করারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। 

এদেশে বিধবাঁরা ত্রন্মচারিণীর জীবন যাপন করেন এবং প্রচলিত বিধান 
মানিয়। দিনবিশেষে নির্জলা উপবাম কিয়! থাকেন । শ্রীঞ্রামা শরীর- 
ক্ষয়ুকারী অতিরিক্ত কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না । তাহাকে কখন নিবন্ৃ 
উপবাস করিতে দেখা যায় নাই । শিববাত্রিব দিনও তিনি ঠাকুবের প্রসাদী 
অন্ন গ্রহণ করিতেন ।« একাদশীর দিন ভাত না খায়! লুচি খাইতেন। 
তাহাকে বলিতে শুনা যাইত, 'খেয়ে দেয়ে শরীরটা ঠাগ্ড! ক'রে নিয়ে 
ভগবানকে ডাক । না ক'রবে ছবি, না কা" রবে দারী, খাওয়া-দাওয়ায় কিছু 


৯৯৮০ পাকি পপ পলাশ পি 


দোষ নাই ।১ [ই] বাল-বিধবা গ্রীনতী শরবাসনা দেবী একাঁদশীর দিন নিরব 
উপবাস করিতে যাইলে মা বলিয়াছিলেন, আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? 
আমি ব'লচি, তুই জল খা।'» স্রবালা দেবী বিধবা হইয়া বাকি জাবন 
তবিব্য করিবাৰ ইচ্ছ! প্রবাশ করিলে মা বলিয়াছিলেন, “ভাত্বা বদি "কান 
(ছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয় । না দিলে দোষ হয়, অপরাধ হয়; 
আত্মা কাদে-আমাকে দিলে না বলে ।” [ই] 

সধবাঁব বেশে খাকিলেও শ্রীঞ্ীমা মত্স্যাহার করিতেন না । তাহার 
এক দুবসম্পকীঁয় অন্ধ কাকা, স্বামী ভজনানন্দের সাক্ষাতে, ইহার কারণ 
ক্িশ্ঞাসা করিলে মা ব্লিয়াছিলেন, ঠাকুর আমাকে কলেছিলেন, বেদাচার 
মেনে চগলো, লোকাচাব মেনে চলো না। আমি মাছ খাই না কেন, 
আমাব ভ্এআানী ছেলেবা সে কথা বলতে পাবে বটে, কিন্তু আমাকে সমাজে 
ভাইদের সঙ্গে থাকতে হয়; আমি যদ্দি মাছ খাই, এদের উপর অত্যাচার 


« একবার ভ॥অন্লপুণা পূজায কিবণবাবুদেব ব|ডীতে আমন্ত্রিত হইযা শ্রীশ্রমা বলিয়া 
পাগ্ঠাইয়াছিলেন, “অন্প্রমাদ না খেলে আমার শবীব ভাপ থাকে না, তোমরা সেন 
ঠাকুরকে অন্নভোগ দেবার ব্যবস্থা করবে । তিনি ঠাকুবের অনপপ্রনাদ ও অন্সপূর্ণার 
পাকাপ্রসাদ একর গ্রহণ করেন । 

৬ প্রী্রীমা বপিয়ছেন, লক্ষমীব একাদশী শুনিয়৷ ঠাকুব বণিয়াছিলেন, “আমি শাস্ত্ের 
পার, খুব খাবে) আর থান ধুতি, যেন রাক্ষুসে বেশ |” [শি 


২৬০ প্রীঞীনারদা দেবী 


হবে। একবার কালীঘাটে মা-কালীর প্রসাদ পাইতে বসিয়া একটু 
চচ্চড়ি মুখে করিয়াই মা বুঝিযাছিলেন, ভাহাতে মাছের মুড়া দেওয়া 
আছে। তিনি চচ্চড়ির বাটিট। সরাইয়া রাখিলেন, কিন্তু হাত বা মুখ 
ধুঈটলেন না। [গ] শেষবার অন্ুখের সময় মাকে মাগুর-মাছের ঝোল 
দেওয়। হইয়াছিল ; তিনদিন খাওয়ার পর তিনি আর খাইতে অসম্মত হন। 

বাল-বিধবা প্রমীলা বন্থুকে প্রথম সাক্ষাতের দিন শ্রীঞ্ীমা আশীর্বাদ 
করিয়াছিলেন,__-“সতী হও মা ।” সময়ান্তরে তাহার জ্যোষ্টভ্রাতাকে বলিয়।- 
হিলেন, “বেশ ঠাণ্ডা মেয়েটি । অবীরা বিধবা, অনেকদিন বাঁচতে হবে » 


ওকে শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে যেও না, 
ক সং স সু 


স্বয়ং পবিত্রতার প্রতিমূতি হইয়াও চিরকাল প্রীশ্রীমা বাহিরের পুরুষ- 
মানুষের কাছে কুলবধুর মত অবগুঞনবতী থাকিয়। জীবন কাটাইয়াছেন । 
বাহিরের পুরুষেরা তাহাকে দর্শন অথবা প্রণাম করিতে যাইয়া তাহাব 
চরণদ্য় ব্যতীত আর কোন অঙগই দেখিতে পায় নাই। এমন কি, ঠাকুরের 
সময়কার যেসকল ত্যাগী বা গৃহী পুরুব-ভক্তের সম্মুখে আসিতে তিনি পুব 
হইতেই অভ্যস্ত ছিলেন না, তাহাদের নিকটেও চিরকাল খ্ররূপ অবগ্তঠনবত) 
থাকিয়া গিয়াছেন  এরশ্বরিকভাবে আবিষ্ট হইয়া কদাচিৎ ব্যতিক্রম 
ঘটিয়াছে। কিন্তু পরব কালের ভক্ত ধাহারা তাহাকে মাতৃজ্ঞান করিয়! 
মাতৃদর্শনে আপিতেন, বিশেষতঃ ধাহার। তাহার মন্ত্রদীক্ষিত সন্তান, তাহাদের 
সম্মুখে তিনি কখনো অবগুঠনবতী থাকেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত একদিন 
মাকে জিজ্ঞানা করেন, মা, আপনি কি সকলের সামনে বের হন না? মা 
বলিলেন, “বাবা, যাদের মনে পুরুষ-ভাব প্রবল, আমি কেবল তাদের সামনে 
বেশীক্ষণ থাকতে পারি না।, 

কলিকাতায় একদিন স্ুরেনবাবু ও তাহার পরিবারের সঙ্গে শ্রীপ্ীম। 
কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ষোলসতর বছরের যুবক 
তাহাকে প্রণাম করিতে আসিল । তাহাকে দেখিয়াই মা ঘোমট] টানিয়। 
দিলেন এবং সে বিলম্ব করিতেছে দেখিয়! ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “তুমি এখন 
এপ--দেখচ না, বৌমা এখানে রয়েছে!” সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় হারিসন রোডে 


নারীর আদর্শ ২৬১ 


মেসে বসিয়! সঙ্গীদের সাথে কখন কখন মার কথা আলাপ করিতেন। 
একদিন মা তাহাকে বলিলেন, “মেসে বসে মেয়েলোকের কথা আলাপ 
করিস কেন? 

চালচলনে ও আচরণে ত্ীলোকের নিলজ্জ ভাব শ্রীপ্রীমা কোন কালে 
সমর্থন করেন নাই । মেয়েদের আঁবরু রক্ষা করা তিনি বিশেষভাবে 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীকে লোকসমন্ষে গঙ্গায় 
একবুক জলে দাড়াইয়া জপ করিতে দেখিয়া তিনি তিরস্কার করিয়াছিলেন । 
বাধুকে হাটু পধন্ত কাপড় উঠাইয়। বসিতে দেখিয়া অনুরূপ তিরস্কার 
কবিয়াতিলেন । হাসিতে হাসিতে মা একদিন তাহার সঙ্গে গঙ্গান্সানে যাইতে 
উদ্যত কোন ভক্ত-বধূুকে বলিয়াছিলেন £ বৌমা, নাই বা স্সান কত্ত 
গেলে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিবে গায় ; পুকষগুলো হা কৰে তাকিয়ে থাকে, 
যেন তাদের সমাধি হয়ে যায়! [বি] 

একট] বরস পধন্ত, প্রাপ্তবয়স্ক পুকধের সঙ্গে ব্যবহারে ও মেলামেশায় 
স্বীলোককে ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, মন্দচরিত্র স্ত্রীলোক হইতেও 
দরে থাকিতে হয়। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন যে, দক্ষিণেশ্বরে এক সময়ে 
ভান্থুবপুত্র রামল[লকেও ঠাকুর তাহার কাছে বেশী যাইতে দিতেন না। 
পুৰজীবনে বেশ্যা এক বৃদ্ধা শেষজীবনে হরিনাম করিত ; সে কখন কখন 
দক্ষিণেশ্বরে মার কাছে বসিয়া হরিকথা আলাপ করিত। একদিন ঠাকুর 
দেখিতে পাইয়া প্ররূপ লোকেব সঙ্গে কথা কহিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন । / 
 কোর়ালপাডাধর দুপুরে খাওয়া দাএ্য়ার পর কমলা ঘোষ অন্যান্ত মেয়েদের 
সঙ্গে বসিয়া আছেন এমন সময় একজন আসিয়া বলিল, 'অমুকেব মেয়েকে 
বার করে নিয়ে গেছে” বিষয়টি নিয়া আলোচনা চলিয়াছে £ পাশের 
'ঘব হইতে শুনিতে পাইয়াই মা কমলাকে লক্ষ্য করিয়া ভৎসনার স্বরে 
কহিলেন, 'বৌমা, ওখানে কি কচ্চ 

আপন পুন্রণ্ড বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জননী তাহার সঙ্গে বাংসল্যস্ুলভ দৈহিক 
মাখামাখি পরিত্যাগ করেন । ইহাতে বাৎসল্যের অভাব বুঝায় না । স্বামী 
বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন প্রীগ্রীমাকে বলেন, মা, আপনি রাধুকে ভালবাসেন, 
আমাদের ভালবাসেন না” মা ঈষৎ হাসিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর 


২৬২ শ্রীপ্রীসারদা দেবা 


দেন, “সত্যিই তোমাদের ভালবাসি । “তা হলে এমন করে দিন যাতে 
ষোল আনা মন আপনার দিকেই যায় ।৮-তাহার এই প্রার্থনার উত্তরে মা 
বলিয়াছিলেন, “বাবা, এ যে মানুষের ছাল ॥ 

'্রীপ্রীমায়ের কথা"য় দেখিতে পাই,*কোন শিত্যাকে শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, 
দ্যাখ মা, পুরুষ-জাতকে কখন বিশ্বান কোরো না-_অপরের কথা কি, 
নিজের বাপকেও না, ভাইকেও নাঃ এমন কি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুবরূপ 
ধারণ ক'রে তোমার সামনে আসেন, তাকেও বিশ্বাস কোরো না ।” যাহাকে 
মা এরূপে সাবধান করিয়াছিলেন, আমর! যতদূব শুনিয়াছি, তিনি প্রথম- 
বয়সে বিধবা, রূপবতী, এবং সবোপরি, স্বামি-পরিত্যক্ত বহু সম্পত্তির 
অধিকারিণী। এরূপ অবস্থাপন্ন অবল|র যে পিতা বা সহোদরের নিকট 
হইতেও সাবধানতার প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ যদি তছুপরি নিজের অতপ্ত 
বাসনার প্রাবল্য থাকে, বাস্তব জগতের ঘটনা ইহ1 অস্বীকার কবে না। 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই যে মার এই সাবধান-বাণী, তাহ! এ স্ত্রী-ভক্তটিব 
প্রতি তাহার অন্যান্ত উপদেশ হইতে পরিক্ষার বুঝা যায়। ম] তাহাকে 
বলিতেছেন, “দেখো, যেন আমায় ডুবিও না, শিষ্যের পাপে গুরুকে ভুগতে 
হয়।” “কারে। সঙ্গে মিশবে নাকোন কিছুতেই থাকবে না।? “ঘভীব 
কাটার মতন ইঠ্টমন্ত্রজপ করবে ॥ আবার, ভগবান যদি পুরুৰরূপ ধারণ 
ক'রে তোমার সামনে আসেন তাকেও বিশ্বাম কোরো না” এই বাক্যেও 
পরম পুরুষ হইতে সতর্কতা অবলম্বন অভিপ্রেত নহে । এই স্ত্রী-ভক্তটিকেই 
মা পুরুবদেহী ঠাকুরের সেবা-পুজা-ধ্যান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন । পুরুষ- 
মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি আরোপ করিয়া ও নিকটতর্ভাবে মেলামেশা করিতে 
যাইয়া, প্রবৃত্তির ছলনায় অনেক নারী যে প্রতারিত! হন, তাহাদের “বাৎসল্য' 
যে তাচ্ছল্যে' রূপান্তরিত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নহে । ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে পুরুষ-ভক্তকেও মা বলিয়াছেন, এময়েমানুষকে কখন বিশ্বাস 
ক'রবে না, মেয়েমান্নুষ সব ক'ন্তে পারে ৮ [আ] 

৬কাশীতে নববধূ অমিয়বাল। ঘোষ ঠাকুরের মানসপুত্র ব্রক্মানন্দ-মহা- 
রাজকে দর্শন করিতে যাইবেন কি-না, কথা হওয়ায় শ্ত্রীপ্রীমা বলিয়াছিলেন, 
“রাখালকে দেখবে না? রাখালকে দেখে মানব-জন্ম সার্ক করুক ॥ 


নারীর আদর্শ ২৬৩ 


স্বভাবতঃ সতীলঙক্ষমী, কিংবা! সাংসারিক কামনায় উদাসীন, দেবচরিত্রা 
নারীর দর্শনে মানুষের মন পবিভ্রভাবে পূর্ণ হয়, শ্রদ্ধায় অবনত হয়। সর্বা- 
বন্থায় তাহারা নিজেদের মহিমাতেই নিজের] সুরক্ষিত থাকেন এবং একট! 
পবিত্রতাময় আবহাওয়া বিস্তার করিয1 সংসারে বিচরণ কবেন। সভ্যসমাজে 
তাহাদিগের প্রতিপদে সাবধান থাকিবাব প্রয়োজন হয় না। আদর্শ-রঙ্ষার 
খাতিরে লোকাচার মান্য করিয়া! চলা সকলের কর্তব্য হইলেও, দেশকালপাত্র- 
ভেদে কথপ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে ও হইয়া থাকে । তাহাতে মহাভাবত 
অশুদ্ধ হয় না । পুকষ-ভক্তেরা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আমসিতেছেন 
শুনিয়া শ্রীমতী স্ুখবাল। ঘোষ অন্যান্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেখান হইতে চলিয়া 
যাওয়ার উপক্রম করিলে, মা বলিয়াছিলেন, €তামাকে যেতে হবে না, তুমি 
থাক। ঠিক তেমনি আবার ম1 তাহার কোন যুব্ক-সম্ভান সম্বন্ধে স্ত্রী- 
ভক্তদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, “তোমরা এর কাছে কোন সঙ্কোচলজ্জ। 
কোরো না; একে তোমাদেরই একজন মনে করবে ॥ 

স্্ী-পুরুবেব পবস্পর মেলামেশার সমস্তা আজিকার জগতে, বিশেষতঃ 
ভারতে, অন্যতম প্রধান সমস্তা । পাশ্চাত্য সভ্যতার মনগুকবণঙ্জগাত অবাধ 
মেলামেশা ও তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতা যে ভারতের ধর্মমূলক সভ্যতার 
পরিপন্থী, এবং অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইলে উহাকে সমূলে ধ্বংসেব পথে লইয়া 
যাইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । আশ্রামারজীবনে কিংবা উপদেশে 
এই জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থন পাওয়া যায় না। 

সু সঃ সং স্‌ 

ছুর্বলতাময় মানুষের জীবনে? প্রলুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ আবে 
নীর মধ্যে, নৈতিক বিচ্যুতি সহজেই ঘটিতে পারে । উহা পুকষেব বেলায় 
যেমন, নারীর বেলায়ও তেমনি ঘটে এবং সামাজিক দৃষ্টিতে উভয়স্থলেই 
নিন্দার্থ বিবেচিত হয় । তথাপি, সমগ্রি-সমাজের উচ্চতম আদশের রক্ষা ও 
অভিব্যক্তির বিশেষভাবে পরিপন্থী বলিয়াই বোধ হয়, পুরুষ অপেক্ষা নারীর 
নৈতিক বিচযতি অধিকতর দূষণীয় বিবেচিত হইয়া থাকে । শ্রীশ্রীমাও এই 
ভাবের সমর্থন করিয়াছেন। কোন ভক্তের সাময়িক বিচ্যুতির কথায় মা 
বলিয়াছিলেন, কই ব। হ"য়েচে ? বেটা-ছেলে, মেয়ে তো নম ? মেয়েদের 
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হলে দোষ। বেটাছেলের অমন হয়--কত বড় বড় মহবষি প'ড়ে 
গেল !” 

নারীর নৈতিক বিচ্যুতি দোষের বলিয়া মন্তব্য করিলেও শ্রীপ্রীমা পতিতার 
প্রতি অকরুণ ছিলেন না । যেমন পাপকর্ম করিয়। অন্ৃতপ্ত পুরুষকে, তেমনি 
অনুতপ্ত নারীকেও তিনি সমভাবে শ্রীপদে স্থান দিয়াছেন। শ্রীহারাণচন্র 
মুখোপাধ্যায়কে ক্রীম বলিয়াছিলেন £ হাড়ির ভাত একটি টিপলেই বুঝতে 
পারা যায় হয়েচে কি-না । মাঁঁঠাকরুণের একটি কথাতেই বুঝতে পারা 
যায় তিনি কে ছিলেন । তাব কাছে বেশ্টারা আপত বলে সাধুবা তাদেব 
বারণ করেছিল। মা শুনে বলেছিলেন, এগদেেব যদি আসতে ন। 
দাও আমি এখানে থাকব না। ঠাকুর কি এবার শুধু রসগোল্লা খেতেই 
এসেছিলেন ? 

আীশ্রীনা সকলকেই, বিশেষভাবে স্্রীলোককে, কাজ ছাড়া এক মুনৃর্তও 
বসিয়া থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন । সর্বদা কমে লিপ্ত থাকিলে মনের 
সমতা রক্ষিত হয়, আর কর্মের দ্বারা কর্মের বন্ধন কাটে । তাহার কোন 
ভ্রাতুষ্পুত্রীকে মা বলিয়াছিলেন, “কিম লক্ষ্মী একদিন ঞ্ামতী রাজলক্ষ্মী 
দেবীকে মা বলিলেন, “মেয়েমানুষের কাজই লক্ষী । আমার মা খ্লতেন, 
যে খুব ভাল ক'রে রেধেবেড়ে লোকজনকে খাওয়ায় ভাব থরে মা অনপুর্ণা 
অচলা হ'য়ে অবস্থান করেন। আমার মা লোকজনকে খাওয়াতে খুব 
ভালবাসতেন ।” রাজলন্ষ্ী কহলেন, 'ভাই বুঝি মা তুমি এসেছিলে তার 
ঘারে? মৃদু হাসিয়া মা বললেন, আমি কে মা, ঠাকুবই সব |, 

নিজে সুচরিতা হইলেও, স্বামীর দুশ্চরিত্র ও অতিমাত্রায় ছুব্যবহারের 
জন্য পত্তিনিষ্ঠ থাকিয়া জীবন-যাপন অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়। উঠে। 
এরূপ অবস্থাঁপন্ন কোন স্ত্রীলোকের সকল কথা শুনিয়া গ্রঞ্রীমা বলিয়।- 
ছিলেন, তোদের মানুষ-স্বামী। ছুটি পেঃটেব ভাতের জন্যে তো? এখানে 
কি ছুটি ভাত মিলে না?. স্বামী কতুকি নিগীড়িতা অথবা পরিত্যক্ত, 
বালবিধবা এবং কোন কারণে যাহার বিবাহ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এক্সপ 
কুমারী- ইহারা! সকলেই যাহাতে লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখিয়া নিজের 
পায়ে দাড়াইতে পারে এধং মানুষের পরিবর্তে ভগবানকেই জীবনের 
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অবলম্বনন্বরূপ করিতে পারে সেই দিকে মার লক্ষ্য ছিল, যত্বু ছিল এবং 
তিনি সেই ভাবের উপদেশ দিয়। গিয়াছেন। 

প্রফুল্লমুখী বস্থু লিখিতেছেন $ ১৩২১ সালের ৬বোধনপঞ্চমীর দিন 
অশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি। মা আম'কে ভাহাৰ নিকটে বসিতে বলিলেন। 
জানি না, কেন তখন আমার সমস্ত প্রাণ আকুল করিয়া চোখ ফাটিয়। জল 
বাহির হইতে লাগিল । তখন আমাকে বিধবা বলিয়া চেনা সহজ হিল না 
চওড়া পাঁড়েব শাড়ী, গহনা সবই পরা ছ্িল। মাথার কাপড় টানা, কাজেই 
সিন্দুরহীন সি'খি দেখিবার উপায় ছিল না। মা কিন্তু প্রথমেই আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাঃ তোর স্বামী নাই? আশৈশব সকলের আদরে 
পাঁলিত হইয়া, তথাপি মামার মনে হইয়াছিল অমন প্রেহমাঁখ। কথা কখন 
শুনি নাই। চেষ্টা করিয়াও একটি কথা কহিতে পারিলাম না । মা আস্তে 
আন্ত বলিতে লাগিলেন, ভিয় কি মা, তোমাদের ঠাকুর আছেন ; তিনি 
দেখবেন । তিনিই তোমাদের শান্তি দেবেন, আনন্দ দেবেন। তোমাদের 
ছাবা তিনি অনেক কাজ করাবেন । কোনভয় নাই মা,কোন ভাবনা নাই মা 1, 

আীমতী প্রমীলাবালা বস্থু লিখিতেছেন ঃ শ্রীত্রীমা যখন ৬কাশীতে 
ছিলেন, আমি জব্বলপুর হইতে তাহাকে দর্শন করিতে যাই । একদিন ম। 
ভিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি যে এখানে এলে, টাকাপয়সা কোথা থেকে 
পেলে ৮ আমি বলিলাম, “আমি ভাইদের সংসারে খরচপাত্র করি, তা থেকে 
মাঝে মাঝে কিছু বাচে "৮ মা বলিলেন, ভাইরা নিজেদের সংসারের মত 
টাকা দেয়, তা থেকে বাঁচাবার চেষ্ট। আর কোবো না। তা হলে আরো 
সংসারে আসক্তি বেড়ে যাবে । তাদের খরচার টাকা থেকে বাঁচালে তাদের 
বঞ্চিত করা হয়।, 

“আমার একটি ছোট ভগিনী মারা যাওয়ার পর তাহার একটি শিশু- 
কন্থাকে নিজের কাছে রাখিয়। লালনপ|নন করিতেছিলাম। ইহা জানিতে 
পারিয়া মা আমাকে তিরস্কার করিয়! কহিলেন, “আমাকে দেখেও কি তোমার 
টৈতন্য হ'ল? না? আমি রাধুকে নিয়ে কি কষ্টে পড়েছি তা তো দেখচ ! ৮ 

নং ৮ রি ৪ 


পতিব্রতা নারীর জীবন সংসারে মবমঙ্গলের আকর-ম্বরূপ । “তোমার 
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নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ুস্তী”--শ্রীবিবেকানন্রের স্বহস্ত- 
লিখিত এই বাক্যে যে তিনজন মহীয়সী নারীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহারা তিনজনেই পাতিব্রত্যের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত । জনৈক ভক্ত একসময়ে 
সংসার হইতে মনকে সরাইয়া ভগবন্মুখী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন । 
তাহার ধারণা জন্মে যে, সর্ববিষয়ে তাহার মুখাপেক্ষিণী পতীই ইহার প্রধান, 
বিদ্বন্ববূপ। ত্ত্রীর সধদা “ঠেস্‌ দিয়া থাকা?র ভাবটি দূর করিবার জন্য তিনি 
নান? উপায়ে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্ত স্ত্রী কিছুতেই বুঝিলেন 
ন1 দেখিয়া একদিন তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বদিলেন, “আচ্ছা, তুমি আমাকে 
চাঁও, না ভগবানকে চাও % একথায় স্ত্রী নিরুত্তর হইলেন এবং মনের সন্দেহ 
দূর করিবার জন্য জয়রামবাটীতে গিয়া মার কাছে সকল কথা নিবেদন 
করিলেন । তিনি স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই শুনিয়া মা 
সন্সেহে কহিলেন, "কেন মা, তুমি কেন বলতে পার নি? তোমার বলা! 
উচিত ছিল, আমি ভগবানকে চাই না * আমি তোমাকেই চাই 1, 

দীর্ঘকালব্যাগী অশেষবিধ কষ্টের মধ্যেও সবপ্রকার আত্মত্যাগ স্বীকাব 
করিয়া যাহারা স্বীয় পতির সেবায় অবহিতা ও পতিতে অন্ুরক্ত1, তাহা- 
দ্রিগকে শ্রীভ্রীমা বিশেষভাবে ন্েহ করিতেন ; অযাচিতভাবে তাহাদের 
অভিলাষ পুর্ণ করিতেন এবং আদর্শে অবিচলিত থাকিবার জন্য উৎসাহিত 
করিতেন । আপন সংসারের কথা মুখে কিছুমাত্র প্রকাশ না করিলেও, 
শ্রীমতী অশ্রুমতী সেনকে মা! বলিয়াছিলেন, “স্বামীর সঙ্গে গাছতলাও রাঁজ- 
অট্টালিকা । আর স্ত্রীর প্রতি বিরাগসম্পন্ন তাহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, 
স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থেকো ; ছুজনে যেখানেই থাক, মেইখানেই বামরাজ্য ॥ 

গীতাম্বর নাথ বলেন £ আমার শ্বশুর সঙ্গতিপন্ন লোক। তিনি কৌশলে 
নিজের মেয়েকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দ্বারা 
ইচ্ছানুরূপ কাজ করাইতে না পারিয়া নানাপ্রকারে আমার অনিষ্টচেষ্ঠ। 
করিতে থাকেন । ছুর্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহা 
কন্তাকে নিয়া আর সংসার করিব না । কোন নারী-আশ্রমে রাখিয়া দিবার 
জন্য স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আমিলাম ও গঙ্গায় স্লান করিতে গেলাম । 
স্নান করিয়া যেমন গঙ্গায় পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাইব, দেখিলাম, পাঁশের ঘাটে 


নারার আদর্শ ২৬৭ 


শ্রীশরীমা স্নানান্তে কাপড় ছাড়িতেছেন। পুষ্পাপ্তলি আর গঙ্গায় ন! দিয়া 
মার পাদপঘ্মে দিতেই তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, “এখানে নয় বাছ!. 
লোকে কি মনে কা'রবে? ঘরে এস স্ত্রীকে ঘাটে বসাইয়া! রাখিয়া মার 
বাড়ীতে গেলাম । প্রণাম করিতেই 7 জিজ্ঞাসা করিলেন, “সঙ্গে আর কে 
আছে ? আমি বলিলাম, শন্ত্রী।” মা বলিলেন, “তাঁকে কেন আন নি? 
যাও, এখুনি নিয়ে এস । মার কাছে স্ত্রীকে পৌছাইয়া দিয়া তাহার আদেশে 
নীচে নামিয়া গেলাম । অনেকক্ষণ পরে উপরে যাইয়া দেখি, স্ত্রী তাহাব 
চরণ ধরিয়৷ ব্যাকুলভাবে কাদিতেছে আর ম1 তাহার মাথায় হাত বুলাইয়। 
সাস্তনা দিতেছেন। আমাকে ম। বলিলেন, “ওর কোনো দোষ নাই, ও 
আমাকে সব ঝকলেচে। তুমিও জান না, ওর বাবা তোমাকে মারবার জন্যে 
কি ষ্ড়ন্্ই না করছিল। ও তা ক্তে দেয় নি। তোমার ধর্মপত্বী, 
ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সংসার কর । তারপরে স্ত্রীকে বলিলেন, গ্যাখ মা, 
স্ত্রীর কাছে স্বামী সকলের চেয়ে বড়তুমি তাঁর সেবা কোরো 7 পুনরায় 
মা আমাকে বলিলেন, ও যদি তোমার কাছে কোনো দোষ কবে, তুমি 
নিজে তার বিচার না ক'রে আমাকে জানাবে 1: 

গাহ্ম্থ্য-জীবন শত ঝঞ্জাটে পূর্ণ । কিন্তু ইহার মধ্যেই কোনরূপে একটু 
অবসর করিয়। লইয়া যে ভগবানকে ডাঁকিতে পারে, ভগবান তাহার উপব 
অত্যন্ত প্রসন্ন হন। শ্রীমতী স্গন্ধ/বাল। দেবীকে শ্রাশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 
“যার সংসারে একধারে স্বামী আর একধারে ছেলে নিয়ে থেকে, তাদের 
সেবা করেও ঠাকুরকে ডাকতে পারে, তারা নিশ্চয়ই ঠাকুরকে পাবে-- 
তাদের বরং শীঘ্রি হবে ।” কমলা ঘোবকে বলিয়াছিলেন, “কারো কাছে কিছু 
চেয়ো না--বাপের কাছে তো! নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়। লোকের দেওয়া 
জিনিষ কি থাকে গো? ঠাকুর যখন দেবেন তখন রাখবার জায়গা পাবে না 
ঠাকুরের দেওয়া জিনিষ ফুরতে জানে না । যে চায় সেপায়না, যে চায় 
না সে পায়। তুমি কারু কাছে কিছু চেয়ে না 

কুত্রবৃহৎ সমুদয় কাষেই শ্রীশ্রীমা স্ত্রীলোকের শিষ্টাচার মান্য করিয়। 
চলিতেন। বিভূতিবাবু বলেন £ কোয়ালপাড়ায় একদিন মা মঠ হইতে 
জগদম্বা-আশ্রমে যাইবেন ; আমি পেছনে যাইতেছিলাঁমঃ বলিলেন, “আগে 


২৬৮ শ্রীঞ্ীসারদ। দেবা 


যাও। তিনি পেছনে পেছনে আনিলেন। হাওডা-ষ্রেশনে একদিন মা 
গাড়ী হইতে নামিবেন 7 ডান পা বাড়াইয়াছেন মাত্র, অমনি সংশোধন 
করিয়া লইলেন--ডান পা পিছাইয়। দিয়া বাম পা বাড়াইলেন। 


ষড়বিংশ অধ্যায় 
গৃহীর আদর্শ 


শ্রীশ্রীঠাকুর ও গ্রাশ্রীমী উভ়েবই জীবন একই এশ্বরিক ভাবে ভাবিত 
হইলেও উহার বাহা অভিব্যক্তিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়ঃ ঠাকুরের 
জীবন সন্যাস-ভাব-প্রধান ; মার জীবন গার্স্থাভাব-প্রধান । প্রমীণ- 
স্বরূপ, ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক সন্্যাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিয়োতত, 
বিষয়গুলি উল্লিখিত হইতে পাবে £ 

(১) ঠাকুব পরিণত জীবনেব অধিকাংশ সময আত্মীয়স্বজন হইতে 
দুরে, দেবমন্দিরে অতিবাহিত করিয়াছেন ; মা জীবনের অধিকাংশ সময় 
আত্মীয়ুন্বক্তনকে লইয়৷ পিত্রালয়ে বাস করিয়াছেন । 

(২) মুদ্রাম্পশে ঠাকুরের হাত বাঁকিয়া যাইত ও তিনি শরীরে যন্ত্রণা 
বোধ করিতেন ; মা টাকা বাকৃসে রাখিবার সময় মাথায় স্পর্শ করাইতেন 
এবং বাকৃম হইতে বাহির কবিরা? দিবার সময়ও তদ্রুপ করিতেন । অথচ, 
ঠাকুবের ন্যায় ভাহারও অর্থের উপর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। টাকা 
মস্তরকে ঠেকাইবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া মা বলিয়াছিলেন, “বাবা, লক্ষী? 

(৩) জগৎকল্যাণে নিম্নভূমিতে মন রাখিবার জন্য ঠাকুর “তামাক খাব», 
“জল খাব, ইত্যাদি তুচ্ছ বাসনা অবলম্বন করিতেন ; মা তজ্জন্ত একটি কন্যা 
গ্রতিপালন করিয়া, আপাতদৃষ্টিতে আসক্তির সহিত দিবারাত্র তাহার 
যত্ব করিয়াছেন । | 

এই সকল কারণে, ঠাকুরের জীবন হইতে সন্নযাসীরা এবং শ্রীশ্রীমার 
জীবন হইতে গৃহস্থেরা যে সমধিক শিক্ষা! লাভ করিবে,ভাহাতে সন্দেহ নাই। 

স্বামী কেশবানন্দ প্রমুখ ভক্তগণকে স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছিলেন, 


টক 


গৃহীর আদর্শ ২৬৯ 


“তোমরা দেখে তো এলে, রাজবাঁজেশ্বরী সাধ করে কাঙ্গালিনী সো ঘর” 
নিকুচ্চেন, বামন মাজচেন, চাল ঝাড়চেন, এমন কি, ভক্তছেলেদের এঁটে! 
পধন্ত পরিক্ষার করছেন! মা জয়রামধাটী্তে থেকে অত কষ্ট কবচেন, 
গৃহীদের গাহন্থ্য-ধর্ম শেখাবার জন্মে । অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণ।, 
সবোপরি সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য 1 

নিজে গৃহস্থেৰ ভাবে ভাপিত ছিনেন বলিয়া গ্গ্রীমা সন্যাসীকে 
গৃহস্থের দেয় শ্রদ্ধা ও সন্মান বিশেষভাবে দান করিতেন । জন্ন্যাস দান 
করিয়! তাহার নিজেরই কোন শিব -সন্তানকে হাতঞ্গেড় করিয়া নমস্কার 
করিয়ছিলেন। জয়রামবাটীতে একদিন স্বামী সারদানন্দ আহাবের পর 
আসন ত্যাগ করিলে মা সেই আসন্খানি উঠাইয়া বারবার মাথায় ঠেকাইতে 
লাগিলেন। নলিনবাবু বিস্মিত হইয়া ঠহার কারণ জিজ্ঞাসা! করিলে মা 
বলিয়াছিলেন,“কত ভাগ্যে গিরস্তেব দরজাব সাধুব পায়ের পুলো পড়ে! সাধুর 
আসন তো মাথায়ই রাখতে হয় । আমরা গৃহী,আমাদের এই তে। ধর্ম) 

একদিন স্নানেব সময় কৃঞ্চলাল-মহারাঁজ মাসিয়া বলিলেন, “মা, গঙ্গা 
নাইতে বাবে কি? শ্রীপ্রীমা বলিলেন, “আজ যাবার ইচ্ছা নাই 1 সোদন 
কি একট পব ছিল, খানিক পরে গোলাপ-মা আসিয়া বলাতে মা গঙ্গায় 
বাইতে প্রস্তত হইয়াই বলিলেন, “মা, কি হবে গো, সাধুব কাছে মিছে 
কথা হল'-কেইল।লকে কলুম, যা না।” মেয়ের। কহিলেন, তা 
তোমার আর কি হবে তাঁভে 2 “সেকি মা, ভ1 কি হয় ?১ 

য--বলেন ই একদিন আঞ্খমাকে বলিলান, "যারা! গাকুরের কৃপা! 
পেয়েচেন, গৃহস্থই হউন আর সন্যাপাই হউন, তারা তো সকলেই সমান” 
সকলেরই তো একই গতি হবে? মা জোরে উত্তর দিলেন, “সে কি 
বলচ? তা কি কখন হয়? দেখতে পাঁচ্চ না, আমি এদের সব নিয়ে 


আছি ব'লে তাকে ডাকবার সময় পাচ্চি না? সন্গ্যাসীতে গিরস্তে আকাশ- 


পাতাল তফাৎ । গেরুয়া পরেছে, সংসার ছেড়েছে ভগবানের জন্তে ;» আর 
এর! সব নিয়ে আছে ব'লে ভগবানের দিকে মন দিতেই সময় পায় না।” 





৯ পা প্র পপ পপ পপ পপ পপ রা বা 


শ্রীমতী সরযুবালা সেনগ্প্ত হইতে প্রাপ্ড। 


২৭০ জীঞ্রীসারদা দেবী 


“তীর্থ ঘুরিয়। মাকে দর্শন কবিতে গিয়াছি £ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
কোন্‌ কোন্‌ জায়গা ঘুবে এলে? আমি বলিলাম, “কদার-বদরী, গঙ্গোস্তরী, 
বমুনোত্তরী এই সব। মা তীর্ধের উদ্দেশে বারবার জোড়হাতে প্রণাম 
করিয়া কহিলেন, 'আহ। পুণ্যতীর্থ সব! সাধু কি কমগা? কত সব 
জায়গা ঘুরে! যেখানে যেখানে গিয়েচ, আমাকে এক এক অঞ্জলি জল 
দিয়েচ তো? যেখানে বেখানে যাও, আমাকে তিনতিন অঞ্জলি জল দিও |” 

“তখন আমার পেতায় একটি দ্বিমুখী রদ্রাক্ষ ছিল। মা পুর্বে আমাকে 
উঠ ধারণ করিতে অন্থমতি দিয়াছিলেন এখন বিরজাহোম করিবার আদেশ 
দেওয়ায় বলিলাম, “এটি কি আর রাখব ? “তাই তো? সন্গ্যাসী !”-_-বলিয়া 
মা টুপ করিয়া রহিলেন। আমি তখন উহ! গল! হইতে খুলিয়া পাদপদ্সে 
অপণ করিতেই বাধাস্থচক “হা! হা,--উচ্চারণ করিয়া ছুইহাতে তুলিয়া 
নিজের মস্তকে বারবার স্পর্শ করাইলেন এবং পুজার সিংহাসনে রাখিয়া 
বলিলেন, “আহা, কত তীর্থ হয়েছে, সাধুর গলার জিনিষ!” তারপর রাঁধুকে 
বলিলেন, “রাধুঃ আর তো, তোর দাদাকে প্রণাম কর্‌) মা, সেকি, 
সেকি? বলিয়। আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বলিলেন, দাড়াও । 
€রাধুব প্রতি) সাধু তীর্থ করে এসেছে, প্রণাম কর্‌) তোর সব 
৫ঃখ দূর হ'য়ে যাবে? আমাকে বলিলেন, “বাবা, আশীবাদ কর, রাধুব 
যেন সব ছুঃখ চল যায় !?” 

শ্রীশ্রীম৷ প্রকৃত সাধূুকে এইরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিলেও, 
ঠেরিকের অভিমানে স্ফীত হইয়া যদি কেহ কথায় বা আচরণে গুহস্থ-ভক্তের 
প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিত, তবে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। এরূপ- 
কোন গৈরিকধারীর কথায় প্রবোধবাবুকে বলিয়ছিলেন, 'বামুনের ছেলে 
সন্ন্যাসী হ'লে হাতীর দাত সোন। দিয়ে বাধান হয়; আর সন্গ্যাসীর রাগ 
অভিমান থাকলে বেতের রেক [চাল মাপিবার পাত্রবিশেষ ] চামড়া দিয়ে 
বাধান হয় ৮ মঠে একবার কড়াকড়ি নিয়ম হয় যে, গৃহস্থ ভাক্তেরা সাধুদের 
বিছানায় শুইবে না। অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় স্বামী বোঁধানন্দের বালিশ 
ব্যবহার করায় সেই বালিশ গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া! হয়; তাহা শুনিয়। মা 
অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিচলন। [গ] 


গৃহীর আদর্শ ২৭১ 


যাহ1 হউক, শ্রীশ্রীম। প্রকৃত সাধুকে নিজেব সাধ্যমত সেবা কবিয়াছেন, 
“সব কবিতে অন্কে প্রেরণা দিয়াছেন এবং এঁবপ সেবাব মহৎ ফলও 
কীর্তন কবিয়াছেন। গাকুব স্ুলদেহে অপ্রকট হইলে জনৈক উৎকল-দেশীয় 
বুদ্ধ সাধু কামাবপুকুবে আসিয়! বাস কবিতে থাকেন । মা গ্রামবাসিগণেক 
সাহায্যে তাহাব জন্য কুটীব নির্মাণ কাবয়া দিয়াছিলেন, স্বয়ং তাহাব ডাল, 
চাউল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইতেন এবং সকাল-সন্ধ্যায় কুশল 
জিজ্ঞাসা কবিতেন। অল্পদিন পবে সাধুটি এ কুটীবেই দেহবক্ষা কবেন । 
চন্দরমোহন দত একদিন মাকে প্রণাম কবিযা বলেন, “মা, আপনাব পাষে 
আমাব হাতখান। বুলিষে দি” তাহাতে ম] উত্তর দেন, 'আমাব পায়ে হত 
বুলতে হবে শা । আমাব শবতেব পাষে হাত বুললেই আমাব পায়ে হাত 
বুলন হবে। যে আমাব শবতেব পাধধানা সাফ ক'ববে, তাব ব্রহ্মজ্ঞান 
হবে। আব কথায় চন্দ্রনাবু কিছুদিন যাবৎ সাবদানন্দ-মহারাজেব পদসেবা 
কবিয়। ধন্য হইয়াছিলেন। মাতঙ্গিনী নামে নৈক স্ত্রীলোক একদিন মাকে 
বলিয়াছিলেন, “মা, এবা--বিভূতি, বশী আব টাবু গুপ্ত-মহাবাজেব কি 
সেবাটাই কবেচে 1? তাহা শুনিষা মা বলেন, “এব গুপ্তব সেবা ক'বেচে, 
'এদিব আবাব তপস্তা কি! 

এ্রীশীম। ব্রাঙ্গণকেও তাহাক প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন । 
ক্রয়ুবামবাটাতে ৬বিজয়। দশমীব রাত্রে সিঞ্ুনাথ পাণ্ডা ও এক মোটা গৌববণ 
ত্রাক্মণ একসঙ্গে খাইতে বসিয়াছিলেন । সেই ব্রাহ্মণকে নম খুবই শ্রদ্ধা ভর্তি 
করিয়া খাওযাইলেন। নিজেব উচ্ছিষ্ট পাতা গুটাইয়া লইয়। সিন্ধুবাবু এ 
ব্রাহ্মণকেও তদ্রপ কবিতে আদেশ কৰিলে মা বাধা দিয়া বলিলেন,না বাবা, 
ব্রাহ্মণ উনি,ওকে একথা বলতে আছে ? (ব্রা্মণেব প্রতি সবিনয়ে) আপনি 
মুখ ধুন্গে ॥ নিজেব বসন্ত-বোগেব সময় চিকিৎসাকারী শীতলার ব্রান্মণকে 
প্রণাম কবিয়। মা তাহাব পদধুলি গ্রহণ করিতেন । কেহ এ ত্রাহ্মণেব 
চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া পদধুলি গ্রহণে আপত্তি জীনাইলে বলিয্া- 
ছিলেন, হাজাব হোক, ত্রাহ্মণ-- ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো নেওয়াই 
উচিত। [আ1] 

শ্রীশ্রীমা বিশেষ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে উপযুক্ত মান দান করিতেন এবং তদ্রপ 


২৭২ প্রীঞ্ীনারদ। দেবী 


করিতে অন্যকেও শিখাইতেন। তাহার আদেশে রাধারাণী কবিরাজ 
শশামাদাস বাচস্পতি মহাশয়কে প্রণাম করিয়াছিল । 

চারুবালা দেবী বলেন £ঠ ১৩১৯ সালে বড়দিনের ছুটিতে আমরা 
৬কাশীতে গিয়াছিলাষ । গ্রীগ্রীমার জন্মতিথির দিন আঁমি ও সবমঙ্গলা। 
দেবী ভান্ুপিসীকে প্রণাম করিয়াছি শুনিয়াই গোলাপ-মা! চটিয়। বলিলেন, 
“এদের অল্প বয়সে, ভক্তি গ্ভাখ ! ব্রাহ্মণ হয়ে গয়লার মেয়েকে পায়ে হাত 
দিয়ে প্রণাম করা! অমন করলে এদের অহঙ্কার হয়-ধরাকে সরা জ্ঞান 
করে ।” একথা মা শুনিতে পাইলেন এবং আমাদিগকে ডাকাইয়া গোলাপ- 
মার সন্মুখেই বলিলেন, “গোলাপের কাণ্ড ছ্ভাখ ! উৎসবের দিন, সকলে 
আনন্দ করবে, ও কি-না মনে কষ্ট দিচ্চে! তোমরা কিছু মনে কোরো ন! 
মা, ভক্ত-ভাবে সকলকেই প্রণাম করা যায়-তাতে দোষ নাই ), 

নর সং রং ঃ 

জনৈক ভক্তকে শ্রীগ্রীমা বলিয়াছিলেন, “মার পথেব সঞ্চয় ক'রবাক 
সাহাধ্য কত্তে পাঁরঃ তবেই তো। ঠিকঠিক ছেলেব কাজ কল্পে । তাব বুকেব 
রক্ত খেয়ে যে এত বড় হ'য়েচ-কত কষ্ট ক'রে তোমাকে মানুষ করেটচেন 
তার সেবা করা তোমার, সব চেয়ে বড় ধর্ম জানবে ।৮ ২ 

মাখনলাল দত্তকে শ্রীঞ্ীমা জিজ্ঞাস করিলেন, “সংসাবে কে আছে ? 
বিয়ে হয়েচে কি? তিনি বলিলেন, “বাবা আচছন, মা নাই $ বিয়ে হয় 
নাই ।” মা বলিলেন, দামার এখন সন্নাসী হওয়া চলবে না, বুড়ো বাপেব 
সেবা ক'ত্তে হবে। বয়ে না করে থাকতে পাল্লে ঘরে থেকে হু সন্াসী ।" 

সং চা সং সং 

কালীকুমার অতি অল্প বয়সে ছেলেদের বিবাহ দেন। ভূদেবের তের 
বসর এবং রাধারমণের এগার বৎসর বয়সে বিবাহ হয় । রাধারমণেখ 
বিবাহ সম্বন্ধে কলিকাতায় মার কাছে যে পত্র যায় সেই পত্র শুনিয়া তিনি 
বলিয়াছিলেন, “পোড়ারমুখো ছোট ছোট ছেলের বিয়ে দিচ্চে, আমার ঠিয়ে 
আদায় করে নিচ্চে। আখেরে যে কষ্ট পাবে তা জানে না 1? [ই] 


২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা। 


গৃহীর আদর্শ ২৭৩ 


শ্রীকিশোরীমোহন ভৌমিক শ্রীত্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "মা, আমার তো! 
বিয়ে হয়েচে ॥ মা উত্তর দেন, “তাতে কি হ'য়েচে ? তাঁতে ভয় কি? ঠাকুব 
তো বিয়ে কত্তে মানা! কবেন নাই, সংসাব কত্তে নিষেধ করেননাই । 
ঠাকুরের নাম ক'রবে, সব ঠিক হয়ে যাবে ।। 


সং সং সঃ সং 

শ্রীব্রজনাথ সেন বলেন ঃ রথদ্বিতীয়ার দিন জগদন্বা-আশ্রমে শ্রীপ্রীমাকে 
প্রণাম করিতে গিয়াছি ; আমাব সন্তান হইয়া বাঁচে না শুনিয়া বলিলেন, 
গয়াতে [মৃত-সন্তানের নামে] পিগু দিলে এই পৌষ সেরে যায় তারপরে 
মা একজনের গয়ায় পিগু দিয়া এ দৌষ সারিয়া যাঁওয়ার উল্লেখ করিয়। 
কহিলেন, “আর একটি দরগা ধরে থাক ॥, দরগা” কি, বুঝিতে না পারায় 
বলিলেন, “হি'ছুদের বাড়ীর কাছে কোন ঠাকুব-দেবতা থাকে না? তাকে 
আশ্রবঘ কবে থাক । 

শ্রীমতী প্রভাসিনী দেবীব একমাত্র কন্য1 পাচ বংসর বয়সে মারা যায়। 
তাহাব স্বামী তখন জন্াসী। জীবনের একমাত্র অবলম্বন কন্যার শোকে 
তিনি অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন ও তাহাব পাগল হওয়ার সন্তাবনা 
দাড়ায় । এমন অবস্থায় একদিন রাত্রে দেখেন, শ্রীশ্রীমা জ্যোতিময়ী মৃতিতে 
সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, তুমি ওব জন্যে শোক ক*চ্চ কেন? ও তে! 
তোম[র নয়। নিজের কর্মফল খণ্ডন ক'ত্তে ও কয়েক জন্ম তোমাদের গোষ্ঠীর 
ভিতরেই ঘুরে ফিরে আসচে।” তদবধি তাহার শোক একেবারে দূরীভূত 
হইল। আত্মীয়দেব মধ্যে খবর লইয়া দেখা গেল, কয়েকটি মেয়ের জন্ম ও 
অল্পবয়সে মৃত্যু ঠিক পর পর ঘটিয়াছে! [ত] 
| স্থবাসিনী দেবী গর্ভধারিণীর মৃত্যুসংবাদে কাদিয়া আকুল হইলে, প্রীশ্রীমা 
তাহাকে এই বাঁলয়। প্রবোধ দিয়াছিলেন, কার সঙ্গে কাব সম্বন্ধ? জগতের 
'ষে না, সেই হ'ল” সকলের মা । কা কস্ত পরিবেদনা ! অক্ষয়কুমার সেনকে 
মা লিখিয়াছিলেন, “সংসারে জন্বমৃত্যু অনিবার্ধ জানিয়া সহ্য করিয়া যাইবে ।, 

সংসারে স্বজনবান্ধবহীন হংসেশ্বর নায়েককে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, “যার 


কেউ নাই, তার হরি আছেন |” 
ও শ্রীভবদেব ঘোষাল হইতে প্রাপ্ত । 
১৮ 


২৭৪ শ্রীক্ীসারদ1 দেবী 


পুত্রকে সংসারে ফিরাইযা লইতে অভিলাধিণী শ্রীমতী মাখনবাল। দেবীকে 
আন বাস্যাঁছিলেন, “ত্যাগী ছেলে গর্ভে ধরা বড ভাগোব কথা । লোকে 
একট পিতলের বাটির মায় ছাডতে পাবে না, আব সংস।র ত্যাগ কবা কি 
সোজা কথা ?£ তোমার ভাবনা কি1-তুমি আমার ছেলেকে পেটে ধবেচ, 
মানুষ কব্চে। তোমার মরণের সময় সে কাছে থাকবে ৮ [প্র] 

৫ পা সঃ ন্‌ 

স্বামী মহেশ্ববানন্দ বলেন 2 প্রসন্নমামাব বাভীতে আ!ম্বা বয়েক জন 
বাঁত্রে খাইতে বপিয়াছি ঃ একটি জ্রোনীকী পোকী ঘুরিয়া ঘৃবিয়া আলোয় 
পড়িতে যাইতেছিল । কেহ উহ হাত দিয়ী সবাইয়া দেওয়ার চেষ্টা কবাতে 
শ্রীপ্রীমা বলিলেন, '€ট। মেরে ফেল--আব অত দয়ায় কাঁজ নাই ৮ স্বামী 
সারদেশানন্দ একটি তেতুল-বিছ1 মাবিয়া ফেলেন । ভাহ। দেখিয়া মা 
বলিয়াছিলেন, 'বিছেটার কি ভাগ, সাধুব হাতে মাবা গেল !? 

একদিন জয়রামখাট'তে পুজনীয় বাবুবাম-নহাবাজ ও খোকা-মহারাজ 
একদঙ্গে খ।উতে বসিয়াছেন। একটি বিড়াল খোকা-মহাবাজের পাত হতে 
বি. নেওয়াব চেষ্টা করায় তিনি এক থাগঞ্পড ব্সাতয়া দেন। তাহা দেখিয়া 
বাবুবাম-মহাবাজ বলিলেন, খোকা, করলি কি, কবলি কি? মেবে বসলি ? 
মাব বাভীতে কোন্‌ দেবদেবী কি বেশে আছে, কে জানে ! খোকা-মহাবাজ 
তো অপ্রস্তৃত। শ্রীশ্রীম! শুনিতে পাইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক হয়েছে !? 
বাবুবাম-মহাবাজ বলিলেন, 'খোঁকা বেরালটাকে মেরেছে |” মা বলিলেন, 
“বেশ কাবেচে। ও বড ছষ্ট ভায়েছে। [স্] 

চে সং চু সু 

এণ্রীমা বলিতেন, 'যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়” তরকারীণ 
খোসাটিও তিনি নষ্ট না! করিয়া গরুকে দিতেন; কেন-না, সেটি গক্ব 
প্রাপ্য । ॥ 

শ্রশ্রামার দরজায় ভিখারী কখন বিষুখ হইত না। একদিন শ্রীসারদা- 
বঙ্জন দত্তগপ্ত মার বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি ভিখারী 
দরজ[য় আসিয়া ভিক্ষা চাহি; কিন্ত জনৈক সাধু তাহাকে তিরস্কার করিয়া 
তাড়াইয়। দ্িলেন। উপর হইছে মা উহা জানিতে পারিয়া লোকটিকে 
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ফিবাইয়া আনিতে নীচে বলিয়া পাঁগাইলেন এবং কয়েকজন ছুটাছুটি করিয়া 
লোকটিকে খু'জিয়া লইয়া আসিলে স্বরংভিক্ষা দিয়া তাহাকে সন্তষ্ট করিলেন । 
ক্ষধাত্তকে তিনি ঘবে আর কিছু না থাকিলে ও মুড়িগুড় খাইতে দিতেন । 

তাহার মুখে ঠাকুরের এই উক্তিটি ওনা যাইত, “ঘার আছে সে মাপ, 
যাব নাই সে জপ” | অর্থাৎ, যাহার ধনধান্য আছে সে সৎকাজ ব্যয় 
করুক, বাহাব নাই সে ভগবানের নাম জপ করুক । ]* সংকাজে মুক্তহস্ত 
লোককে তিনি ভালবামিতেন, কিন্তু অপচয় সহ্য কবিতেন না; বলিতেন, 
'অপচয়ে মা-লক্ষী কুপিতা হন ।” অকারণে তরকারীর খোসাট।ও তিনি পুরু 
করিয়া ছাড়াইতে নিবেধ কবিতেন । 

একবার জয়রামবাটী হইতে যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীমা স্বামী জ্ঞানানন্দ্কে 
ডাকিয়া ্লিয়াছিলেন, “বেরালগুলোর জন্যে চাল নেবে ; যেন কারো বাড়ী 
যায় নাগাল দেবে, বাবা 1 [উঠ 

হুর্গাদেবী বুলন « একবার যখন শ্রীশ্রীমার কাছে আছি, একটি লোক 
মন্ুরকলাই বি্ক্রুয় করিতে আসিয়াছে দেখিয়া বপিলাম, 'আমি আট আনার 
মন্গুবকলাই নেব ।” মা বলিলেন, “বেশ তো, আমি ব'লে দিচ্চি। তাহা 
শুনিয়া উনি [ স্বামী ] বলিলেন, "মার কাছে এসে কি চাইতে কি--মন্র- 
কলাই চাচ্চে 1? মা বাললেন, বাবা, মেয়েমানৃয ওরা, ওদের সংসার ক'ন্তে 
তবে” সব রকম চাই | ওদের নীলবড়ী থেকে-শশাবীচি থেকে--সমুদ্রের 
ফেণা থেকে সমস্ত ফোগাড় ক'রে রাখতে হয় । ওদের সংসার কত্ত হবে।? 

নও সঃ সং সং 

আতিমাত্রায় চা-পানে অভ্যস্ত কোন ভক্তকে স্্রীপ্রীমা বলয়াছিলেন, 
ঠাকুর আমাকে শিখিয়েছিলেন শরীরকে সামশীতলে রাখতে । কেবল 
গরম জিনিষ না খেয়ে, মিছরির পানা, ডাবের জল এসব খাওয়া ভাল ॥ আ] 


রা 


৮ জ্রীশ্ীমা যখন কলিকাতা ধাইতেন, রাত্রে কোথলপাড়া হইতে রওনা হইয়। 
সক।লে প্রায় আটটার সময় বিফণুপুরের ছুইতিন মাইল আগে তাতিপুকুরে গরুর গাড়ী 
থামাইয়া ঠাকুরকে বাণ্যভোগ দিতেন । একবার বনিয়াছিলেন, “কে ভাগ্যবান তাঁতি থে 
এই পুকুরটি দিয়েচে-_এত লোক জল খেয়ে বাচ্চে ! বি] শেষবার কলিকাতা আসার 
নম তাতিপুকুরের পার্খস্থ বটবুক্ষকে মা 'মহাবৃক্ষণ বলিয়! নমস্কার করিয্নাছিলেন। 


২৭৬ জীপ্রীসারদা দেবী 


স্বামী স্ব-স্বরূপানন্দ বলেন ঃ শ্রীশ্রীমার জন্মতিথির দিন আমরা কয়েক" 
জন তাহাকে দর্শন করিবার জন্য জয়রামবাটী গিয়াছিলাম | সেইদিন খাঁওয়ী- 
দাওয়ার পর মার জ্বর হইল । পরদিন সকালে যখন প্রণাম করিতে গিয়াছি, 
মা বলিলেন, কাল জ্বর এসে গেছে, জ্বর ছাড়ে নাই । কাল সকাল থেকেই 
শরীরটা একটু খারাপ ছিল ;মনে ক্প,ম সান ক'রব না। তারপর ভাবলুম, 
জন্মতিথি-_লানটা করি । বাবা, প্রথম-মনের কথা শুনতে হয়; সেই ঠিক 
বলে। প্রথম-মন বল্লে, সান কোরো না; ছুষ্ট-মন বললে, জন্মদিন__ন্নীনটা 
কর। স্নান ক'রেই জ্বর 1, 

গৃহস্থ-বাড়ীতে পুজার অঙ্গরূপে ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নে চণ্তীপাঠ হইয়। 
থাকে ; কিন্ত উহ বিধিপুবক না হইলে ফল তো হয়ই না, ববং অনিষ্ট হয়! 
থাঁকে । এক সময়ে মা আপনা হইতে মঠে বলিয়া পাঠাইয়াছিন্লন, “মঠে 
চণ্তীপাঠ ঠিক হচ্চে না-বন্ধ কর। তাহার আদেশে মঠের চণ্ডীপাঠ বন্ধ 
হইয়া যায়। ইহার কিছুকাল পরে মা একদিন মঠে যান_-মঠ তখন 
নীলাম্থরবাবৃব বাগান-বাড়ীতে । সেইদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ ব্যক্তিগতভাবে 
চণ্তীপাঠ করিতেছিলেন ; তাহার পাঠ শুনিয়া মা বলিলেন, "হরি চণ্ডী 
পড়তে পারে । সেই অবধি মঠে পুনরায় চণ্তীপাঠ হইতে থাকে । [আ] 

প্রভাকর মুখোপাধ্যায় বলেন £ “দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীত্রীমাকে জিজ্ঞাস। 
করিলাম, “মা, লোকে বলে, ব্রাঙ্মণ-শরীর হলেও যদি মড়াকাট। ইত্যাদি 
করে, তার হাতে দেবতারা পুজা ও পিতৃপুরুষেরা পিগড গ্রহণ করেন না। 
তা! কি সত্যি ? মা বলিলেন, হ্যাঁ |” আমি পিতার একমাত্র ছেলে অথচ 
ডাক্তারি শিখিতে আমাকে মড়ীকাটাদিও করিতে হইয়াছে, তাই কাঁতর 
হইয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, “তা হলে কি হবে মা ? মা বলিলেন, “আর কোন 
ভয় নাই, এখন হ'তে সকল পূজায় অধিকার হ'ল? |, 


«কোনও সময়ে আমাকে মা ডাকিতেছেন শুনিতে পাইয়া বলিলাম, 
'মুখে পান রয়েছে, কি করে যাব ? মা বলিলেন, পান পবিভ্রব_-এস 7 ” 

প্রবোধবাবু বলেন £ আমাদের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা আমার জ্যেষ্টপুত্রের 
মুখে নিজের প্রসাদ দিয়াছিলেন। বিকালে যখন সকলে তাহার কাছে 
বসিয়াছি, মা বলিলেন; “অন্ন প্রাশন তো হ'ল? বাবা, হ'ল, কিন্তু রবিবারে | 


না 
১ 
চি 
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জিজ্ঞাসা করিলাম, “রবিরাঁরে হলে কি হয় মা? মা বলিলেন, 'আব কিছু 
হয় না, একটু গরীব হয়” আমি বলিলাম, “তা গরীব হোকগে, আপনার 
শ্বীচরণে মতি থাকলেই হল” ৮ মা প্রসনদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, গ্াখ 
বাবা, বামুনের ছেলে- একটু বৈদিক কার্য ক'ত্তে হয়, সংস্কার কি-না । 


বাড়ীতে গিয়ে একটু ঘি পুড়িও ॥, 


ইন্দ্ূুমতী দেবী বলেন $ বিজয়ের ভাতের সময় উনি [ন্বামী] বলিলেন, 
“দিদি, ছেলের ভাত হবে নি । ও তো বাচবে নি দিদি; আমি পয়সা খরচ 
ক'রব শুধু-শুধু ? মা বলিলেন, “সেকি রে? ধানের আগড়া [অসার ধান ] 
ভেসে যায়, মানুষের আগড়া থেকে যায়-করাবি বৈকি) 

কমলা ঘোষ বলেন £ আটমাস বয়সে মামার প্রথম ছেলের লক্ষৌয়ে 
অন্ুখ হয়। ঠাকুব স্বপ্পে দেখা দিলেন ও যেন নিজে ছেলেকে কোন ওঁষধ 
খাওয়াইয়া দ্রিলেম। ছেলে ভাল হইয়া গেল। শ্রীগ্রীমাকে কলিকাতায় 
সেই কথণ বলিবার উপক্রম করিতে বলিলেন, আমাকে শুনিয়ে না, স্বপ্মান্ 
ওষুধ বলতে নাই । 

আহারের বিধিনিষেধ সম্বন্ধে শ্ামাচরণ চক্রব্তীকে শ্রীপ্রীমা বলিয়া- 
ছিলেন, “তোমার মাছমাংস বা! খেতে মন চায়, খাবে । তবে ঠাকুর বলতেন 
আছ্যশ্রাদ্ধের, সংস্কাব-বিধাহেব আর প্রায়শ্চিন্তের অন্ন খেতে নাই ॥ 

ক্রযুরামবাটীতে স্বামী কৈবল্যানন্দেক আহারের সময় কাছে বসিয়া 
ছে"য়াছুয়ির কথায় শ্রীশ্রীমা বলিলেন £ সংস্কার কি সহজে যায়? ঠাকুরের 
ঘরে মা-কালীর প্রপাদী অন্ন একথালা রোজ আসত” আব তাঁব সঙ্গে ছোট 


বাটিতে একবাটি ঘিও আসত” । ঠাকুব পেটরোগা, অতটা ঘি খেতে পান্তেন 


না। আমাকে কলতেন, “ওগো? ঘিটা আলগোছ। ঢেলে রাখ না; অতটা 
ঘি তো! খেতে পারব না।' আমার ভাতে-ছোয়া ঘি তুলে রাখতে সন্কোচ 


হ'ত” । মনে হাত, এটোটী রাখব £ ঠীকুৰ মনের কথা বুঝতে পেরে 


বলতেন, “না না গো, ঘি, তেল ভাতে ছেশয়া গেলেও সকড়ি হয় না, 
“গাত্রান্তর ক'ল্লেই শুদ্ধ হ'য়ে যায় ।” ঠাকুরের কথা শুনে রেখে দিতুম বটে, 
কিন্তু মন খু'তখু'ত কান্ত । এমনি সংস্কার ! 

গণেন্্রনাথ যে কাপড় পরিয়া শৌচে গিয়াছিলেন সেই কাপড়ে মার 


২৭৮ শ্রীপ্রীসারদ। দেবী 


নিকটে আসাঁতে নলিনী একটু কিন্তু করিতেছিল। তাহা দেখিয়। গ্রীশ্রীমা 
বলিলেন, 'ব্যাটা-ছেলে সদামুক্ত--ওদের আর শুচি অশুচি কি? [বি] 
ঞং খং সং ৯ 

পুত্রবতী, গর্ভবতী নাবীকে সংসারে অনেক বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে 
হয়। সুরমা রায় বলেন ? “প্রথম যেবার শ্রীপ্রীমার কাছে যাই, তখন। 
আমার মেয়ে পেটে । মা আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আস্ত জিনিষ, 
লাউ কি কুমড়ো, কেটো না ।” 

“জয়রামবাটীতে সন্ধ্যার পর কাপড বাহিবে শুকাইতেছিল । মা 
নলিনীকে 'পোয়াতীর কাপড় সন্ধযাব পব বাইবে রাখতে নাইিঃ ইত্যাদি কথ। 
কহিয়া কাপড় ন! উঠাইবার জন্য বকিলেন । নলিনী বলিল, “পিসীমা, তুমি 
আমাদের বকলে 3; বৌদিদিকে তো বকলে না? মা বলিলেন, দেব 
কাপড় বাইরে থাকলে কিছু হবে না। ওবা ধার নাম নিয়ে বেবিয়েছচে, 
তিনিই রক্ষে করবেন ।, 

“কামারপুকুরে যাওয়ার সময় আমবাগান, হুতির খালের শ্বাশান 
ইত্যাদি স্থানে অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়াছিলাম । নলিনী সেকথা শুনিযাই 
চমকিয়া উঠিয়া! বসিয়। পড়িল ও বলিল “ওগো পিসীমা, শুন বৌদিদি কি 
ঝলচে !” মা হাসিয়া বলিলেন, “ওদের কিছু হবে না; ঠাকুর ওদেব সবদঃ 
রক্ষে কচ্চেন 15 

কমলা ঘোষ বলেন £ “যখন আমার প্রথম ছেলে পেটে, বাপেৰ বাডা 
যাওয়ার কথায় শ্রীজ্রীমা ওঁকে [স্বামীকে] বলিয়াছিলেন, 'প্রথম পোয়াতা 
বাপের বাড়ীতেই প্রসব হওয়া ভাল । গীতা, চণ্ডী নতুন কাপড়ে বেদে? 
গলায় ঝুলিয়ে দেবে- মাঁঁচণ্তী রক্ষে করবেন ।? 

“মেয়ে পেটে, তৃতীয়বাব যখন জয়রাঁমবাঁটী যাই, তখন শ্রাবণের শেখ 
নদী বাঁধা । নদীর ধারে শ্মশান খেয়া পার হওয়ার আগে আমি 
নদীর ধারে বালির উপর শুইয়। পড়িয়াছিলাম শুনিয়া মা বলিলেন, কি'বেচ 
কিগে।!” পরদিন স্নান করিতে যাওয়ার সময় মা! আমাকে সঙ্গে লইয়। 


« একদিন শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, “যোগেন্্রর স্ত্রী [বাগ দিজাতীয়া] অস্তঃসত্বা-_ 
শ্রশানের পুকুরে মাছ ধ”রে বেড়ায়। তাঁরা গরীব--ভগবান তাঁদের রক্ষে করেন। [কি। 


গৃহীর আদর্শ ২৭৯ 


গিয়া ৬সিংহবাহিনীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা সিংহবাহিনী, বৌমা 
কিছু জানে না, তোমাকে দেখতে এসেছে, ওকে রক্ষা কর । 

“সেই অবস্থার মা আমাকে কাহারও ঘরে খাইতে দিতেন না; বলিতেন, 
“পোয়াতী মানুষকে যার তার ঘরে খেতে নাউ | ফিরিবাব সময় মা 
শিয়াকুলের কাটাশুদ্ধ ডাল আমার খোপার গু'জিয়া দিয়া বলিলেন, 
'শেকুলেব কাটা ধরব তে। ছাড়ব না। আমার মা পোয়াতীকে শোকুলেব 
কাট যাত্রাকালে দিতি লেন ।; 

“একবার কলিকাতায় একাদশীব দিন কিছু না খাইয়ই মার বাড়ী 
হইতে মাসী-বাড়ী যাই। সন্ধার পর ফিবিয়া আসিতে ম। জিজ্ঞাস! 
করিলেন, ভাত পেয়েছিলে কি? আমি বলিলাম, “ভাত পাই নি? 
'একাদশীর ফল পেলে । আব তোমাকে একাদশী কে হবে না মাছ 
খেয়েচি যে? “বেশ কারেচ। একাদশী দিন, এযোক্ী-সানুষ, বাত্রে ছুটি 
ভাত আর একটু মাচ মুখে দেবে |?” 

সং সং স- সঃ 
লোকনিন্দাব কথায় এশ্রীনা কৈলাসকামিনী রায়কে বলিয়।ছিলেন, 
'খোসাটা আব চালট।--লোকনিন্না হ'ল? বাইবের খোসা । নরেনকেই 
লোকে কত নিন্দা করেছে ॥ স্বামী কৈবল্যানন্দকে বলিয়াহিলেন, লোকে 
কাপড় মরলা +রে, ধোপা সেই কাপড় সাফ করে দেয়। লোকে খাবাপ 
কাজ করে, আর যারা সেই কাজের চচ। কবে তারাই তাদের পাপের ভাগী 
হয়|? 

সত7কথা বলিতে যাইয়া টক্ষুলজ্জাশুন্য হইতে দেখিলে শ্রীঞনা তিরস্কার 
করিতেন । লোকেব মুখের উপর স্পষ্টকথা কহিতে দেখিয়া গোপাল-মাে 
বলিয়াছিলেন, “অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়। 

রাধুন মার সঙ্গে একটি সদ্‌গোপের মেয়ের ঝগড়া হইতেছিল । শ্রী শ্রীমা 
দুর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, “কথায় মন্ত হওয়া ভাল নয়। হেটেল 
মারলেই পাটকেল খেতে তয় নলিনীর সঙ্গে আুবাসিনী দেবীর ঝগড। 
হইয়াছিল । চিঠিতে সেই কথা জানিয়া মা লিখিয়াছিলেন, পসিময়ে সবই 
সহা করিতে হয়; সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে হয়।, উমেশবাবুকে 


২৮০ প্রীপ্রীসারদা দেবী 


লিখিয়াছিলেন, “তুমি ঠাকুরের সন্তান, তুমি শক্রর সঙ্গে মিত্র-ব্যবহার করিবে । 
ইহাতে ঠাকুর তোমার মঙ্গল করিবেন ॥ 

অদ্বৈতচরণ দ্রাসের সঙ্গে কোন প্রতিবেশীর বিবাদ হয়। প্রতিবেশীরই 
যত দোষ ছিল, তথাপি অদ্বৈতচরণ সাধুবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বিবাদ- 
বিসম্বার্দ ধর্ণপথের বিদ্লকর জ্ঞানে, নিজের হীনতা ব্বীকার করিয়াও সন্ভাব- 
স্থাপনে ইচ্ছক হন ও শ্রীপ্রীমাকে তাহা জানান। তাহার অভিপ্রায় 
শুনিয়াই স্বামী অরূপানন্দ বলিলেন, “সে চাচ্চে না, তবু তুমি গায়ে পড়ে 
ভাব করতে যাচ্চ? সঙ্গে সঙ্গে মাও বলিলেন, “হ্যা বাবা, ঠিকই তো। 
বলেচে। এতে কি তোমার মনুষ্যত্ব থাকে ? [ন] 

বিবাদ-বিসম্বাদ, অশান্তির কথায় শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলিতেন, “পৃথিবীর 
মতন সহাগুণ চাই। পুথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হচ্চে, অবাধে 
সব সইচে ; মান্ুুষেরও সেই রকম চাই ।? 

স৫ সঃ ৮ নং 

স্বামী মহেশ্বরানন্দ বলেন £ “শ্রীশ্রীমার কাছে অবস্থানকালে আমার 
কাপড় ছি'ডিয়া গিয়াছে । মা উহা জানিতত পারিয়। বলিলেন, “বাবা, 
তোমার ছুখান। কাপড় আমার কাছে আছে, নিরে যেয়ো! 1১৬ 

“আদেশ করা হিসাবে তাহাকে কিছু বলিতে শুনি নাই । “বাবা এটা 
ক'লে ভাল হয় না ?--এইরূপ তাহার বলিবাঁর রীতি ছিল। কাহাকেও 
কোন আদেশ করিতে তিনি সবদাই সঙ্কুচিত হইতেন।”৮ গুরুর জোর 
আদেশ ব্যতীত শিষ্য যেখানে আত্মকল্যাণকর কার্ধবিশেষ কিছুতেই করিবে 
না, সেখানে মাকে কখন কখন আদেশ করিতে দেখা গিয়াছে । যেমন, 
বালবিধবার অতিরিক্ত কঠোরতা -প্রবৃত্তি দূর করিবার জন্য বলিতেছেন, “আমি 
বলচি, তুই জল খা।” এই আদেশের মধ্যে জননীর কল্যাণমূতি ছাড়া আর 
কিছুই নাই--অন্তের উপর নিজের কর্তৃত্বময় প্রভাব বিস্তার করিয়া কৌশলে 
স্বার্থসিদ্ধি করার নামগন্ধগড নাই । 

সংসারে মানুষকে অনেক সময়ে পরস্পরের উপর নির্ভর বাখিয়! চলিতে 


০ ১৯ পাপা সপ পপ 





সপ আপে 


* প্রভাকর মুখোপাধ্যায় দীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে জয়রামবাটা গিয়াছেন £ মা 
বলিলেন, 'মন্ত্রনেবে? বেশতো! তোমাদের জিনিষ আমার কাছে মন্তুত আছে 1১ 


গৃহীর আদর্শ ২৮১ 


হয়। উহ যেমন হৃগ্যতা-বৃদ্ধির সহায়ক, তেমনি নিশ্চিন্ত থাকার ও উপায়- 
স্বরূপ। শ্রীশ্রীমার আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ জীবিকার জন্য কলিকাতায় 
বাস করিতেন এবং তাহার দেশের লোক অক্ষয়কুমার সেনও কলিকাতায় 
থাকিতেন। মা দেশ হইতে তাকে লিখিতেছেন, মধ্যে মধ্যে তুমি 
উহাদের বাসায় যাইবে । কেন-না, দিন খেন খারাপ; তোমাদের ভরস 
অনেক করি ।? 

সংসারে শ্রীশ্রীমা সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি বাখিয়৷ চলিতেন; তাহার ভ্রম- 
প্রমাদ কদাচিৎ হইত । এক ত্রাহ্মণী কলিকাতায় তাহার পুত্র ও পুত্রবধূর 
দীক্ষাগ্রহণের দিন তাহাদের সঙ্গে মাব বাড়ীতে আসেন ।. আহারে বসিবার 
পুর্বে, তিনি মাতাঠাকুরাণীর জন্ত নিদিষ্ট আসনের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; 
কেহ তাহাতে আপত্তি করিলে উত্তেজিত হইয়া বলিতে থাকেন, আমরাও 
কুলীন বামুনের মেয়ে, জপতপ ক'রে থাকি । মা আমাদেরও এমন 
সময় মা আসিয়া তাহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, একছু মনে 
কোরো না দিদি ।” ত্রান্মণী অমনি জল হইয়া বলিলেন, আমার ছেলেকে 
আপনাকে দিলুম !' [ত] 

শ্রীহর্গাপদ ঘোষ ডাক্তারি-পরীক্ষা দিয়া মাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটা 
যান। সেই সময় জিবট্যার কোন স্ত্রীলোকের পেটে ফোড়া হওয়ায় তাহাকে 
দেখাইতে লইয়া যায়। ফোড়াট। দেখিয়া তিনি পরদিনই কাটিয়। দিবেন 
বলিয়াছিলেন । মা সেই কথা জানিতে পাখিয়া বলিলেন, তাই তো 
বাবা, কেটে দেবে; তারপবে ভালমন্দ যদি কিছু হয়, লোকে তো! আমাকেই 
দূষাবে!, ফোড়া আর কাটা হইল না_-কয়েকদিন পরে আপনা হইতেই 
ফাটিয়া গেল । 

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন? জয়রামবাটী যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীমা বিষুপুরে 
স্ররেশ্বরবাবুর বাড়ীতে আছেন ; বাঁকুড়া হইতে যাইয়া আশু-মহারাজ 
তাহাকে পুর্বদিন দর্শন করিয়াছিলেন । বারটার গাড়ীতে জনৈক্ক বন্ধুকে 
সঙ্গে লইয়া মাকে দর্শন করিতে গেলাম । আমাদিগকে চারিটার, গাড়ীতে 
ফিরিতে হইবে, ফিরিবার অন্থ গাড়ী নাই । খানিক কথাবার্তার পর আমর। 
চলিয়। আমিবার উপক্রম করিতেই ম। বলিলেন, গ্ভাখ, আশু কাল গাম 
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ভুলে ফেলে গেছে, তুমি নিয়ে যাও ।? আঁশু-মহারাজ আমাকে গামছাখানট 
লইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন, আমি ভূলিয়াই গিয়াছিলাম । মা গামছা- 
খানি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, আমাকে দ্রিতেও ভুলিলেন না। 

জয়রামবাটীতে রাত্রে আহারের পব উম্েশবাবু এক গ্রাস খাবার জল 
চাহিলে, মা এ জল দিয় কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি বলিলেন, 
“ভোর বেলায় নাক দিয়ে জল টানার অভ্যাস আছে | ইহার পর যঙবাব 
তিনি মার বাড়ী গিয়াছেন, প্রত্যেক বারই রাত্রে আহাবের পর মা বলিতেন, 
'বাবা, তোমার জলটি মনে ক'রে নিয়ে রেখো। 1 

দেশ-কাল-পাত্রান্ুধায়ী চলিতে না পাধিলে মানুষ ছুঃখভাগী হর। 
গ্রীশ্রীমা বলিতেন, 'সংসারে কেমন ক'রে থাকতে হয় জান ?--যধন যেমন, 
তখন তেমন; যাকে যেমনঃ তাকে তেমন: যেখানে যেমন, সেখানে তেমন |? 
নিশিকান্ত মজুমদারকে মা বলিয়াছিলেন, “মনে ক'ববে এ ঠাকুরেব সংসাব, 
তুমিও ঠাকুরের £ ঠাকুবের সংসাবে ঠাকৃরেরকাজ কচ 1; স্বামী বান্ুদেবানন্ৰ 
এক সময়ে কলিকাতায় মার বাড়ীতে হাকুব-পুজ1 করিতেন, কিন্ত হটগোলে 
জন্য কখন কখন বিরক্তও হইতেন । একদিন আরতিব সময় ভয়ানক গোল- 
মাল হইতেছে আর তিনি-মনে মনে ভাবিতেছেন, কি বিপদেই পড়া গেল । 
তখনই মা যেন রাধুকে লক্ষ্য করিয়া! কহিলেন, হরি-ঠীকুব যেখানে বাখেন 
সেখানেই থাকতে হয়)? 

সংসাব কর্মক্ষেত্র । শ্রীশ্রীমা আজীবন অবিশ্রান্ত কম করিয়া মানবাকে 
কম-শিক্ষা দিয়াছেন । কুন্ুমকুমারী দেবী বলেন £ “রাধুব জন্মেব পর হইতে 
জয়রামবাটীতে মাঝে মাঝে যাইয়। ছুইতিন মাস করিয়। থাকিতাম 1 রোজই 
মনে করিয়াছি মাকে কোনও কাজ করিতে দিব না,কিস্ত তিনি কাধতঃ তাহ 
একটি দিনের জন্যও হইতে দেন নাই । রাতি চারিটাব সময় উঠিয়া মা শৌচে 
গিয়াছেন, আর আমি তাড়াতাড়ি বাসনপত্র পুকুরেরজলে ভিজাইয়া রাখিয়া! 
আসিয়াছি ; মা শৌচ হইতে আসিয়াই পুকুরে সেই বাসন দেখিতে পাইয়া 
তৎক্ষণাৎ, পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন ॥ আমি যাইয়া জলে বাসনের অনুসন্ধান 
করিতেছি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ধোয়া বাসন দেখাইয়া দিয়াছেন । 

“সংসারে মার কত খাট্রুনি ছিল। একে তো বৃহৎ পরিবার, তাহার 
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উপর তিনজন নুনিষ ও একজন রাখাল ছিল, সকলেব রান্নাই মা স্বহস্তে 
করিতেন । বৌরা তখন কাজে বিশেষ কিছু সাহাষ্য করিতেন না এবং 
গর্ভধারিণীর কষ্ট হইবে বলিয়া মা তাহাকেও রাধিতে দিতেন না । রাধুর 
জন্মের ছুই বতনর পবে একজন ত্রার্মনীকে রাখা হয়। তিনি কেবল 
সকালবেলা রাধিতেন। রাত্রে রুটি,তরকাবী এবং মামাদের-ক্তন্য গবম ভাত 
মা নিজেই রানা করিতেন । ভক্তেব। জয়রামবাটী যাইলে তাহাদেব জন্য 
তরকারী মা নিজহাতে করিয়া দিতেন । কিন্ধু দিবাবাত্র কাজ করিয়া ও 
তাহাকে কখন বিবক্ত হইতে দেখি নাই । 

“গ্রীষ্ম কাল--সাবাদিন খাটিয়া মাসন্ধ্যার সময় তাহার জননীর প্রতিষ্ঠিত 
অশ্বথ-মুূলে যাইয়া বমিতেন । বসিয়াই বলিতেন, “আও বাচলুম, ঠাণ্ডা 
হলুম ! একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, আপনারও সংসারেব তাত লাগে ঠা 
উত্তর দিলেন, লাগাবে নামা? আগুকনব ভিতব থাকলে তাত সককলবই 
লাগে) ওখানে মা ঘণ্টাখানেক বসিয়া ধ্যান করিতেন--শরীবে ভাস 
আছে বলিয়া বুঝা যাইত না ।”৮ 

শাপ্রীমাৰ এই কর্মশীলতা শরীৰ সম্পূর্ণরূপে অক্ষম না হওয়া পখন্থ 
অব্যাহত ছিল; স্বহস্তে পুঙ্জার যোগ।ড় কখিয়া ঠাকুর-পুজা এবং আত্মীয়- 
স্বজন ও '5ক্তগণেব সেবা তাহার নিতাকমেব মধ্যে ছিল। শেষাশেষি 
তাহাকে রন্ধন করিতে না! হইলেও, হস্তে তবকাবা কুটিয়া বান্নার যোগাড় 
করিয়া দিতেন এবং শবীর স্রস্থ থাকিলে পবিবেষশ কবিরা খাওয়াইতেন। 
যতদিন শরীরে সামর্থ; ছিল, ন্নানেৰ পর কলসীতে করিয়া জল আনিয়াছেন 
এবং সংসারের অন্যান্ত কাজেও সাহায্য কবিয়াছ্েন। জয়রাঁমবাটীতে স্বামী 
প্রশান্তানন্দ একদিন দেখিয়াছিলেন, মা খোড়া-পায়ে কষ্ট করিয়া কলসীতে 
খাবার জল লইয়া আমিতেছেন । দেখিয়। তাহার বড়ই কষ্ট হয়। উহার 
পর যে কয়দিন তিনি ওখানে ছিলেন, নিজেই এ গুল আনিয়া দিতেন । 
আর একদ্রিন তিনি দেখিতে পান, ম!ছোট-মামীর সঙ্গে পান ব। অন্য কিছু 
কুটিতেছেন । তজ্জন্য অন্থুযোগ করায় বলিলেন, “সামান্য একটু কাজ বাকী 
ছিল, করবার আর কেউ ছিল না, তাই ঢে'কিতে উঠেছিলুম । 

শেষবার কলিকাতা আগমনের অল্পকাল পুবে একদিন মা! তেল মাখিয়? 
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ন্নান করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পুকুরে না যাইয়া! কোথায় যে হঠাৎ চলিয়! 
গেলেন, বুঝিতে পারা গেল না । অনেক অন্থুসন্ধানের পর যামিনী দেবী 
দেখিতে পাইলেন, মা গোয়ালের পেছনে যাইয়া গোবর চটকাইয়া ঘু'টে 
দিতেছেন। এত লোক থাকিতেও মা ছবল শরীরে পরিশ্রম করিতেছেন 
দেখিয়া যামিনী ছুঃখ প্রকাশ করায় উত্তর দিলেন, “তা হোক, সবাই তো 
কাজকমে আছে মা, আমিই দিয়ে দি।” 


মগ্তবিংশ অধ্যায় 


ভক্ত-ব€সল।  নিত্যলীলাময়ী 


প্রীপ্রীমার মত্যলীলার শেষের কয়েক বংসর যেমন কর্মে নিবিড়, 
তেমনি করুণায় মহীয়ান। এক্িকে আত্ীয়-ম্বজনের সংখ্যা অত্যন্ত 
বাড়িয়া গিয়াছে, অন্যদিকে আশ্রয়প্রা্থী নূতন ভক্তগণেব ভিডও লাগিয়াই 
আছে--শারীরিক, মানসিক কোন কাজেরই বিরাম নাই । বাত্রিকালেও 
তিনি একটুকু বিশ্রামের সময় পান না-_ভক্ত-কল্যাণে জাগিয়া সাবানিশি 
ন[মে-চিন্তায় জপে-ধ্যানে অতিবাহিত করেন । জপ করেন ভক্ত-সম্ভানগণের 
হইয়। তাহাদিগণ্ক প্রদত্ত মহামন্ত্রগুলি , আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করেন, ধ্যান 
করেন, ভক্ত-সম্ভানগণেরই চিন্ময় রূপ যাহ! মন্ত্রপ্রতিপান্ভ ইষ্টে চিরসন্দ্ধ, 
চিরমিলিত।” তাহার ধ্যানে ভক্তগণের স্বরূপ ফুটিয়া না উঠিলে ভক্তের 
লুপ্তচ্বান শ্বরূপের সন্ধান পাইবে কেমন করিয়া? তিনি স্বরূপের দিঁকে 
অ.কর্ষণ করিতেছেন বলিয়াই তো তাঁহারা ব্যাকুল হইয়।, অধীর-আগ্রহে 
তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে ! তিনি তে। নিজমুখেই কতজনকে বলিয়া- 
ছেন, ঠাকুরের দয়া ] মাগে ] পেয়েচ বলেই এখানে এসেচ ॥, 

এমনি ভাবেই যদি চিরকাল ভক্ত-ভগবানে খেলা চলিত ! কিন্তু তাহা 
হইবার নহে । নিরলীলা নরবৎ হইয়া থাকে । শ্রীশ্্রীমার বয়োধর্মে ক্ষীয়- 


২ শী তি শীশ্িিপাশি শপ শিশিস 


১ ইনু সেনগুপ্কে প্রী্ীমা বলিয়াছিলেন, “তোমার চিন্তা কি বাবা তুমি 
আমার অন্তরে রয়েচ। তোমার জন্তে অমিই কণচ্চি। 
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মাণ শরীর ক্রমবর্ধমান কাজের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল ; দেশের 
নিদারুণ ম্যালেরিয়া পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়া উহাকে আর জীর্ণ শিথিল 
করিয় তুলিল ; স্বজন-বিয়োগ জনিত আঘাত তাহাতে সহায়তা করিল । 

১৩২৩ সালে শ্রীশ্রীমাৰ দেহ আগ্বাতে আক্রান্ত হয়। এই আমবাভ 
একএক সময়ে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়! উঠিত ও তজ্জন্ত তেল মালিশ 
করিতে হইত । তিন বসব তিনি এই অসুখে কষ্ট পাইয়াছিলেন। 

১৩২৪ সালের ২০শে পৌষ জন্মতিথির দিন শ্রীশ্রীমার শরীবে সামান্ত- 
ভাবে জ্বর দেখা দেয় । চিকিৎসা সত্বেও সেই জ্বর ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ 
কবে এবং তাহার দেহের অবস্থা শঙ্কাজনক করিয়া তুলে । ৫ই মাঘ স্বামী 
বিশ্বেশ্বরানন্দ প্রেরিত তারে সেই সংবাদ পাইয়। স্বামী সারদানন্দ মাব প্রিয় 
শিব্য ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, ডাক্তার সতীশচন্্র চক্রবতী, গালা প- 
মা, যোগীন-মা, স্বামী ভূমানন্দ ও দয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া জয়রামবাটী গমন 
করেন । কাঞ্জিলালের স্ুচিস্তিত কিকিৎসায় নিরাময় হইয়া মা ১৫ই মাঘ 
অন্নপথ্য গ্রহণ করেন । [দি] 


ইহার কিছুদিন পরে কোয়ালপাড়ায় যাইয়? শ্রীশ্রীমা পুনরায় জববে 
আক্রান্ত হন ও সেই জ্বর ভীষণাকার ধারণ করে । ২২শে চেত্র কোয়াল- 
পাড়া হইতে তার পাইয়া স্বামী সারদানন্দ সেইদিনই ডাক্তার কাঞ্রিলাল, 
স্বামী ভূমানন্দ ও পরমেশ্বরানন্দকে প্রেরণ করেন; এবং নিজে অত্যাবশ্যক 
কাঁজগুলির যথাসম্ভব সত্বর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আপন ভ্রাতা ডাক্তার 
সতীশচন্দ্র চক্রবতীকে সঙ্গে লইয়া কোয়ালপাড়া রওনা হন। বিষুপুরে 
একখানি ঘোড়ার গাভী যোগাড় করিয়া তিনি সেই গাড়ীতে ৪ঠা বৈশাখ 
কোয়ালপাড়ায় পৌছেন । [দি] জ্বরের ঘোরে মা প্রায়ই শরত-মহারাজের 
নাম করিতেছিলেন । তিনি আসিয়া পৌছিবাঁর পরদিনই জবর ছাড়িয়। যায় । 

কোয়ালপাড় হইতে শ্রীগ্রীমা ১৫ই বৈশাখ জয়রামবাটী চলিয়। যান 
এবং তথ হইতে ২২শে বৈশাখ রওনা হইয়া, সারদানন্দ-মহারাজের সঙ্গে, 
২৪শে রাত্রি আটটায় কলিকাতায় আসেন । [দি] 

১৩২৫ সালের ১৪ই শ্রাবণ শ্রীপ্রীমার জীবনে একটি বেদনার দিন। 
ঠাকুরের অন্তর-লীলাসহচর, চিরশুদ্ধ-মাধার স্বামী প্রেমানন্দ এদিন 
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মত্যলীল। সম্পূর্ণ করিয়া চলিয়া যান। পুববঙ্গে উপযুপপরি কয়েকবার 
গকুরের ভাব প্রচার করিতে যাইয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও নানা বিজাতীয় 
লোকের সংস্পর্শে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ও তিনি কালাজ্বরে 
আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার শরীর যাইতে মা কাদিয়া আকুল হন । 

এই ঘটনাব মাত্র দুইদিন পুবে প্পরেমানন্দ-মহারাজের অন্যতম সেবক 
খামী মহাদেবানন্দ শ্রীশ্রীমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “মা, আপনি 
বলুন যাতে বাবুরাম-মহারাজ সেরে উঠেন |” তাহাতে মা উত্তর দেন, আমি 
কি তা ঝ্লতে পারি? ঠাকুরের যা উচ্ছে তাই হবে | মহাদেবানন্দজশ 
পুন.পুন? গ্রার্থনা করিয়াও মার মুখ দিয়া এ এককথা--ঠাকৃবের যা ইচ্ছে 
তই হবে-ছাঁড়া, আর কোন কথাই বাহির করিতে সমর্থ হন নাই । 

শ্রীঞ্খমার পালিত কন্তা রাধু অন্তঃসত্বা অবস্থায় অব্ুস্থ হইয়া পড়ে। 
তে কোলাহল একেবারেই সা করিতে পারিতেছে না দেখিরা মা তাহাকে 
লইয়া, কতকটা। নির্জনে বাস করিবার জন্য ১৬ই পৌষ নিবেদি ভা-বিদ্যালয়ের 
কোডিং-বাতীতে গমন করেন । [দি] ইহাতেও বাঁধুব অবস্থার বিশেষ উন্নতি 
হইতেছে না দেখিয়া তিনি তাহাকে লইয়া দেশে চলিয়া যান এবং ১৭ই 
মাঘ হইতে কয়েক মাস কোয়ালপাড়ায় জগপহ্বা-আশ্রাম বাস করেন। 
[দি] রাধুকে লইয় মা এই সময়ে অত্যন্ত ব/স্তভাবে দিন কাটাইতেন 
তছপরি ভক্ত-সমাগমেরও বিরাম ছিল নী। ১৩২৬ সালের ৫€ই 
বৈশাখ মাকুর পুত্র স্চড়ার মৃত্যু হওয়ায় মা আর একটি আঘাত প্রাপ্ত 
হন। [দি] 

কোয়ালপাড়া হইতে শ্রীশ্রীমা ৪ঠ আ্রাবণ জয়রামধাটী চলিয়া যান। 
তথায় ২৭শে অগ্রহায়ণ কুক সপ্তমীর দিন ভক্তেরা তাহার জন্মোৎসব 
সম্পন্ন করেন। যামিনী দেবী বলেন 2 এদিন ম1 স্নান করিয়া ভক্তদের 
দেওয়! অনেকগুলি কাপড়ের ভিতর হইতে শরৎ-মহারাজের দেওয়া কাপড়- 
খান বাহির করিয়া পরিজেন। আমি মার কপালে সি'দূর-চন্দন, গলায় 
ফুলের মাল ও পায়ে পুম্পাঞ্জলি দিয়, প্রণাম করিয়া মুখের দিকে চাহিতেই 
দেখি, তাহার আগেকার রূপ যেন নাই, চকিতের মধ্যে এক ভীষণ-সুন্ৰর, 
অপুর্ব, অ-মানব রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে ! সে রূপের বর্ণনা ভাষায় দিতে পারি 
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না) মনে হইলে এখনও রোমাঞ্চ হয়। খানিক পরেই তিনি পর্ধের মত 
হইয়। গেলেন, আমাকে নলিলেন, 'এস মা, প্রণাম কর 
জন্মতিখিব দিন হইতে শ্রীশ্রামার অল্প অল্প জ্বব হইতে লাগিল ; এবং 
মাঝে মাঝে জবরের বিরাম হইলে ৪ মাগি ভুগিতে ভূগিতে তাহার শরীব 
অত্যন্ত ছবল হইয়া পড়িল । কিন্তু এই অস্থস্থতার মধ্যেও দীক্ষা দেওয়! 
বঙ্ধ হইল না। শরীরে জ্বর জইয়াও তিনি দৃত্পৃধান্তর হইতে আগত ভক্ত- 
সন্তানগণকে আীপদে স্থান দিয়া বাইছে লাঁগিলেন_-'জীবে দয়া? এই কালে 
তাহাকে আব্মহারা করিয়। দিয়াছিল । 
এই সময়ে একদিন আমার সঙ্গে উপ্পেন্দ্রচ্্র রায়ের নিম্বোক্তবূপ 
কথাবাতা হয় 2 “মা, তোমার শরীর কেমন আছে ? একটু একটু জবর 
হ'চে, শরীব ছুবল-এ শরীর আব নইচে না ।” তোমার জীবনটা তো কষ্টে 
কষ্টেই গেল- দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থেকে, অনেক দিন ধারে কত কষ্টই না 
সহ্যা করে» 1? “এস তো বাবা, ভালই গিয়েছে । তখন এমন হৃ'রেতচ যে 
আজ/কর হাগা কালকে হেগেচি হ তাতেগ্ড গায়ে লাগে নি। এখন আর 
এ শরীর ৭য় ন|!? মাৰ কথার ভাবে উপেনবাবুর মনে হইল, যেন নৃতন 
শবীর না হইলে তিনি আব কাজ কাঁধিতে পারিতেছেন না ! 
শ্রীপ্রীম'ব অন্সখের সংবাদ পাইফা স্বামী সারদানন্দ তাহাকে কলিকাতায় 
কন্য়ন করিবার জন্য স্বামী ভমানন্প, আত্বপ্রকাশানন্দ ও শ্রীবশীশ্বর সেনকে 
পাঠাইলেন। ১২ই ফাল্গুন জয়রামবাটী হইতে রগুনা হইয়া মা ১৫ই রাত্রি 
প্রায় ন্যঙার সময় কলিকাভায় পৌছিলেন । [দি] ভয়রামবাটা হইতে যাত্রা 
করিবার দিন তিনি পুণাপুকুতরের ঘাটে পড়িয়া গিয়াছিলেন। যাত্রার সময়, 
গাড়ীতে উঠিবার পুবে,ন্ুবাসনী দেবা হলুদজলে তাহার পা ধোয়াইয়া দিতে 
যাইতেছিলেন,-- প্রত্যেক বারই যাত্রীর সময় তিনি এরূপ করিতেন-_গাঁড়ী- 
গুলি ঘোষপাড়ার কাছে একটু দুরে ছিল বলিয়া মা বলিলেন, বিড় বৌ,তুমি 
আর হলুদজল নিয়ে এসো! নি $ হরিপ্রেমের হাতে দাও,সে পাধুইয়ে দেবে ॥ 
প্রীশ্রীমাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া স্বামী সারদানন্দ চিকিৎসার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী,এলোপ্যাধি--একে 
একে সকলপ্রকার বিধান অন্থুনারেই চিকিৎসাকরানো হইল; কিন্তু 


২৮৮ জ্রীশ্রীসারদা দেবী 


কিছুতেই কিছু হইল না । কেবল কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতির 
চিকিৎসায় ৭ই চৈত্র হইতে পনর দিন জ্বর বন্ধ ছিল।২ অবশেষে ডাক্তার 
প্রাণধন বস্তু কালাজ্বর হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন ।৩ 
প্রীপ্রীমাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য স্বামী সারদানন্দ কোন চেষ্টারই 
ক্রুটি করিলেন না । কেবল মানবীয় চিকিৎসায় ফল হইতেছে না দেখিয়। 


আপ পাপী প্পপীপসিপিশপপ০ শা পিপি তা শশা সস শশী শি পীিপ্পশীর্শি 


২ স্বামী সারদানন্দের পত্র হইতে সংগৃহীত 

৩ চিকিৎসার ক্রম ও চিকিৎসকগণের নাম স্বামী সারদানন্দের দিনলিপিতে এইবপ 
পাওয়া যায় 2 

১৬ই ফাল্তুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী 2 7, তর. [015 11০809৮1 80০০০ 101, 
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ভক্ত-বহুসল। £? নিত্যলীলাময়ী ২৮৯ 


তিনি সেই সঙ্গে দেব-প্রতিকারও আরম্ভ কবাইলেন। ৩১শে বৈশাখ 
হইতে কিছুদিন ধরিয়। শাপ্তি-স্বস্তযয়ন অনুগিত হইতে লাগিল । [দি] 
শান্তি-স্বস্তযয়ন স্ুনিষ্পন্ন হইল, কিন্ত গ্রাশ্রীমার দেহের অবস্থার উন্নতি 
হইল না। এই অন্ুখের মধ্যেও, পাহাবা নিযুক্ত সেবকগণকে বুঝিতে না 
দিয়া, কিংবা তাহাদের অন্থুরোধ অগ্রাহ্য করিয়।, তিনি ভক্ত-সন্তানগণের 
মনস্কামন। পুর্ণ করিয়াছেন__কাহাকে গইষ্টদর্ণন করাইয়। শিয়াছেন,কাহাকেও 
মন্ত্রদীক্ষ! দিয়াছেন, কাহাকেও পা সেবা গ্রহণ কবিয়া কৃতার্থ করিয়াঁছেন। 
ছুর্গেশচন্দ্র দাস ১৩২৬সালের চেত্র মাসে তাহার আত্বীয়া শ্রীমতী প্রিয়ন্বদা 
মজুম্দারকে সঙ্গে লইয়। আসিলে মা প্রিয়ন্ধদাকে, অপবে নিষেধ করা 
সত্বেও, মন্্রাদান করেন । কে বলিবে, ইহাই তাহার শেষ দীক্ষাদান কি-না । 
কিরূপে পাহারায় নিযুক্ত সেবকগণকে জানিতে ন। দিয়া শ্রী্রামা দৃববতী 
স্থান হইতে আাগত ভক্তগণেব মনস্কামনা পুর্ন করিতেন, তাহাব দৃষ্টান্তন্বরূপ 
একটি ভক্তেব কাহিনী নিয়ে দিতেছি । শ্রীমাখনলাল সেন লিখিতেছেন £ 
“বিনয়বালা সেনেব বাড়ী ঢাকা সোনাবং গ্রামে । সম্বামিগুৃহে থাকা 
কালে সে ঠাকুরের কথা জানিতে পাবে এবং মাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল 
হয়। মা কলিকাতায় আছেন জানিয়া সে কোনবূপে কলিকাতায় তাহার 
কিছুদিন কবিবাজ বাজেন্দ্রনাথ সেন চিকিৎসা করেন। এ সমঘ্ষে কবিরাক্ত কালী- 
ভূষণ সেনও মাঁকে দেখিতে আমিতেন। তারপরে কবিবাজ শ্যামাদাসকে পুনরায় আনয়ন 
করা হথ। তাহার ছাত্র কবিবাজ রাঁমচন্্র মলিক নিত্য আপিবা মাকে দেখিযা যাইতেন 
ও স্বহন্তে উধধ তৈয়াৰ করিয়া দিতেন । শেষ তিনদিন ডাঃ কাঞ্জিলাল হোমিওপ্যাথি 
ওুষধ দিখাছিলেন। একদিন ডা: স্থরেশচন্জ্ ভট্টাচার্থ ও একা দন ভাঃ নীলরতন সরকারকে 
আনয়ন কর! হ্ইখাছিল। ডাঃ জে-এম-দাশগুপ্ত মার রক্ত পবীক্ষা করিয়াছিলেন । 

৪ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ লিখিরাছেন £ শুশ্রীমার জন্য পুজনীয় শরতমহারাজ যত 
স্বস্ত্যয়ন করাইযাছিশেন, তাহার সকলগুলিতেই আমি উপস্থিত ছিলাম । মার বাডীভে 
কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমন্তা এবং কমলাত্মিকীঁ_-এই পঁচটি মহাবিগ্ার অর্চনা আর 
পাচটি গ্রহপূজ1 হয়। বাঁগবাঞ্ারের দিদ্দেশ্বরীর বাড়ীতে শতবপ চণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। 
সর্বশেষ বারাসতের শ্শানে একটি স্বস্তায়ন হইয়াছিল। কোন স্বস্তযযনেই কোনরূপ জ্রুটি 
বা বিস্ব হয় নাই। 

১৯ 


শ্রীশীসারদা দেবী 


পিতাব কাছে চলিয়া আমে, পিতা কাশীঘাটে থাকিতেন। সে শুনিয়াছিল 
মা উদ্বোধন-আপিসের বাঁড়ীতে থাকেন। উহা কোথায় বা কোন্‌ পথে 
সেখানে যাইতে হয়, কিছুই না জানিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে 
পাড়ার একটি ছোট ছেছলকে সঙ্গে শিয়। ট্রামে উঠিয়। পড়িল । ট্রামে ছুই- 
এক জনকে উদ্বোধন আপিসের ঠিকানা জিজ্ঞাস! করিয়া সে সঠিক সংবাদ 
পাইল না, বীভন-বাগানের কাছে নামিয়। পড়িল । সেখানে দুইচারি জনকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া? সে আবার ট্রামে উঠিল । এইরূপে উদ্বোধন-মাশিসে গিয়া 
যখন পৌছিল, তখন বৈকাল হইয়া গিয়াছে । মার বাড়ীতে এই সময়ে 
পাহারা ছিল, সকলকে উপরে যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু বিনঝবাঁল। 
যখন যায়,তখন কেহ পাহারার ছিল না। সে সিড়ি বাহিয়া উপবে চলিয়া 
গেল। মা ঘর হইতে বাহিব হইয়া! আসিয়া বলিলেন, “ভুমি মা আমাব 
কাছে মন্ত্র নিতে এসেচ ! ওখানে কলঘব আছে, তুমি গিয়ে হাত-পা? ধুয়ে 
এস--তোমাকে মন্ত্র দেব।? বিনয়বালা বলিল, মন্ত্র নিবার জন্য আমি তো 
কিছুই নিয়ে আসি নাই !” মা বলিলেন, “তোমাৰ ওসব কিছু লাগবে না 

“ঘখন দেহরক্ষার পুর্বে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া হয়, খন একদিন বিশয়- 
বালা মার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত । তখন এমন কড়া পাহারা ব্যবস্থ। 
যে, প্রবীণ ভক্তেরাও উপরে যাইতে পারিতেন নাঁ। কিন্তু ঘটনা এমনই 
হইল, বিনয়বাল। যখন যায়, পথে বা সিঁড়িতে কেহই পাহারায় নাই । সে 
সোজা মার ঘরে চলিয়া গেল | মা তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, “মা এসেচ ? 
বস মা, বস। এবার এমন অস্থখ হায়েচে যে আর শরীর থাকে না! 
তুমি এসেচ, ভাল হয়েছে । দ্যাখ মা, ছেলেরা কখন এসে পড়বে বল!” 
যায় নাঃ আমার পাট? একটু টিপে দাও তো-কেমন ব্যথ! হয়েছে ৮. 

“শ্রীপ্রীমার অশেষ কৃপা পাইয়া বিনয়বালা অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। 
বিনয়বালাকে তারপর যখনই দেখিয়াছি, তাহার মুখে কেবলই ঠাকুর ও 
মার কথা-_যেন আনন্দে বিভোর হইয়া আছে। দরিদ্রের সংসার, গৃহে 
কেহই ঠাকুরের ভক্ত ছিল না, কিন্তু বিনয়বালার আনন্দের সীমা ছিল না! 
কিছুদিন পরে ক্ষয়রোগে তাহার জীবনান্ত হয় ।”, 


১ সং সং সং 
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এই অন্ুখের মধে)ও শ্রীত্রীমাকে স্বজনবিয়োগ-জনিত তিনটি আঘাত পর 
পর সন্ভ করিতে হইল । ১৩২৭ সালের ১১ই বৈশাখ তাহার দক্ষিণেশ্বরের 
সেবক স্বামী অদ্ভুতানন্দ ৬কাশীধাঁমে মহাসমাধি লাভ করিলেন; ৩১শে 
বৈশাখতীহাঁব মন্ত্রশিষ্য ও পরমভক্ত রাঁমকুঞ্ণ বসু কলিকাতায় এবং ৬ই জ্যেষ্ঠ 
তাহার চতুর্থ সহোদর বরদাপ্রসপাদ নিউমোনিয়া-জ্বরে জয়রামবাটীতে দেহ- 
ত্যাগ করিলেন। তিনটি সংবাদ শুনিয়াই মা অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন । 
সময় নিকট জানিয়। শ্রীপ্রীমা তাহার মায়িক অবলম্বন রাধারাণীর উপর 
হইতে মন তুলিয়া লইলেন ।॥ রাঁধুকে সবশেষে কেবল এই কথাটি বলিয়া- 
ছিলেন, “তুই আমার কি করবি, আমি কি মানব? তারপরে স্বামী 
সারদানন্দকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাহার অদর্শনে যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া 
পড়িবে তাহাদের ভার তাহার উপরে ন্বাস্ত করিলেন । বিভূতিবাবু বলেন £ 
দেহরক্ষার প্রায় সাতদিন পুবে, আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় মা আমাকে 
বলিলেন, 'বিভূতি, শরতকে ডেকে নিয়ে এস 1 আমি নীচে যাইয়া শরৎ- 
মহাবাজকে বলিলাম,নহরাজ, মা আপনাকে ডাকচেন |” মহারাজ বলিলেন, 
'যাঁচ্চ । আমি তান্ডাতাডি উপরে আসিয়া দেখি,মা অপলক-নেত্রে চাহিয়া 
আছেন। ছুইতিন দিন পুরে তাহাকে মেঝের উপর বিছানায় শোয়ানে! 
হইযাঁছে। আমি বলিলাম, “মা, মহারাজ আসচেন |” মা বলিলেন, “তুমি 
আনাকে জোরে হাওয়া কর আমি বড় পাখাট। নিয়! হাওয়া করিতে 
লাগিলাম | শরৎ-মহারাজ আসিলেন ; আাসিয়াই মার পায়ের তলায় বাদিকে 
হাটু গাঁড়িয়া বুক নীচু করিয়া বাসয়া যেমন মার হাতের উপরে নিজের হাত 
; বুলাইতে যাইবেন, মা অমনি শরৎ-মহারাঁজের ডান হ1তটি নিজের বা 
হাতের নীচে রাখিয়া বলিলেন, শরৎ, এরা সব রইল |” সেই সময়ে মার মুখ 
খুব কাতর দেখা গেল । মা হাত সরাইয়া নিলেন; মহারাজ আস্তে আস্তে 
দাড়াইয়। পেছন দিকে হটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন । 
« কি অর্থে যে ্রীপ্রীমা এই কথাটি বলিয়াছিলেন, বলা কঠিন। রাধুও ঠিক বুঝিতে 
পারে নাই । আমাদিগকে সে বলিয়াছিল, “আমি তো! তাকে নিজের পিসীমা ব'লেই 


জানতুম। "সামি কি জানতুম যে তিনি মানুষ নন, দেবতা? এ কথাটি বলে তিনি 
আর আমাকে কিছু বলবার স্থযোগ দেন নাই-_অজ্ঞান (?) হ'য়ে গেছলেন। 


২৯২ জ্রীঞ্ীদারদা দেবী 


প্রথম প্রথম কেবল শ্রীমতী সবল। ও মন্দাকিনী প্রীপ্রীমার সেবা-শুশ্রাষা 
করিতেন। কিন্তু যখন মার শরীরের অবস্থ। ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িল 
ও সবদাঈ নিকটে লোক থাকা আবশ্যক বিবেচিত হইল তখন, আঁমতী 
সুধীরার বন্দোবস্তে, শ্রীমতী মীরা, চপলা') প্রফুল্ল, বাণী প্রভৃতি নিবেদিত1- 
বি্ভালয়ের মেয়ে-ভক্তের। পালাক্রমে সেবাব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ।* 

সকল প্রচেষ্ট। ব্যর্থ করিয়া, চিকিৎসা-সুত্রে আগত ভাক্তীর-কবিবাজ- 
দিগকে দর্শনাদি দানে কৃতার্থ করিয়া শ্রাশ্রীমা সন ১৩২৭ সাল বা ১৮৪২ 
শকাবে, সৌর আ্াবণেব চতুর্থ দিনে, মঙ্গলবারে, রাত্রি ১৬ পণ্ড ৫৩ পল 
সময়ে স্ুলদেহে লীলা সম্বরণ করিলেন । এই ঘটনাব কয়েকদিন পরেই 
কমলা ঘোষ স্বপ্ন দেখিলেন, মা বলিতেছেন, “বৌমা, আমাব কাঁয়া গেছে, 
ছায়ার মতন তোমাদেব সঙ্গে সঙ্গে আছি | ইহার পরের বৎসর ৬দেখী- 
পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীপ্রীবামকৃষ্ণ-কথামুত-লেখক মহেক্্রনাথ 
মহাশয় উমেশবাবুকে লিখিতেছেন £ সোদন স্বপ্প দেখিলাম, মা বলিতেছেন, 
ভুমি আমার দেহত্যাগ যা! দেখিয়াছিলে, সে দেহ মারিক ; এই দেখ আছি 
সেইরূপই রহিয়াছি |, 

গ্রীশ্রীমার জনৈক সন্্যাসী সন্তান বলিয়াছেন ; কলিকাতায় মাব বাঁড়ীণ 
অতি নিকটে বাস করিলেও শেষের দিকে দীথকাল আমি তাহাকে দর্শন 
করিতে যাই নাই। কেবল একদিন মাত্র ব্রন্মানন্দ-মহারাজের দেওয়া 
ছুইটি আম তাহাকে দিতে গিয়াছিলাম। তারপর মা দেহরক্ষা কবিলেন, 
মহারাজেরও শরীর গেল- নিজেকে নিরাশ্রয় জ্ঞান করিতে লাগিলাম। 
এইরূপ অবস্থায় একদিন রাত্রে মা একজনকে দেখ। দিয়া বলিলেন, (আমাব 

৬ বিদ্যালয়ের কাজ শেষ করিয়া স্ুধীরার সাথে মীরা আসিতেন ও উভয়ে রাত্রি 
নট। পর্যন্ত মার কাছে অবস্থান করিতেন। অতঃপর চপল! রাত্রি হট! পর্যন্ত ও প্রফুল্ 
ভোর ৫ট| পর্যন্ত থাকিতেন। বাণী, মালতী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম বরসের মেয়েরা 
দিনের বেল! থাকিয়া মাকে বীজন করিতেন । এতদ্তীত ছইজন সেবক, সাতু ও বব! 
(অসিতানন্দ ও ঈশানানন্দ), প্র্মোজনীয় যেকোন কাজ করিবার জন্ত দিবা ও রাত্রির 
অধিকাংশ সমঘ উপস্থিত থাকিতেন। 


তত্ত-বগুসল! £ ন্ত্যলীলাময়ী ২৯৩ 


নাম করিয়া) অযুক তোমার কাছে আছে, তুমি ওকে দেখো । ও বড় 
অভিমানী, আমাকে ভাবে আমি নিষ্ঠুর! ও জানে না, ঠাকুর পর্যস্ত 
আমাকে বলতেন, দয়াময়ী |” এই কথা কহিয়া মা অজজ্র ক্রন্দন কবিতে 
করিতে পুনরায় বলিলেন, "ওব এই অভিমানের জন্যে আমাব যে কত কষ্ট 
হয় তা সে একেবারেই বুঝে না! যাহাকে মা এই স্বপ্ন দিয়াছিলেন, ইহ 
জীবনে সেই এখন আমার একমাত্র বন্ধু 

১৩৩৯ সালে দোল-পুণিমাব দিন আবীর খেলার সময় কোন ছেলের 
অসাবধানতা-বশতঃ স্বমাসুন্দরী দেবীর কানের ঠিক পেছনে বঙের ঘটার 
আঘাত লাগে ও তিনি মুছিতপ্রায় হয! পড়িয়া যান। তাহাব কান দিয়া 
প্রথম ছুইএক দিন জল পড়িবাব পর বক্ত ও পুজ পড়িতে আরম্ত কবিল 
এবং অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল । স্বামীর অর্থাজনি যথেষ্ট না 
থাকায় তাহাকে কলিকাতা আনিয়া চিকিৎস। করানে। সম্তবপব হইল না । 
অনন্যোপায় দম্পতী। জীবনের একমাত্র আশ্রয় ও ভবসার স্কল শ্রীশ্রীমার 
্রীপাদপন্ম চিন্তা! করেয়! দিনাতিপাত কবিতে লাগিলেন । এইরূপে পাঁচ- 
মাস অতীত হওয়াব পৰ ৬জন্মাষ্টমীর রাত্রে ঘন্্না ভীষণাঁকাব ধাবণ করিল, 
এবং ঘা মাস্তক্ষ পধন্ত বিস্তত হইয়া বাত্রেব মধ্যেই একটা কিছু হইয়ীযাইবে 
এইবপ নিশ্চিত অভিমত দিয়া ডাক্তাব চলিয়া গেলেন । সেই রাত্রে রোগিণী 
অনবরহ ভূল বকিতে বাকিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “আমার ঘাড়েব উপব 
কে বনল? আমি কি এত ভাব সইতে পাবি ? আমার দম বন্ধা হয়ে যাচ্ছে, 
শীগগিব আলো! জাল,দেখি ৮ তারপবৰ প্রকৃতিস্থ হইযু। কহিলেন, মা এসে- 
ছিলেন, তার পরণে লাল নরুণপেড়ে কাপড়” তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন 
এবং পরদিন ডাক্তার আসিয়া সবিম্ময়ে দেখিলেন, রোগ সারিয়। গিয়াছে ; 
কানের ভিতর আচডেব দাগের মত দেখা যাইতেছে, ভাহা ছাড়া কোথাও 
কিছু না ! তিনচাঁবি দিন পবে তাহাও আব দেখিতে পাওয়া গেল না। 

প্রমীলাবালা বসু লিখিতেছেন £ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রবোধকুমার 
সিংহ--তখন বয়স কুড়ি একুশ বৎসর হইবে--বোনম্বাই প্রদেশের ধারোয়ার 
নামক স্থানে ছিল এবং সেখানে সে প্রত্যহ বিকালে নদীর তীরে বসিয়। 
গীতাঁপাঠ করিত । একদিন হঠাৎ একটা গরু নদীর ওপার হইতে আসিয়া 


২৯৪ শ্রীপ্রীসারদা দেবী 


তাহার কাছে শুইয়া পড়ে। সে নিজের ভাবেই গীতাপাঠ করিতেছিল আর 
গ্রুট। থাকিয়৷ থাকিয়া তাহার কোলের উপর মুখখান। তুলিয়া দিতেছিল। 
সে উহার মুখ বারবার কোল হইতে নামাইয়া দিলেও, গরুট। নিবৃত্ত না 
হওয়ায় পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া, একটু বেশী জোরে মুখখাঁন। 
সরাইয়া দেয় । ইহার অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, গরুট। মারা গিয়াছে । 
হিন্দুর ছেলে হইয়া গো-হত্যা করিলাম ভাবিয়া সে কীাদিতে লাগিল । 
সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ফিরিয়। কাহারও সহিত দেখা করিল না!) এক নিভৃত 
ঘরে প্রবেশ করিয়! শ্রীশ্রীঠাকুর- ও শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করিয়া গো-হত্যা- 
জনিত পাপ মোচন করিবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। 
ভোররাত্রিতে মা তাহাকে দেখা দিয়া কহিলেন, “বাবা, তুমি গো-হত্যা কর 
নাই। গরুটার তিনদিন থেকে অন্নুখ ছিল, তোমার মুখে গীতা শুনে সে 
গো-জন্ম থেকে মুক্ত হ'ল” । তৎক্ষণাৎ তাহার সকল অশান্তি দূব হইয়া 
গেল। পরদিন সে যখন নদীর তীরে যাইয়। গীতাপাঠ করিতে বাস্য়াছে, 
একটি রাখাল ওপার হইতে আসিয়া বলিল, 'আমাদের একটা গরু কাল, 
বিকেলে ওপার থেকে এসে মারা গেছে । গরুট। তিনদিন কিছুই খায় নি, 
মরে যাবে মনে করে মালিক তার গলার দড়ি খুলে রেখেছিল ।” ধারোয়ারে 
যখন এই ব্যাপার ঘটে, শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে । পরে কলিকাতায় 
আসিলে আমি তাহাকে সকল কথা নিবেদন করিয়া বলিলাম, “মা, ভক্ত 
কাতর হয়ে ডাকলে আপনি কোথায় না যান ? মা হাসিতে লাগিলেন । 
৬ ৬৬ ক সং 

জ্রীগ্রীমা একদিন বলিয়াছিলেন, “তিনি [ ঠাকুর ] শতবৎসর স্বক্ষমশরীবে 
ভক্তহৃদয়ে বাস ক'রবেন ঝলেচেন ;+ আর তার অনেক শ্বেতাঙ্গ ভক্ত 
আসবে £ [গ] ম্বামী বিবেকানন্দ “ব্লুড়-মঠের নিয়মাবলী" পুস্তিকাঁয় 


" “শ্রীশ্রুমা ঠাকুরের কথা বলিতেছিলেন, তাহা শুনিতে শুনিতে বলিলাম, “মা, ঠাকুব 
শরীর ধারণ ক'রে জগৎকে এলেন, কিন এমনি দুর্ভাগ্য থে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম 
নাই! তাহাতে ম! নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন, «এর ভিতর তিনি ুঙ্মদেতে 
আছেন। ঠাকুর নিজমুখে বলেছিলেন, আমি তোমার ভিতর হুক্মদেহে থাক ব।' ৮-- 
স্বামী কেশবানন্দ লিখিত "শ্রশ্রীমার অস্ফুট স্থৃতি 1, 
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লিখিয়াছেন, শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণ-শরীর ত্যাগ করেন নাই । কেহ 
কেহ তাহাকে এখনও সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন 
এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন । যতদিন তিনি পুনরবার 
স্থলশরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাহাব এই শরীর থাকিবে ॥ 

প্রীশ্রীম। শ্রীপ্রীঠাকুব হইতে অভিন্না। ঠাকুব হইতে তাহাব ভিন্নরূপ 
অস্তিত্ব কল্পিত হইতে পারে না। তিনিও আজ ন্রক্্রদেহে ভক্তহৃদয়বাসিনী। 
জীবনের বিশেষ সঙ্কট-মুহূর্তে ও মনেব অতিব্যাকুল অবস্থায় ভক্ত-সন্তান 
তাহার দশনাদি লাভ করিয়া যেরূপে কৃতার্থ হইতেছে, উপরিধুত ঘটনাগুলি 
তাহার নিদর্শন । 

নরলীলায় অবলম্বিত স্তুলশ্বস্্প উভয়বিধ দেহ পরিত্যত্ত হইলেও 
জ্ীভগবানের লীলা-বিগ্রহ বিনষ্ট হয় না| সে চিন্ময় বিএীহ নিত্যবুন্দাবনে 
নিত্যকাল বর্তমান থাকিয়া রাস-রসে বিভোর | ঠাকুরেব শ্রীমুখের উক্তি, 
«“লীলাও সত্য |, 


নিষ্বোক্ত ঘটনায় ঠাকুবের সঙ্গে শ্রীব্রীমার নিতালীলাব আভাস 
পাওয়া যায় । বলরামবাবুব বাড়ীব ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতে কবিতে 
একদিন ম1 সমাধিস্থ হন । পরবে বাহা-সংচ্হ। ফিরিয়া আমিলে বলিয়াছিলেন, 
“দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমাকে কত আদরযত্ব 
ক”চ্০ে। আমার বেন খুব সুন্দর রূপ হ'য়েচে। গ্াকুব রয়েচেন সেখানে, তার 
পাশে আমাকে আদর ক'বে বসালে । সে ঘেকি আনন্দ,বলতে পারি নি। 
একটু হু'স হ'তে দেখি যে,শরীরট! পড়ে বয়েচে। তখন ভাবচি, কি করে 
এই বিশ্রী শবীরটার ভিতর ঢুকব ? €ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে 
হচ্ছিল না । অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পাল্ল,ম ও দেহে হু'স এল 1৮৮ 
শতবৎসর ভক্তহৃদয়ে বাস কবিয়া ঠাকুব পুনরায় নরদেহে অবতীর্ণ 
হষঈটবেন ১ প্রীপ্রীমাও সেই সঙ্গে আসিবেন। নলিনবাবু একদা মাকে জিজ্ঞাসা 
করেন,মা,সব অবতারেই কি আপনি এসেচেন ?% মা উত্তর দেন,হ্যা বাবা।? 
আশুতোষ রায় নামে এক ব্যক্তি কখন কখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন 


পাপী শী 
পপ পপ পপ পা লপাপপীস | পাপা প্পপ্পাীলা পাশপাশি পা, 


৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথ]। 


২৯৬ শ্রীপ্রীনারদা দেবী 


করিতে যাইতেন। তিনি খবকায় ছিলেন বলিয়া ঠাকুর তাহাকে “ঝুনো 
সবষে' বলিয়া ডাকিতেন এবং তাহার হাত তৌল করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“তোর হবে, তবে একটু দেরীতে” তিনি পরে শিলডে কম্পট্রোলারের 
আপিসে কাজ পাইয়াছিলেন এবং তাহার বাসাস্থিত হরিসভায় ও অন্যান্য 
ভক্তদের বাড়ীতে ঠাকুরের ভক্তগণ মিলিত হইয়া কথাম্বৃত-পাঠি ও কীর্তনাদি 
করিতেন। পুববঙ্গ ও আসাম যুক্ত হইয়া আপিস যখন ঢাকায় স্থানান্তরিত 
হইল তখন ভক্তদের প্রায় সকলেই ঢাকায় আসিলেন বটে, কিন্তু নিজেদের 
মধ্যে আলোচনাদ্দি একরূপ বন্ধ হইল। তখন ঢাকায় মোহিনীবাবুব বাড়ীতে 
বামকুষ্ণ+-মিশনের উতসবাদি হইত এবং বাহার ইচ্ছা উহাতেই যোগদান 
করিতেন। পুববঙ্গ ও আপাম বিচ্ছিন্ন হইয়া ঢাকার আপিস উঠিয়া গেলে 
এ দলের অনেকে রাঁচিতে বদলি হইলেন ; সেই সময়েও নিজেদেব মধ্যে 
আলোচনাদি বন্ধ থাকে । এরূপ্‌ অবস্থায় রাচিতে একদিন গভীর রাত্রে 
কাহাব ভাক শুনিয়া আঁশুবাবুব ঘুম ভাঙ্গিয়। যায় এবং তিনি "ও বুনো 
সরষে ! আহ্বান শুশিয়া চমকিয়া উঠেন ; কারণ, ঠাকুব ব্যতীত তাহার এ 
নাম আর কেহ জানিত নাঁ। মাঘী পুখিমী- রাত্রি জ্যোতস্বাময়ী। দরজা! 
খুলিয়া দেখেন ঠাকুর রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া - পরিধানে গেরিকবস্ত্র” পায়ে 
খড়ম, হাতে চিমট1। ঠাকুর আশুবাবুকে বলিলেন, “এখানকার কিছু কথা 
হ'ত । তা ঢাকায় না হয় দরকার না ছিল, এখানে ওটি বন্ধ কেন কলে? 
উটি কোরো না)” এই কথা বলিয়াই ঠাকুর অস্তহিত হন। 

এই ঘটন! সন্বন্ধে স্বামী অব্ূপানন্দের সঙ্গে এাশ্রীমার নিম্োক্তরূপ 
কথাবার্তা হয় £ “মা, খড়ম-পায়ে, চিমটে-হাতে কেন দেখলে ?” “সন্্যাসীর 
বেশ। তিনি যে বাউল-বেশে আপবেন বলেছেন । বাউল-বেশ--গায়ে 
আলখাল্প!, নাথায় ঝুটি, এতখানি দাড়ি । বল্লেন, “বর্ধমানের রাস্তায় দেশে 
যাব। পথে কাদের ছেলে হাগবে, হয়তো ভাঙ্গা কড়া রান্না হবে। ভাঙা 
পাথর-বাসন হাতে, ঝুলি বগলে ॥ যচ্ছচেন তো! যাচ্ছেন, খাচ্চেন তো! 
খাচ্চেন--কোন দিকৃ-বিদিক্‌ খেয়ালই নাই 1” “বর্ধমানের রাস্তা কেন?” 
“এ দিকে দেশ ।” “তবে কি বাঙ্গালী % গষ্থ্যা বাঙ্গালী । আমি শুনে 
বুম, € কি গো, তোমার একি সাধ? তিনি হেসে বল্লেন, হ্যা, তোমার, 
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হাতে হু'কো-কল্‌্কে থাকবে 1 যখন বুন্দাবনে যাই, ছেলেবা সবাই বেল 
থেকে নেমে চলে, পেছনে আমবা । গোলাপ জিনিষপত্র সকলকে নামিয়ে 
দিচ্ছিল । আমাব হাতে লাটুর হু'কো-কল্কে দিয়েচে--ওবা ফেলে গেছে । 
লক্ষ্মী বলছে, “এই তোমাব ভ'কো-চ্ল্কে ধবা হযে গেল! আমিও 
ঠাকুব, ঠাকুব, এই আমাব হু'কো-কল্কে ধবা হয়ে গেল বলেই অমনি 
ফেলে দিয়েচি 1” [গা 

নিকুঙ্জদেবীকে আক্রীমা বলিযাছিলেন একদিন [ঠাকুর ] ঝল্পন, “তুমি 
আব লক্ষ্মী কে, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদেব বলব না। তোমাৰ ধাব 
শোধবাব জন্তে আমি বাউল হব আব তোমাকে সঙ্গে নেব ॥ 

এই সন্থন্ধে ঞঞ্জামা আঁবও বলিযাছিলেন » লক্ষ্মী বলেছিল, আমাকে 
তামাক-কাটা কালে আব আসচি না ।” তিনি হেসে বনেন, আমি যদি 
আসি তো! থাকবি কোথা? প্রাণ টিকবে না। কঙ্গমীব দল, এক জাযগায় 
ব”স টানলেই সব আসবে ॥ (গা 

তাবকনাথ বাষচোধুবী একদা শ্রীঞ্জমাকে এই মনে পত্র লিখেনশমা, 
আমাৰ জন্মভুনি প্রীশ্রীগাকুবেব লীলাস্কান হইতে বহুদূবে * তাহাব লীলা! 
দশন কবা আমাব আাগে। ঘটে নাই । আমাব সাধ, ঠাকুব যখন উত্তব- 
পাশ্চমাঞ্চলে আবাব আসিন্েন তখন আমি তাহাব নবলীল। দেখিতে পাই! 
উপ্তবে মা লিখিযাছিলেন, “তোমাৰ বাসনা পুর্ণ হইবে ।' 


পরিশিষ্ট 


ওসমান ত্ষো্ী-ল্িজ্গান্ড 


জন্ম-শকাবাদি--১৭৭৫।৮1৭।২৮।৩০ বৃহস্পতিবাব | 

জন্ম--১২৬০ সাল, ৮ই পৌধ, বৃহস্পতিবার 3 স্ুযোদয় হইতে জন্ম দং ২৮1৩০ পল * 
রাত্রি জন্ম দং ২৯ পল। 

ইংবাজী তারিখ--২২শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাৰ বৃহস্পতিবার । 

জন্মে কৃষ্ণা সপ্মী, মিথুনলগ্র, সিংহবাশি, উত্তরফন্তরনী নক্ষত্র নবগণ ক্ষনিযবর্ণ, 
আঘুষ্মান্‌ যোগ। 

জন্মে বিংশোত্তরী মতে ববির দশা, ভোগ্য বধার্দি ৫1১১।১৯ দিন । 

জন্মে অষ্টোত্তরী মতে মঙ্গলের দশা, ভোগা বর্ষদি ২৭1২৫ দ্রিন। 


অন্ম সময়ে গ্রহস্ফুট 


ববি ৮৪1১৯ 
চন্দ্র 91২৬1৪৪ ৪৪ 
৯ ন্নাঁ৪ 
মঙ্গল ৪1২২1১৫ ২ | ৃ 
ডি 
বুধ ৭1১৭1৬২ ” লং ১১ ূ 
] 
বৃহস্পতি ৮।১৩1২৪ | 
শুক্র ৯1২৯1৩১ । জন্মকুগ্ুলী ।  স্ ২৩ 
| | 
শনি ১৪।৩৯ ( বক্রী ) টি ন্রির॥ 
বাহু ১১৮1২ ম১১, ২. বু,২০ 
চ১২/ | | ১২৪ ১৯ 
কেতু ৭1১৮২ / ছি 
কে ১৮১ 
লগ্ন ২1১৯/৩০ | বু ১৮ 
দশম ১১।১০।৩০ 


অয়নাংশ ২১০২২/ 


অয়নাংশ সম্বঙ্থো বহু মতভেদ আছে । কোনও মতে ১২৬০ সালের অয়নাংশ ২১০ অংশ 
৪৮ কলা হয়। ইহা গ্রহণ করিলে উপরিলিখিত প্রত্যেক গ্রহস্ফুট হইতে ২৬ কলা! 
বিয়োগ করিতে হইবে এবং শ্রীপ্রীমার জন্মনন্গতর পুর্বফন্তুনী, বিংশোত্তরী শুক্রের দশা 
ভোগ বর্ধাদি ০৬1১৮ এবং অষ্টোত্বরী মঙ্গলের দশ ভোগ্য বর্যাদি ২৮২৬ হইবে। 

তিরোভাব--১৩২৭ সাল, ৪21 শ্রাবণ, মঙ্গলবার, রাত্রি ১টা ৩০ মিনিট অর্থাৎ রাক্রি 


শ্রীপ্রীমার কো্ী-বিচার ২৯৯ 


১৬ দণ্ড ৫৩ পল। ইংবাজী ১০শে জুলাই, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ । শুরু! ষঠী, কন্তারাশি, হস্ত।- 
নক্ষত্র, শিবযোগ । 

রামকৃষ্চ-সঙ্ঘ জন্পী শ্রশ্রীমাতাঠাকুবাণীব বে সকল জন্মপত্রিক! প্রচলিত মাছে তাহাতে 
জন্মসমধেব বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ১২১০ সালে নর্থাৎ প্রান ৮৭ বৎস্ব পুণ্ব স্বদুর 
বাকৃডা জেলা জযরামবাটী গ্রামে তাহাব জন্ম হয । স্বতবাং জন্মসমম থে সঠিকভাবে 
বক্ষিত হয নাই ইচ্া আশ নহে। তোহাব সাতখানি জন্মপত্রিক? পাউবাচি তাহাতে 
লিখিত জন্মসমষগ্তলি নিক দেএয়। হইল । 


জন্মপত্রিবা জন্মাতাবিথ ও সয় 
১। বে্লুডমঠ বক্ষিত ৬নারাধ্ণচন্দ 
(জ্ঠাতিভূর্ঘণ মহাশয় প্রণাত শকাব্বাদি ১৭৭৪1৮৭1২৮1৩০ বানি 
ঢা] ও দং ১1৯ 
২। জয়বামবাটী মাতমন্দিবে বঙ্ষি তা শক্গাবাদি ১৭০৩ ৮৭ ১৯1১ 
৩। স্বামীত্রিগশাতীত কর্তৃক শ্রীবৃত 
আশুতোষ শিত্রকে প্রোবত *** শক্চাবাদি ১৭৭৫1৮]৭1৯৯1৪০৮1১৩ 
৪। 4যুত গণেন-মহাবাজেব শিকট রক্ষিত ১ শক্ষান্দাদি ১৭ ৭৫1৮1৭1২৯18।১ ৯০ 
€ | মুঠ শীণ্চন্দ্র ঘটক মহাশব প্রেখিত *** শবান্দার্দি ১৭৭৫1০৮।৭।২ ৬২ ১ 
৬। এখুত গৌবীকান্ত বিশ্বাস মভাশ্য প্রোখ৬  - শবান্ধাদি ১৭৭৫।৮1৭২২১৮১৬ 


৭। আযুত কালীবৃমাৰ সিংহ মহাশব 
প্রনীত ও পবুত অন্ধকুমাব সেন কর্তৃক 
বামী সারদানন্দেব শিক্ট প্রেবিত এখং 
সাপ্তাহিক ভাবত” পত্রিক্কাথ (১৬ই পৌষ 
১৩৪৩) প্রকাশিত ০০০ **. শকার্ধাদি ১৭৭৫৮)৭।২২।১০1১ ১, 
এই জন্মপত্রিকাগুলিতে লিখিত জন্মতাবিখ ও রাশিচন্তে গ্রহসংস্থান সম্বন্ধে কোন্‌ 
মতভেদ দেখা যাথ না, কিন্তু জন্মসমথ সম্বন্ধে বিশেষে মতভেদ দেখ| যায । ১নং কোঙ্গীতে 
জন্মশকাব্দা ১৭৭৪ লিখিত আছে, ইহা “১৭৭৪ গতে” এইবপ বুঝিতে হইবে । ২নং 
কোঠীতে জন্মশকাব্ধা ভূল লেখা আছে। 
কো্ঠীগুলিতে দ্রিবামান ২৬ দণ্ড ২৩ পল লিখিত আছে । এই দিবামান অন্পাত্রে 
৬নং ও ৭নং কোষ্ঠীতে প্রদও জন্মসময ২২ দওড ১৮ পল ১৬ বিপল স্যান্তের প্রায় ৪ দণ্ড 
পুবে পডে এবং বৃষলগ্নে জন্ম হয়। অন্ত সকল কোঠীগুণিব জন্মনময় ঠিক সুধাস্তকালে ব! 
সূর্যাস্তের পর এবং উক্ত সময় অনুসারে মিথুনলগ্ন পাওয়া যাষ। বুধলগ্ন হইলে সপ্তমভাব, 


৩০০ জ্রীশ্রীসারদা দেবী 


অত্যন্ত গীডিত হয এবং অগ্ঠান্ত কারণে শ্ীশ্রীমার স্বামি-সৌভাগ্য, অপূর্ দাম্পত্যজীবন 
ইত্যাদি তাহাব জীবনের বিশেষ ফলগুলিব মিল হয ন' । এইজন্ত এই জন্মঘময় ও বৃষলন 
গ্রহণ করা যায় না। 

€নং কোঠীতে প্রদভ্ত জন্মসমথ ২৬ দণ্ড ২১ পল টিক ক্যাস্তকালে পডে। দিব - 
রাত্রর সপ্ধিঙ্দণ স্ছযোদ্য় ও ক্যান্তকাল নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণেব গৃহে আঞঙ্কপুজাব গশস্ত 
সমব। ক্যাস্তকাশে জন্ম হইলে উহা সকলেরই মনে থাকা সম্ভব এবং কোষ্ঠীগুলিতে 
বিষন্ন জন্মসময লিখিত হইত না। এই কোষ্ঠীখাশিতে গ্রহস্মটগুলিও ঠিক নাই । ববি 
ধন্পুব ১২ অংশ এবং লগ্ন মিথুনেব ১৯ জংশ দেওব। আছে। ইহা হইতে উত্ত কোঠীতে 
লিহিত ৮ই পৌষ তাবিখে জন্ম পাওয়া যায় না , ১১ই পৌষ তাবিখে জন্ম হয়) উহা 
»বহ্যই ঠিক নহে। ৃ 

শ্রযু ১ গণেন-মহাবাজেব নিকট সযাতে রদ্গদি ৩, তুল কাগজে লেখা, অতি পুবাতন ও 
জীর্ণ ষে জ্ল্মপর্জিকাথানি দখিযাঞ্িলাম তাত বঙমান সকপ কোগিপ অধ্যে গ্রাচীনতম 
বপ্যা মনে হয়। ইহ] শ্রীশরমাব বাল্যকালে প্রস্তুত ও সবাপেক্গা গামাণিক বলিবা স্বীগ্ত 
হইবে । স্বামী ত্রিগুণাভীত কর্তৃক পেেবি* ও জঘবামবাটী মাঠমন্দবে বশিত ₹ইথানি 

কা্বই জন্মসমষ ও অভান্ত বিষয় এই প্ুবাতন কোটি ভইচে ্ুহীত বলিমা মনে হয়। 

হহ'তে জন্মসমব ২৯ দণ্ড ৪৮ পল অগাৎ বাত্র ৩ দণ্ড ২৬ পল লিখি এ আছে । তখনকার 
1দনে পলীগাষে ঘডিব অঠাবে হঠিক জন্মসমধ বাখা সপ্তব নহে । এই কাবণে তগ্মসমণ 
বার ৩ দণ্ড ২5 পল গ্রহণ কবিতে আপন্তি থাকিতে পার। এই জন্মসমধ্বে সাহত 
কেষ্টাতে শিখিত দগ্ডাধপ এবং লগ্নেব বগঞ্জ।লব সামপ্তন্ত হম না| 

এই বোষ্ঠটতে লিখিত আছেঃ বুস্পাতব যামার্ধে, ববির দণ্ডে মিথুনপগ্নে জন্ম এবং 
ল্ বুধের ন্ষেত্ে, চন্দ্রেগ ভোবাব, শুক্রেব ব্রককানে বুহম্প।তব নবাঁংশে, শনিব দ্বাদশাংশে 
ও বুইস্পতিব ত্রিংশাংশে । স্বামী ভ্রিগুণাতাত প্রোরত কোীতে অবিকপ এঞ্তনি লিখিত 
আছ । জয়বামবাটী মাতমন্দিবে রঙ্গিত কোঠিতে লগ্ষেব বর্গগুলব উল্লেখ নাই | রাত্রি 
৩ দণ্ড ২৬ পল সমধে ববির দণ্ড কিংবা এ সময়ের লগ্রম্ুট (মিথনের ২৭" অংশ ) গশ্ুক্রেব 

ড্রেরাণ, বৃহস্পটিতিব নবাংশ, শনির দ্বাদশ|ংশ এবং বুহস্পচির আৎশাংশ পায় না। 

-কাষ্ঠীগুলিতে (লিখিত বাত্রিমান অগ্রসাবে ২ জণ্ড ৭ পল হইতে ৩ দণ্ড ৯ পণ পর্যন্ত 
বুহস্পতিব যামার্ধে রবিব দণ্ড পাওয়া ঘাষ। স্থতরাং জন্মসমধ রাত্রি ২ দণ্ড ৭ পল হইতে 
৩ দণ্ড ন পল মধ্যে এপ মনে কবা অবশ্তই 'অসঙ্গত তইবে না। রাত্রি ২দণ্ডের পর 
মান কফ্পেক পল সমযের মধ্যে জন্ম হইলে ভ্রিংশাংশ ভিন্ন লগ্নের উপযুক্ত অন্ত বর্গগুলি 
পাওয়া যায়। লগ্ন বৃহস্পতির জ্রিংশাংশ পাব না, বুধের ত্রিংশাংশে পড়ে । 

এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া এবং শ্রত্ীমাত ঠকুবাণীর জীবন-কখা পর্যালোচনা করিয়া, 


শ্ীশ্ীমার কোষ্ঠী-বিচার ৩০১ 


৬নারার়ণচন্দ্র জ্যোতিভূষিণ মহাশয় প্রণীত, বেলু5 নঠে রক্ষিত তাহার জন্মপত্রিকাধ ফে 
রাত্রি ২ দণ্ড ৯ পল জন্মনমথ লিখিত হইপ্র'ভে, সেই জন্মপমব গ্রহণ করা সঙ্গ 5 বোধ করি 

১২৬* সালের ৮ই পৌৰ তারিখে বাতি ১ দণ্ড ৯ পল সমস্ষে মিথুনের ১৯ অংশ ৩০ 
কলা উদ্দিত হইয়াছিল। তখন লগ্নেব তীরে চন্দ্র গঙ্গল, বঠে কেতু বুধ, সপ্তমে রবি 
বৃহস্পতি অইমে শুক্র এবং দ্বাদণে শনি বাহ মবস্থিত ছিল। 

শশ্রীমার স্বামি-সৌভাগ্য, অলৌকিক দাস্পত্যজীবন, অসাধারণ চরিতবল, সহিক্ুা 
এবং অপুব মাইভাব তাহার পবম বিশেষত্ব ছিল। এই সক্কণ কারণে তিনি নর্বসাধারণেব 
নিকট স্থপরাচত । এইরূপ গুণসম্পম ব্যপ্জির জন্মবু গুলীণে গ্রহ এপি শুভভাবে অবস্থিত 
থাকিবে এহধপ আশা করা যায । কেন্দ্র ও |একেণ শুভস্থাশ । পরাশর মতে কেন্ছ 


এম 
৫ 


ত্রিকোণপতির সন্ধদ্ধ হেতু অর্থ, খশ, সম্মান € সৌভাগ্য সু৮চক রাজযোগ হথ। এইন্প 
কোন নিদেোব রাজবোগ তাহার জন্বাবুগুলীতে নাই। ববং অপিকাংশ গ্রহ হস্থানগত 
অর্থাৎ বঞ্ঠঃ তষ্ম ও ছ্বাদশস্থ হওবায় অপ্চভকলপ্রদ। লগ্ন হইতে রাশিচক্রের যেষপ কপ 
বিচার করা হয় জন্মরাশি হইতেও সেইকপ বিচাপ্র হইবা থাকে। এক্থলে জন্মরাশি সিংহ । 
শুক্র ভিন্ন অন্ত নকল গ্রহঞ্চণি সিংহ্পাশির কেন্দ্র-তিকোণে অথাৎ শুভস্থানে অবান্তিত 
এবং শুভফপপ্রদ | জন্মলগ্ন এবং জগ্মরাশি হইতে ফলের বিভিন্নতা হইতেছে । শ্রশুমাব 
গৌপ্ৰমগ় জীবনকাহিনী আপাত্টৃষ্টতে তাহার জন্মকুগ্ডণী হইতে স্পষ্ট বুঝা কঠিন । 

পথুপারাশগী মতে কেন্দ্র ও জিকোতপাত স্বয়ং দোবখু ৪ হইলেও সম্বন্ধ হেতু বলবান 
এবং বোগকাপ্ক হন। গ্রহগণ যে ভাবের যোগকারক হন সেই ভাবের পুষ্টিসাধন 
অর্থাৎ শুভফ্লের বুদ্ধ এবং অশুভ ফলের হ্রাস করেন। নিদি্ ভাব হইতে কেন্দ্র 
ত্রিকোণ ইত্যাদি স্থানে যোগকারক গ্রহের অবস্থিতি অনুসারে ভাবফলের ত্রাস বৃদ্ধির 
তাপতম্য হ্হয়া থাকে । প্রাশিচক্রে যেরূপ লগ্ন হইতে যোগকারক নির্ণধ কর হয় 
সেইরূপ প্রতেঠ ক ভাবটিকে লগ্ন কল্পনা করিয়। তাহাপ যোগকারক এবং শুও বা জস্তুভ 
ফলের হ্রাস বুদ্ধ নির্ণয় করা যাইতে পারে । শ্রশ্রমার জন্মকুগ্ডলীতে প্রত্যেক ভাবটিকে 
লগ্ন কল্পন। করির! বিচার করিলে দেখা যায় যে রাশিচক্রে গ্রহগুলি থে যে ভাবে অবাস্থৃত 
আছেন সেই সেই ভাবের এবং কোন কোন স্থলে তাহার কেন্দ্র ও ত্রিকোণ স্থানের 
'যোগকারক হইয়াছেন । সিংহে মঙ্গল, মকরে শুক্র এবং বৃষে শনি প্রত্যেকটি উক্ত রাশ 
নিদিষ্ট ভাবের যোগকাপক । চন্দ্র মঙ্গল ও বুহস্পতিপ যোগ লগ্ন হইতে ষষ্ট ও দশম ভাবের 
যোগকারক । শনি, রাহু ও বুধের খোগ চতুর্থ, অষ্টম, নখম ও দ্বাদশ ভাবের যোগকারক। 
রবি ধৃহস্পতির যোগ তৃতীয় ও সপ্তম ভাখেগ যোগকারক। লগ্নে ও একাদশে বৃহস্পতির 
দৃষ্টি শুভস্চক | সুতিরাং দ্বাদশ ভাবের মধ্যে দিতীয় ও পঞ্চমভাব ভিন্ন বাকি দশটি ভাব 
শুভদৃষ্ট কিনব শুভযোগধুক্ত । যোগক!রক গ্রহগুপি সম্বন্ধ হেতু বলবান এবং ভাবগুলির 


২৩০২ শ্রীশ্রীসারদ! দেবী 


শুভধল বৃদ্ধি ও অশুভফলের হ্রাস করিতেছেন । পাঁচটি গ্রহ ছুংস্থানে থাকা সত্বেও 
রাশিচক্রে গ্রহদিগেব যেরূপ স্থিতি ও পরম্পর সন্বন্ধ দেখা যায় তাহাতে তাহার জীবনের 
গনি যে সাধারণ মানবের মত নহে তাহ! স্পষ্টই প্রতীয়নন হয় । 
উপযুক্ত কারণে লগ্ন হইতে দুংস্থানগত গ্রহগুলির অশুভফলের হাস হইলেও তাহার। 
/য কিছু ঃখদায়ক এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সারদা দেবীর জীবনে দুঃখের নানা 
কাবণ বতমান থাকিলেও তাহার জন্মকণ্ডলীতে রবি চন্দ্র এবং লগ্ন পাডিত না! হইয়া, 
সাম্যভাবকারক বৃহস্পতির দ্বারা যুক্ত বাঁ দৃষ্ট থাকায় তিনি সুখ হুংখ বিষয়ে সমভাবাপন্ন 
ছিলেন। বৃহস্পতির প্রভাব হেতু দুঃখ তাহাকে জর করিতে পাবে নাই । 
বাশিচক্রের সপ্তমস্থান হইতে স্ত্রীলোকের স্বামী এবং সৌভাগ্য বিচার করিতে হয়। 
সপ্তমভাবে কোন পাপগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি নাই । সপ্তমভাবস্ফুট বৃহস্পতি ও শুক্র এই ছুইটি 
শুভগ্রহের মধ্যগত | ধন্তরাশিতে গ্রহরাজ রবি নিন দেবগুর বৃহস্পতির সহিত যুক্ত 
হওযাষ বলবান এবং যোগকারক স্ততরাং শুভ ₹লপ্রদ হইয়াছেন । সপ্তমভাবে এই 
শুভযোগের ফলে তিনি পর্মহংস বামকুষ্ণের হ্যাব যুগাবতারের পত্বী হইবায় সৌভাগ্য 
পা করিরাছিলেন এবং এই বিবাহ হেতু, তাহার জীবন পূর্ণ ভাবে পরিস্ফুট হইতে পাৰে 
এরূপ অনুকুল অবস্থ। ও সুযোগ পাইয়াছিলেন । 
বুহম্পতি ইঙ্ত্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন । ববি মহত, শুটিতা, শক্তি ও সত্বপ্তণ- 
প্রধান । এইজন্য সপ্তমে বৃহস্পতিযুক্ত রবির প্রভাবে তিনি কামণাশূন্ত হিলেশ। তান 
স্বামীর উন্নতির অন্তরায় না হইয়া বরং তাঁহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির শার্স্থানে আরোহণ 
করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন । পরমহসদেবের সী হওয়ার সৌভাগ্য তাহার জীবনে 
খেমন বৈশিষ্ট্য, সেইরূপ বা ততোধিক বৈশিষ্ট্য তাহাদের দাম্পত্যজীবন। বস্তুতঃ এই 
অপৃব দাম্পত্যজীবন তাহার চরিত্রকে অত্যন্ত মহিমান্বিত করিযাছে। ১২৮৮ সালের 
€জ্যঙ্গ মাসে, ফলহারিণী কালিক1-পুজার রাত্রে গাকুর মাকে অভিষেক পুর্ক ষোডশী- 
পূজা করেন। এই ঘটনাটি তাহাদের কামগঞ্ধহীন দাম্পত্যজীবনের পুর্ণ পরিচয়। এই 
সমরে মার বয়স মাত্র ১৯ বর্ষ ৫ মাস। তখন তাহার বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশায় মঙ্গলের 
দশমস্থ বুষরাশিগত শনির অন্তদশা এবং অষ্টোত্তরী বুধের দশায় বুধের দশমস্থ সিংহরাশিগত 
মঙ্গলের অন্তর্দশ! ভোগ হইতেছে । এই গ্রহগুলির 'অবস্তিতি হিসাবে ইহাদের দশা ও 
অস্তর্দশ1ী যে বিশেষ গৌরব ও সমুন্নতির সমর তাহ] জ্যোতিধিদ মাত্রেই বুঝেন । 
সপ্তমপতি বৃহস্পতি অস্তগত, চন্দ্রের সপ্তমস্থানে একাধিক পাপগ্রহের দৃষ্টি এবং শুক্রের 
সপ্তমপতি চক্র শুক্র হইতে অষ্টমস্থ, এই সকল যোগ পতিবিয়োগ-হ্ঃখ-দায়ক | তাহার ৩২ 
বধ ৮ মাস বয়সে, বিংশোত্তরী রাছর দশায় বাহুর সপ্তমস্থ পীড়িত বুধের অস্তর্দশায় এবং 
অস্টোত্তরী অস্তগত সপ্তমপতি বৃহস্পতির দশ! ও অন্তর্দশায় পরমহংসদেবের তিরোধান হয়। 


জপ্রীমার কো্টী-বিচার ৩০৩ 


লগ্মরপতি বুধ ষষ্স্ত ও পীভিত। বুধ যুক্তিতর্ক ও বজোগুণের কারক । এইজগ্ঠ 
ধাভাদেব ভক্তিমাগে প্রকৃত জ্ঞানের উদয তয় তাহাদের জন্মকুগুলীতে বুধেব প্রাধান্ত প্রায়ই 
দেখা যায় না। লগ্রপতি বুধ চারি বর্গে বৃহম্পতিব বর্গগ ৬, লগ্ন এবং চন্্র বুহস্পতির ছাবা 
দঃ, রি স্বন্গেত্রগত বুহস্পতিযুক্ত । বৃহস্পত্বিব এইব্প প্রভাব হেতু তিশি সত্বগণসম্পন্, 
অসাধারণ সংযণচিত্ত, আত্মনঘাহিত, উন্মগমন ও শক্তিশাপিনী ছিলেন। দ্বাদশভাব 
মুণ্ডি, ত্যাগ ও অন্যাসের চক | পঞ্চম্াব ভাক্ত ৪ নবমভাব ধর্মাভষ্ঠান নির্দেশ করে। 
দ্বাশন্ত নবমপতি শনিব সাহত দ্বদশ ও পঞ্চমপি গুকেব এবং লগ্রপতি বুধের সম্বন্ধ 
বিশ্যেভাবে তাহার আধ্যাস্সিক উন্নতি নিদেশ কবে। ণধ কৈবল্যদাধী কেতুধুক্ত এবং 
নগ্নের ছ্বাদশস্থ আড্ম্ববহীন ও কৃনোবতপন্বী শশিগ্রহ ছ্বাপা দৃট__ইহ। ধর্মপথে বিশেষ 
উন্নুশি সচনা ধবে। ঠিনি নিজেবৰ তপবিসীম শক্তি শিজের মব্যে স্যত বাখিতেন, 
উঠ1 বাঠিবে প্রকাশ পাইত ন । তিনি ছিলেন মহাশক্তির আধাব। স্বামী বিবেকানন্ধ, 
স্বামী বঙগানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভাত মহাপুক্ষগণ তাহাকে দেবী জ্ঞানে ভক্তি 
কখিতেন। গুকপত্রী বাশবা থে তিনি এতখান সম্মান পাইখাছিলন এপ মনে কব! 
সঙ্গত নহে? পাবণ তাহ! ভইলে পধমহ্“সদেবেব তি-পাধানেব পব হাহা এতদিন স্থাযা 
হত শা । বস্ৃতঃ পববশ্ী বালেই ত।হাব মধাদা ও প্রভাব ভধিক এর বৃদ্ধ পাইঘাছিল 
এব” বামরধ্তপণজ্বেব ম ধ্য এই প্রঠাব সীমাবদ্ধ থাকে নাই বাহিবেব জনসমাজেও তাহাব 
বাঞ্ত্ব বশেবভাবে প্রকাশিত হইয়ছিন। ঠিনি যকেবলমান বামরৃষ্-সঙ্ঘ-অননী 
ভাতা নাভ তিনি, সবলাধাবণেব মা | 

ব্ছ অগ্ম ও দ্বাদশে বধ, বেতু, শ৭ শনি ও খা অবাস্থত থাকায় বাত এবং উদ্বব- 
সংক্রান্ত পাঙায় বনুকষ্ট তিনি পাইবাছিলেন। ১৬৬ খধ ৭ মাস খসে বিংশোত্তপী শনির 
দশ্াায শুকেব ন্তদশায়ু এব আষ্টোত্তবা শুক্রেব দশাধ চন্ধ্রেব অগ্তদশায শা ষ্টী তিথিনে, 
কগ্ঠারাশিস্ক তন্ত/নল্গচ" ও শিবযোগে তাহাব ।তবে।ভাব হয । 


শ্রাবস্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


ঞ্ীঞ্রীমার জীবেনর ঘটনাবলীব্ 


বঙ্গান্ 


১২৬০, ৮ই পৌব (হুঁষা সপ্তমী) 


১২৬৬, বৈশাখের শেষে 
১২৬৭, অগঠাহাযণ 
১২৭১ 

১২৭৩ 

১২৭৪ 

১২৭৮, ১১ই চৈত্র 
১২৮৭, ১৩ই জোঠ 
১২৮০, আশ্বিন বা কাতিক 
১২৮০, ১৪ই চৈত্র 
১২৮১, বৈশাখ 
১২৮২, আশ্বিন 


১২৮২, ৫ চৈত্র 

১২৮৩, ১০ই জ্যেষ্ঠ 

১২৮৩ 

১২৮৩, মাধ 

১২৮৪, ৩০শে কাতিক 

১৯৮৭, ফাল্গুন বা! চৈত্র 

১২৮৮, মাধ বা কান্কন 

১২৯০, মাথ 

১৬৯১, ফাজ্ান 

১২৯২, আখিন হইতে 
২৬শে অগ্রহায়ণ 

১২৯২, ২৭শে অগ্রহায়ণ হইতে 

১২৯৩, ৩১শে শ্রাবণ 

১২৯৩, ১লাভাড 


ূ 
| 


সমসকস-নির্দেশশ 


১৪ 


রর 


ছাব্দ 
১৮৫৩. ১২শে ডিসেহ্ও 


১৮৫৯, ম 

১৮৬০ 

৮৮৬১ 

১৮৬৩ 

১৮৬৭ * 
১৮৭১, ২৩শ মার্চ রি 
১৮৭৩, ২৫শে মে টি 
১৮৭৩ 
১৮৭৪, ২৬-শ মা 5 


১৮৭৪, এপ্রিল 


১৮৭৫ 


১৮৭৬, ২৭শে ফেরুযারী 


১৮৭৬, ১৭ই মার্চ ৮** 


১৮৭৬, ২২শে মে 
১৮৭৬, নভেখর 
১৮৭৭ 

১৮৭৭, ১৪উ নভেম্বর 
১৮৮১ 

৬৮৮২ 

১৮৮৪ 


১৮৮৫, মার্চ 
১৮৮৫ 
১৮৮৫, ১১ই ডিসেম্বর গ 


১৮৮৬, ১৫ই আগস্ট 
১৮৮৬, ১৬ই আগষ্ট 


$৬৭ 


ঘটনা! 
জীশ্রীমার জন্ম । 
বিবাহ, শ্বজ্পালিষে গমন । 
২য বার শ্রশ্গরীনয়ে গমন । 
দেশে ছুভিক্ষ | 
৩য ও ৪ বার গমন । 
৫ম বার গমন , পতি-সম্সিলন । 
দক্ষিণেশ্ববে আগমন । 
ঠাঁকর্েব * যোডশা পুজা । 
জাযরামবাটী প্রভাবিতন | 
পিঙ! রামচন্দেব দেততাাগ | 
»য বাব দক্ষিণেশ্বাব | 
রোগাত্রান্ত হইয়া হযরামবাটা। 
এসিংতবাহিনী-জাপবণ | 
চন্দমণির গঙ্গাপ্রাপ্তি। 
মার প্লীহা-চিকিৎম। | 
৩য বার দক্ষিণেশ্ববে | 
সাবিত্রীর । 
দেশে গমন |, 
ডাকাত-বাবার ঘটন!। 
প্রথম জগদ্ধা ব্রীপুজ। | 
দর্সিণেশ্বরে আগমন । 


শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সেবা 


কাণীপুরে ঠাকুরের সেবা! । 


তারকেশ্বরে হত্যাদান । 
ঠাকুরের তিরোভাব! 


শ্রীশ্রীমার জীবনের ঘটনাবলীর সময়-নির্দেশ 


বঙ্গাব খাঞ্চান্দে 
১২৯৩, ৬ই ভাদ্র ১৮৮৬, ২১শে আগ 
১২৯৩, ১৫ই ভার ১৮৮৬, ৩০শে আগ 
১২৯৪, ভাদ্র ১৮৮৭ 
১১৯৫, কাঁতিক গধ।গ ৬ মান ১৮৮৮ 
১২৯৫, ১১শে কাঠি£ ১৮৮৮, ৫উ নণ্ম্বব 
১১৯৫, ৩০শে পৌম ১৮৮৯, ১১৪ জানুখাবী 
১১০৫, ফান ১৮৮৯, ফেব্যাবা 
১১৯৬, ফান্দন ৯৮০১০ 
১২৯, চৈ ১৮৯০ 
১১৯৭ ১তা। বেশাখ ১৮৯০, ১৩৯ এগ্সিল 
১১৭৭, তৈ 1) ঠউঠে ভাঁদ ১৮৯০ 
ক ( 
১১৯৭, শন ১৮৯৩ 
১২৯৭, পাতিক ১৮৯০ 
১৩০০, । ঘাট হ৩৮৩ কষেক মান ১৮৭৩ 
১১০০, শেমভা? ১৮৯৪ 
১৩০১, পপম শহাপণ ১৮৯৪ 
১৩০১, "্নাশ্বিনন শেনভান ১৮৯৪, আ+ষ্টাবন 
১৩০১, যশঞ্ন ঠ5ঠে 

| বন 
১৩০২, বেশাখ 
১১০০২ ১৮৯৫, মধ্ভাগ 
১৩০৩, প্রথমভাগে ৫৬ মাস ১৮৯৩ 
১৩০৪, শেষভাগ হইতে রি 

১৮৯৮, মার্ট--৯৯, আগ 

১৩০৬, শ্রাবণ 
১৩০৫, ২৮শে কাঠিক ১৮৯৮, ১৩ই নভেম্বর 


১৩০৫, ১৫ই চৈত্র ১৮৯৯, ২৮শে মাচ 
১৩০৬, ১৮ই রাবণ ১৮৯৯, রা আগষ্ট 
১৩০৬, ১৩ই মাঘ ১৯০০, ২৬শে জানুয়ারী 
১৩০৭, 


হইতে 


১৯০ ১ 


মাঘ বা ফাল্তন | 
প্রা এক বৎসর 


২০ 


ঘটন। 

বাশাপুৰ ভাগ । 
এএন্দাবন বান। 
সম্গৎসব শরাঁশার ভাবে। 
পুন্বন ৩৯75 ফিব্ি। 
ণামারপুবব গমন | 
বেড । শিবিকপ্প সমাধি । 
এপবী বাতা । 

কছিক্াাতাষ প্রান | 
আটিপৰ হা বামাবপূবুব । 
বপিকাভ। পুনবাশমন | 

গযা মাভমা পিশুধান | 
ব্ণবাষ বব দেহ ৩্যাগ । 
দৃ্ভীতে। পন্ভশনাশষ । 
বখাহশগন্ন । 

রদোশে 
বেশ”ছ দ্বিতীয বাব। 
৫কালীযাঁবে দুহমাস। 
বেশ্াড। 


প্রন্াবহন। 
গথদ] । 


হগোক্ণবে আউপাব। 
»য বাব কাশী বন্দীবন । 


নাষ্টাবণ কলুন্টালাব বাডীতে ও 
৫৯-২ বামকীন্ঠ বশ ছ্রাটে । 
সবকীববাঁভী লেনে । 


১০-২ বোসপাড়া লেনে । 


বেলুড়মঠেব ভূমিতে পদার্পণ ; 
সহন্তে গাকরপূজা | 

স্বামী যোগানন্দের মহাসমাধি। 

অভযের দেহতাাগ। 

রাধারাণীর জন্ম। 


১৬ বোসপাডা লেনে । 


৬১০ ৩৬ 


শ্রীস্রীসারদা দেবী 


খাব 
১৭০১, ১৮--২২ আক্টাবব 
১৯০২, ৪ঠী জুলাই 


| »শ, 


বঙগাক ঘটনা 


৬পুলা 'ছপলক্ষ্যে বেলুড়ে । 
** স্লীমী বিবেকানন্দের মহাসমাধি । 


১৩০৮, ১--৫ বাতিক 


১৩০৯, ২৭! আমাটও 


১৩১০, মাথ হ$ত পাধ চে 
২-১ বাগবাজার গীটে । 


বংসব 
১৩১১, অগ্রহাঁষণে মধ।ভাগ 
তইতে মাথেব প্রথমভাগ | টিটি ন সুই »্য বার পুরীধামে। 
১৩১১, চৈত্র ১৯০৫ নীলমাধবের দেহভাাগ | 


, মাঘের ১ম অপ্তাতি 
১৩১৩ ১৪শে ভাষাঁঢ 


আশ্বিনেব শেবভাগ 


হইতে ৩৬শে কাতিক 


১৩১০৫) ফান্জনব শেবভাগ 


১৩১৮, ওরা জোশ্ 
১৩১৮, ২৭শে জোঠ 


১৩১৮, 52 ভাদ 


১৩১৮, ৮ই অগ্রহায়ণ 


১৩১৯, ৩০শে আখিন হইঠ 


«৯ কাঠিক 


১৩১০, ২০শে কাঁঠিক 
তাতে পা মাথ 


১৩১৯, ৩রা মাঘ হইতে 
১১ই ফাঁস্তন 


| 
| 


১৯০৬, জান্ুুযাবী 
১৯০৬, জুলাত 


অক্টোবর নাভস্ব 


ফেক্যাঁব 


২৩১৭ মা 
,১১ই গাপ্রল 


১০১১, উ৭ঠণম 


১৯১১, ১৪ নভেন্গু 


১৬--১১ আক্টাবদ 
১০১০, ৫ই নভেম্বর হইতে 
১৯১০, ১৫ই জীগ্রধারী 


১৯১৩, ১«ই জানুয়ারী 
হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী 


সপ পপ 


হামাহন্দবীব দেহতযাগ। 
গোপালের মার গঙ্গাপ্রাপ্তি। 


দিবিশবাবুব এপুজা 
উপলক্ষে) বণরাম-ভবনে । 


গবক্ল লাম্মাৎনবে 
বামাবপ্বাব। 


পলিকাভায শিভ বাডীতে। 
শনঞ্চাবাগ। 


(খাগাস্প। 

দ[ক্ষণাতা মণ ; 
বামেশ্বর দশন | 
বাঙ্গানোনবে। 

পুগী হহতে কলিকাতা । 
জযবামবাটা ধাবা । 
রাধাপাণার বিবাহ । 


ব্বামী পামনৃষানন্দের 
মহাসমাধি। 

কলিকা 9 আমা । পথে 
কোযালপাড।-ঘঠে ঠাবুরেশ 
ও নার ফাট! প্রতিষ্ঠ। | 
৬ছ্রগোৎসবে বেপুড়ে । 


৩য় বার কাশাতে। 


কলিকাতায় । 


নক্সা 


, ১৭ মান হাতে 


, 891 “বণ 


শ্রীঞীমার জীবনের ঘটনাবলীর সময়-নির্দেশ 


১৩৪ আঙন 
৬ই বৈশাগ 


ভাত 


গে 
১৭--২, মাঙ্শিন 


১৮৩ মাণ 


মানণব মাকামাপি 


-*তশী পৌষ তহাঠ | 
কাগ্ঘনব শেষ হহা 5) 
1 
) 


. ৫5 বৈশাখ 
১৪াশু বশাঞ 
১৪৩ শাবৎ 


১৬5 পৌন 


১৩--১৬ মাণ 


৬ ৬" রা 


৭৫5 বেশাখ 


উপাশা স্নগতাম। 


, ৩১শে বৈশাখ 


৬ই জোস 
৪৫1 আাবণ 


খাদ 

১৯১৩, ২০শ নেপ্টেম্বব 
১৯১৫ ১শ এপিল 
১৯১১৫ 

১৯৮১5 

১৭১৬ 2৬ আক্টাবৰ 


১৯১৭ ৩১স্শ জান্যাবী 


১০১৮, এজ জান্রযাণা 


পপ পাস্স্পীর্ট 


হতাত অমগ মাল 


১১১৮ ৭25 7ম 


৫ তপতি ২৭াশা + বৃন্ষাপী ৯৪৮৩ 
৭--৩০ জশনুযাণী ' ' 


৮১৯, ৩১ ভানুযাবী ) 
হতঠে ১০শ জুলাত | 

১৯১৯ ৩০শে এপ্রিল 

১১০ ১৩ত ডিস 

২৯২০ ২৪শে যেকষাণী 

১৯২০, ০৭শ ফেবযাঁবী 

১৯২০, ১৬শে এঁপিল 


১৯২০,৩০শে মে * * 
১০২০, শে জলাহ ৪৬৭ 


৩০ ০ 


থটন! 
* দেশ হইতে কালকাতা । 
... শরৎ্মহারারজের সঙ্গে দেশে 
যাত্রা । [দি 
কোধানপাড়ায ১৫ দিন । 
জযরামবাটাত নৃতন গৃহে 
পরবেশ । 
৬প্রুর্গোৎ্ননব বেলুডে | 
কলিকাত| হইতে যাত্রা । 
বিষ্তপুবে ২ দিন। 


(দি 


ভযরামবাটী* ভীষণ আব । 


(ক্যালপাডাষ । 

পন্খায ভীষণ জ্বর । 

এ্যনামবাটী হইতে স্বামী নারদানন্র 
সঙ্গ বলিকাতাি। 

স্বামী প্রেমানম্দর মহাসমাঁধি। 
নি'বাঁদভা স্থলে বোডিংএ কষেক 
দিন । 

দশে পাত্রা। দি 

বিঞুপাব। [দি 


“বাযালপাচাষ । 


গাডার খুতু। | 

ভন তিথি হইতে জ্বর । 
কলিকাতা যাত্রা । 

কলিকাতা আগমন । 

সামী অদ্তভানন্দের মহাসমাধি | 
বাঁমকৃষ বহুব দেহত্যাগ | 

বরদা প্রসাদের দেতনণগ। 
তিরোভাব। 


জ্ঞান্তশ্পিত্লীহল কএথ1 


শ্শ্রীঠাকুরের সময়ে, জযবামবাটা-অঞ্চলের বিবল যে ছুইএকটি ভক্ত ঈশ্বরবুদ্ধিতে 
তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ভান্ুপিসী তাহাদের মধ্যে প্রধান। জুদীর্ঘকাল তিনি 
শু/শ্রীমার সঙ্গে কাটাইয়াছেন, এবং তাহার সঙ্গে কলিকাতা, কাশী ইত্যাদি স্থাণে বস 
করিয়া আসিয়াছেন। মা তাহ।কে ভালবাসিতেন । 

পরবতী কালে, ১৩১৭ সালেব কাছাকাছি, ভানু পিসীকে ভক্তেরা বখন দ্রেছ্যাছেন, 
তখন তাহার বয়স অন্ত্রমান ৬০ বংসর। পাতিল সরলতামাণা চেহারা, সদা সহাস্য মুখ 
আর নিঃসঙ্ষোচ ভাব--ভিতরের আনন্দ যেন বাহিরে কুটিখা বাহির হইতেছে । বর্ণ 
উজ্জল শ্যাম । 

ভান্ুপিসী জয়রামবাটীর ৬ক্ষেত্র বিশ্বাসের কন্ঠ।। জাতিতে সদগোপ। তাহা 
“ফুলুই'-গ্রামে বিবাহ হয। একটি কন্ঠ। জন্মিবাপ পর প্রায় কুডি বৎসর বয়সে বিধবা 
হইযা পিত্র/লষে বাস করিতেন । কন্ঠাটি ইতঃপুর্বেই মাবা গিধাছিল। পরে রুচিৎ 
কখন শ্বশুরবাডী যাইতে হইলে তাহার নিত্যপুজিত ঠাকুবটি ইন্দুমতী দেবীব হাতে 
বলিতেন £ মা, ছুটি ক'রে তুলসা তুলবে ; “তুলশীপত্রং বামক্ধশাঘ নম বলে ঠাকুবেখ 
পাদপন্সে দেবে । 

ভানুপিসী ব্রজগোপীর ভবে ভাবিতা ছিলেন । হাতমুখ নাভিয|, নাচিষ| গাহিস! 
কথ! কহিতেন ; ভক্তদের কাছে এশ্ববিক প্রসঙ্গ করিয়া আব শেষ হইত না। যাহারা 
ছুইচারি দিন জযরামবাটাতে থাঁকিবার সৌভ।গ্য লাভ করিতেন. ভান্ুপিসীর কাছে 
ঠাকুর ও মার কথ। শুনিতে শুনিতে আনন্দে তাহাদের অবসরকাল কাটিত। সময়বিশেষে 
কাহাকেও কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া ভান্ুপিসী গকুরের প্রসাদী পান», কড়াইভাজা, 
তালবড়৷ ইত্যাদি খাওয়াইয়া ভক্তসেবা করিতেন । ভক্তদের সকলেই ছিলেন তাহার 


শা তি শি 


কপ শিপ পরী পাশ শশী শি পেপসি ২ শিশিটি 


১ ঠাকুরকে পান'ভোগ দেওযার ইতিহাস ভানুপিসীর মুখে শুনিয়া শ্রীনীলকান্ত চত্রবতী নিমোন্তরপ 
লিখিযা দেন £ ঠাকুর জয়রামবাটাতে আসিষাছেন। তাহার রঙ্গরস ও সঙ্গীত একটি আনন্দের হাট সৃষ্টি 
করিয়াছে । জনৈক রমণা তাহার শ্রীঅঙ্গে একগাছি ফুলের মাল! দিবামাত্র তিনি ভাঁবাবিষ্ট হইলেন এবং 
মধুরকণ্ঠে 'যশোদা নাচাতত তোরে বলে নীলমণি'--এই গানটি গাহিতে গাহিতে একেবারে গভীর সমাধিতে ডুবিয়। 
গেলেন? বাড়ীতে একট! হুলস্থুল পড়িয়া! গেল । কেহ কেহ অনুমান করিলেন, মালার ফুলের মধ্যে লুক্কাধিত 
থাকিয়া বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিয়াছে। প্রায় চৌদ্দ ঘন্টা অতীত হইলে পরদিন সমাধিভঙ্গ হইল। 
এই ঘটনার পরে আর কাহাকেও বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে দেওয়া হইত না। ঠাহাকে দেখিতে ন৷ পাইয়| 


ভানুপিমীর কথা ৩০৯ 


শাতি। তন্মধ্যে কাহাকেও বিডলাতি” কাহাকেও বা বন্ধু” সন্বোধনে আপ্যাথিত 
কবিতেন। নুবেনবাবুকে বলিয়াছিলেন, “বডলাতি এক গিরিশবাঝুক ব'লতুম” আর 
তোমাকে ঝ্লচি ৮ গিবিশবাবুব মত তিনিও থিষেটাব কবিতে ভালবাসেন শুনিয়া 
ভান্ুপিসীর কি আনন্দ কেন ন।, নামকরণ ঠিকঠিক হইয়াছে। শ্রীশচন্দ্র ঘটক 
ছিলেন বন্ধু" । 

শিপং হইতে কতিপয় ভক্ত মাক দশন কবিতে গিষাছেন। ভানপিপী জিজ্ঞাসা 
কবিলেন «কোথা থেকে আসচ? ভঞ্জেরো বলিলেন “আনেক দূর | ভানুপিসী 
*্লিলেন ৩1 ভবে না? বিটপুব, তমলুক থেকে লোক আসে” আব আমাদের পোডা 
/দশেব কিছু হলঃ না? প্রদীপে নীচে আলো হয় না।? 

»ভ্দেব কাছ ভনুপিশী ঠাবাবব শ্রী্ীমার, মাব গভধাবি্ণিব ও নিজেব কথা 
এইন্গাব গল্প কবিঘাছিলেন £ “ঠাকৃব শ্বশ্তববাডী এলে জববামবাটাব লোকেবা তাঁকে 
"পা জামাই বলত" । তিনি কখন বখন লা দিযে উঠ বলাতশ, এবাঁব যবশ 
চণ্ডাল আদি কবি কাকেও বারী বাখব না। হাঁ শনে ভাবা বলভ? “কি খ্যপা গো, 
ক খ্যাপা!? 

»[মাঁব 2াকু'বব উপব প্রবণ 'অলবাগ ডিল। ঠাকুব যখন জযবামবাটী আসতেন 
৩7ক দেখবাব জন্টে ছু'টছণট ধেতম | তাঁকে 'দখতে পাডাব যত মোয়বাও এসে জজ 
তত” , মে খাদব দেখে গাকুর এমন সব কথা কইছেন যে হেসে হেসে তাদেব পেও 
(চরডে যেত” ও লজ্জা পালা৩?। ৩খন হাকুব বলতেন দেখলে গা» আগডাগুলো 
সব উ-উড়ে গেল। এবার তোমবা বস» কথা! ভাব |; 

তখন কম বযেস-_সুখুজোদের পাগলা জামাইযব কাচ যেতে আমার বড ভাই 
গৌব-দ।দ| নিষেধ বণভ্। কখন কখন ঢাকুব “এ গৌব দাদা এল? বলে ভয দেখাতেন, 
আব জামি জডসড হৃতুম। আমাকে জডসঙ দেখে ঠাবব বলতেন, “লক্জা দ্বণা ভয়, 
তিন থকতে ন্য।” 

উাব কাছে আসি বলে আমাকে অনেক সইতে হয় জেনে ঠাকুর ঝলেছিলেন, 


পাশপাশি পিপি 





পি পপি 


ভানপিলীব বডহ কঞ্ হতে লাগিল । তিনি সাবাদন খর বসিযা কীদিলন তাহাব মনে হল ঠাবুরকা 
একটা গান খীওযাইতে পাঁবিলেৎ সাবাজীবনেৰ পাণনরা তাঁকাজ্ম। ক তকট! তপু হইত । দিন বিকালে 
ঠাবব বেডাউভে বাহির হউযাছেন হাথ ভান্রাপমীকে দেসিতে পাইয়া বলিলেন “কট। পান দেবে ” বলিষাই 
€ঠন তালপুকরের দিকে অগ্রসর হইলেন । ভান্ুপিসী কষেকটি পান সাজিঘা ছুটিযা আমিযা দেখেন, ঠাকুর 
-শলপুকুরের ধারে আপন মনে পাদচারণ করিতেছেন কোনদিকে খেল নাই। হঠাৎ তাহার দিকে দৃষ্টি 
গ্ডাঁষ বলিলেন, 'পান এনেচ ? বেশ। আজ "থকে তুমি আমাকে পান খাওয়াবে 


৩১০ শ্রীকীসারদ। দেবী 


ঘখন গৌর-দাদা তোকে শাসাতে আসবে, তখন তুই দুহাত তুলে হাততালি দিয়ে লাচবি 
'আব ব'লবি, ভজ মন গৌর নিতাই । তা হ'লে তোকে পাগল মনে ক'রে সে আৰ 
1কছু বলবে না।? ঠাকুগেব কথাই সতি) হয়েছিল৷ 

“এক[দন ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা ক'জন, “তোমাব নাম কি ৮ আমি বম 
'মানগরবিণী 1 'এ তোমাৰ কে হয?-কি ঝলেভাকে?” একে? দারদা । 
এপসী | “তবে জজ থেকে তোম।র নাম হ'ল, ভান্পিসী ৮” এই বাপে ঠাকুব গান, 
ধ'রলেন, গবব্ণী নাম ঘুচেচে ।' 

“একবার ঠাকুর জযবামবাটা থেকে কামাবপুকুব শিপবাব সময় আমাকে ঝল্লেন 
ওবে, তুই খিখি-খিলি তৈবি ক বে খা€যাতে পারিস?” অমনি তাব জন্যে কথেবটি 
পাঁন সাজতে জুটে গেলুম ৷ পান শিষে ধিবে এসে দেখি, ঠাকুর অনেকদূর চলে গেছেন । 
মামি পেছনে ছুটতে লাগলুম । ঠাকুব গোঁভবে ৮লেচেন_মেয়েমছুষ-সাহস কও 
তাঁকে ডাকতে পাল,ম নি। ছুই একখাণি গ্রাম ছাঁডিবে যাণ্খাব পরব তি।ন পেস 
[ফরে দাড়ালেন, আব আমাকে দেখতে পেষে ঝ ল্লন ওবে, তুই এতদব এসেচিন ? 
আমি ব্লুম, “আপনি পান খেতে চাইলেন, তাই নি এসেচি |, গাকুব খুব খুসী হু, 
বলেনঃ “তোব হবে তোব হবে-তোব হবে ॥ তাবপব পান হাতে কবে কঝনেন 
“মেয়েমান্তষ হযে এতদ্রব এলি, এখন বাডী ধিপ্পসে গেলে তোরে যেঠেক্সাবে। তুই এল 
কাজ করিস, কুমোববাভী থেকে একট। হাড়ি হাতে সবে নিষে বাতী যাস । তা ভ ৮ 
তাব৷ মনে ক"ববে থে তুই কুমোরবাভী গিরেছিলি ॥ 

“আমাব খুব কঠিন অন্থুখ ক'বেছিল-মরণাপন অবস্থা । মাদেখতে এসে বল 
“পিসী, তুমিও চলে যাবে? আমি কার সঙ্গে বথা কইব 7 আম বালুম। মা, ভামি 
কিজানি? তুমি ইচ্ছে ক'লেই বাথতে পাব ॥” আমার কথা শুনে মা চলে গেলেন 
সেইদ্িনই সন্ধ্যার সমব দোখ, মা ঘবেব বাইরে দাড়িয়ে, ভাত বাডিষে, আমার মু 
চরণামৃতের মত কিছু দ্রিখে ঝলচেন, “পিশী, খাও--খাও 1? তাৰ পব হতেই উল 
হ'তে লাগলুম। হ্স্থ হ'যে মাকে বল্ুষ, মী, তাম এমন কর্ধে আমাকে পাঁচালে 7? ম। 
বলেন, “পিসী. ওসব ঠাকুরের ইচ্ছে, 

“একদিন সাঁদাচোখে মাকে চতুভু জারূপে দর্শন ক'রেছিলুম । যখন মা সামনেব 
দিকে মুখ ক'রে, তখন দেখেছিলুম ঠিক এমনি মা-দ্বিছ্ুজ। মৃতি ১ আর যখন আমার 
দিকে পেছন ফিবে, তখন চতুভু জা মৃত্তি। 

“একদিন মাকে বুম, “আমি যেন ঠাকুবের গান শুনতে পাই যখন তুমি গাও ।? ম! 
বল্লেন, “কি জানি বাপু, তুমিই জান।' আমি ব্লুম, ঠাকুর তোমার ভিতর আছেন ।' 
মা বল্লেন, আমার কি চার হাত দেখতে পাও ?" 


ভানুপিসীর কথা ৩১১ 


“ঠাকুরেব শাশুডী জাগে ভঃখ কবে বলতেন, “আমাৰ সাবদার ছেলেপ্লে হবে না।? 
ম| এখন বলেন, “পশী, গ্ভাখ আমাৰ কত ছেলেপুণ্ন।? 

ঠাকুবের শাশুড়ী আগে বলতেন, খ্যাপা জামাই গো খ্যাপা জামাই 1-মামার 
সাবদাব কত কষ্ট হবে। পবে তাকে ঠাক -ব পউ পুজো কগন্তে দেখে বলতুম, এখন 
কেন গো, ভাগে যেখ্য।প। জামাই বলতে 1? 

একদিন ভক্তদেখ সালাতে ভাচিপিশী হরশ্রমাকে কহি লন ছা 
আগে খলত” ছ)াপার বউ।? 


পাশে তোমাকে 
এই, বথ। খাশয়াই গান ববিলেন গ্যি।া খযাপ। সন 
বলত, দিগনরে যব্রণা সয়েচ ৯ত ঘবে পরবে দাবী নাকে এবার ভখেছে তামার দ্বাবে 
দশন পায় না ঠন্দ চন্দ মাক আন'ন্দব ক্গণ উমে 12 তাবপবৰ বলি'লন “মা, একাৰ 
শবৎ্-মহাবাদ্দ ভোঁমাব দ্বাপী ভয়ে বস াছেন ; শাঁব দশন পা। না ইন্দ চন্দ্র বূম-- 
( ৬ক্তদেব প্রত) তোমবা সব ইন্দ্র চন্দ্রধম বত কষ্ট কাবমাব দণন পান্ডা” শ্ুলিমা 
মা ঈষৎ হাশ্া বধিসেন। 
১৩১০ সালের পীব মাস। শ্রঞীমা সে সম কাণতে-শাশ্রমেব সম্পিকটে লঙ্্ী- 
শিবাসে ভবশ্থান কবিতোছলেন 1 একধন স্বামী ব্রদ্ানন্দ মাকে পশাষ করিত 
মাসিয়াছচেন। নীঙ্বে তলায় ভান্তপিশীব শঙ্গে সাক্ষাৎ | দেগী ঠ৯তই দুইজন কিনা 
'আরন্ত হইল। ভাম্পিপী স্বশাবস্ল১ বসিকতা বশে হাত নাডিপা গন ধখিলন £ 
কালা বেধাশ “ক শপে পাডাতে, তবা ধাবে বে গো লশিতে। সেই দবখালাক 
ধ্বতে পেন বাব প্বোপ পাজেতে ॥ লোন ভাতাব-পত-খাগ ও সে “ব্বাল-সাহাগী 
ভাড়ে বাত দা নান» ঘত গেষেড ভাত তেজচেঃ মুখ পাছে” কাথাতে ॥ 
গান শুনিতে শুনিতত শদেব উদ্দীপন হইয় ম্ভাবাজ ভাবাবিষ্ট ভহলেন। তাত র 
চন্ছ দুইটি হইতে অবিবস এগ অঙ্ বখিতে লাগিল শে গাতেব জামাব সন্গুখভাগ 
একেবাবে ভিন্িণা গেল! হাভাতে মা বলিবাচিলেন, জানি, তুই তো সামন্ত নসনঙ্গে 
বাখাল মহাসাগর, তাক ও দ্বেলঠ কবে দিঘেচিস 1 
জবখামবাটীতে স্রেনবাবু মাকে দর্শন কবি.ত বাইতে ছন, বাস্তাব ভান্পসিব সঙ্গে 
দেখা । পিসী বণপিদন "ওগো, এপানে কস আগে বুন্দাব সঙ্গে পপিচব কব, ত-ব 
না রাধার দশন পাবে! একদিন টিনি শাভপিসীব সঙ্গে বসিষ। গন্ন কাবতেছেন, সা 
বাধুকে পাঠালেন উহাকে ডাকিনা পইত5। রাধু আসিষা বপিল, “বেপা অনেক 
২ শাশুতী জামাহযের মধ্যে বরাবর একটি স্লেহম |ুষ সম্বন্ধ ছিল মাহা পবে ভত্ত ভগবাঁপের সম্পর্বে পত্রিণ শু 
হয। আ্ীপ্রীমা বলিযাছেন £ কামারপুকুবে আমাব না আসাতে চাকব কত আদরযত্র ক'জন আর বণজজন 
“আপনি আচাব তৈরি করে খাওয়ান। [নি। 


৩১২ শ্ীীপারদা দেবী 


হয়েছে, মা আপনাকে এখুনি যেতে ব'লেচেন- চলুন তখনও গল্পের জের 
চলিতেছিল, যাই যাই করিয়াও যাওয়া হইতেছিল না। আহাতে রাধু বিরক্ত হইয়া 
কহিল, “আপনি এই পাগলটাব জঙ্ে বসে কি গল্প কচ্চেন ?চলুন। পিসী 
বলিলেন, 'ওলো কুটিলে! গেলি নি সে খনে, কলি নি কৃষ্ণ-সেবনে। তুই কেবল মা 
মা-ই ক”চ্চিন, তোর ম| যে কে, তুই জানিস? 

আর একবার সুরেনবাবু জয়রামবাটী গিয়/ছেন ₹ তাহাকে দেখিতে পাইযা ভান্ুপিসী 
ছুটিয়া আসিলেন এবং গায়ে হাত দিয়া গান ধরিণেন £ বহুদিন পরে বধুয়। এল” । ছিল 
প্রাণ, তাই দেখ! যে হল” ॥ ছুঃখিনীর দিন ছুঃখেতে গেল। মথুরানগরে ছিলে তো 
ভাল? তোমার বিরহে সহলাষ যত। পাধ!ণ হইলে ধশটিঞা যেত” ॥ 

শশ্রঠাকুরের উপর ভাগ্ঠপিসীর কি অগাধ বিশ্বাস ও নিউরই না ছিল স্থুরেনধাৰু 
প্রথম ঘেবার্ধ ক্ণিকাতায় মার বাঙাতে যান, মা তখন কোঠারে। ভাঞ্চপিমীর সঙ্গে 
দেখা হইতে গম আরস্ত হঈল-ক্রমে সন্ধ্যা । এখন আস, কলকাতার নৃতন এসেচি, 
রাস্তাঘাট ভুল হ'য়ে যাবে একথা শুনিয়াই পিসী আশ্চবাখিত হইয়া বললেন, €স 
কি গো» তোমব। যে ঠাকুরেৰ ছেলে! ভুল হলে তিনি পথ দোখধে দেবেন । অমি 
একদিন গঙ্গা দর্শন ক'ত্তে গিরেছি, রাস্তা ভুলে গিষে কিছুতেই পথ পাই না। তখন 
ঠাকুর এসে আমার হাত ধ'বে এখানে পৌছে দিখে গেলেন । 

স্বভাবতঃ: তাহার বাষপ্রধানশ্ধাত ছিল। ভঞ্ঞদের কাছে বলিয়াছিলেন, সারারাত 
খুম হয় না। তাই ঠাকুরকে বলি, ঠাবুর, তম গ্াথ আর আমি লাঠি এই ঝ্লে 
লাচি, আর 'ভজ মন গৌরনিতাই? বণি। 

তাহার আথিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না; অনেকবার কঠিন অগ্থেও জু।গয়াছিলেন । 
কিন্তু তিনি ছন্দপূর্ণ জগতেন্র উধ্বে, আর এক ভাখরল্যে বাস কর্পিতেন বণপিয়া সংসারের 
স্খছুঃখ তাহাকে বড় একট। স্পর্শ করিতে পারত না) আশ্রমার শরীপ থাঁকিতেই তিনি 
অভীষ্ট 'আনন্দলোকে প্রয়াণ করেন। 


শ্রীন্বামিজী ও শ্রীমহারাজ 
ঠাকুরের পার্যদভক্তগণ শ্ীশ্রমাকে কিরূপ ভক্তি করিতেন বাঁ মার সম্বন্ধে কিরূপ 
ধারণা পোষণ করিতেন, গ্রন্থমধ্যে তাহার মিদশন রহিরাছে। ঠাকুরের ছুই শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ 
শনরেন্্র ও শ্রারাথাল (স্বামিজী ও মহারাজ ) মার সান্িধ্যে আদিলেই অনেক সময় 
ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। মহারাজ তো! নার সন্সিকটে বড় একটা আসিতে চাহিতেন 


শ্রীম্বামিজী ও শ্রীমহারাজ ৩১৩ 


ন। বশিযাই মনে হইত। “এই অধ্যায়ে তাহাদের সম্বন্ধে কতিপয় নূতন ঘটনার উল্লেখ 
করিব । 
খ্বামী সারদানন্দকে অভ্ুলচন্দ্র চৌধুপী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনারা ঘে মাকে 
এত ভক্তি করেন সেউা কি গুকপত্রী বলে শরধ্মহারাজ উত্তর দেন, না তা নয়। 
ঠাকুর ও ম। অভেদ । তবে ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করা চলত, মার সঙ্গে চলে না।, 
স্বামিজী নৌকায় করিম] স্বামী তশীয়ানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রমাকে দর্শন করিতে 
যাইতেছেন। স্বামিজী বাঁরখার গঙ্গাজণ প।ন করিতেছেন দেখিনা হরি-মহাপাজ বলির 
উঠিলেন, 'ঘোলা জল বারবার খাচ্চ, শেষকালে কি মপি কারে বসবে? হ্বামিগা 
কহিলেন, 'না ভাই, ভয় করে; আমাদের তো মন--মার কাছে যাচ্চি, ভয় করে 1৯ 
নীলকান্ত চক্রব্তী প্রমুখ ভক্তগণকে স্বামী প্রেঘানন্দ বলিযাছিলেন 2. স্বামিজী যেদিন 
মাতৃ দশনে যাহবেন, পুর্ব হইতেই নিছেশে পিস্তৃত কবিঘ। লইতেন। একদিন ভোরে 
উঠ্ঠিণা গঙ্গা্।ন করিতে গেলেন 5 পুনঃগন, ডুব দিতে লাগলেন, যেন বি *ই পবিত্রতা 
»|নিতে পাধিতেঙছগেন না| শেধকালে ঘদিগ্ত বা উঠিলেনত মেবকাকে কহিলেন? একে, 
আমাব গাথে গঙ্গাজলের ছিটে তি, গঙ্গাগলের ছিটে দে কৌনপদিপে মার ঘসে দরজ। 
পথণ্ত গিযাছেন, আব চলিতে পাপিলেন পা; ভাবে বিল হইয়া পঠিয়া গেশেন। অমনি 
ম' তাঙাতাঁডি আ'সয়। তাহার সবেন্দরকে হুলিয। ধরিপেন | সে এক অপুব দৃ্ভ 
1৮৩ শ্বাথী শুদ্দানন্দ বশিয়াছিদেন 2 আমেরিপা হহতে শিনপ্রয়া স্বামদা মাকে 
দন কাপতে গেলেন | মা স্বামজীব গিপাতন কাপিদা রস তুমি যা কবেচ 
এমনটি আগ কেউ করে শি) স্ব মিজী কঠিদেন, এসব ক ছাইপাশ ধলচ ? এসব 
রি করেছি, না তু।ম করে? ভুমি হচ্ছামাজ শামাব মহ লাখো বিবেকানন্দ করতে 
পার, ত কি আমি জনি না মা হাসিতে লাগিলেন। সু! 
শঞমা বশিঘাঙ্েন 2 বেখপাডার বাজাতে আমপা আঙি। শুনতে পাচ্ছি, পীচের 
তলা শ.রন এসে গোলাপকে কালচে, থগাপ।প মা, আমার বড খিদে পেয়েছে) 
গোলাপ গোটাকতক মিহার টুপো নিযে যেয়ে নরনের হাতে দিন়েচে । নরেন তো 
রেগই খুন! আমি একটা থালাঘ কবে খাঝার পাঠিত ধিলুম | নরেন খার আর 
বলে, "একেই ধলি ঝা । গাকুর আস্ুলে দেখিরে, এইটি আমা বাবুরাম খাবে, এইটি 
আমার ও খাবে বপতেন। পুজুণ বামুনের মেয়ে মা কেমন ক'রে এমন হল আমি 
বুঝতে পাঁচ্চি ন। 1) [বি ২ 


শি দি শত ক পপি পিপাীিটি পাটি শা পিট 


১. শামী হরানান্দর নিকট শ্ু5। 


» শ্বামিজীর লিখিত একখানি পরব কযদংশ এইকপ 2 মায়ের কুপা আমার উপর লক্ষণ 


৩১৪ ভ্ীপ্রীসারদা দেবী 


স্বামী অমৃতানন্দ বলেন £ এক বং্পব ঠাকুবের জাধাবণ উত্সবের দিন সকালবেলা 
শরশ্রীম' স্্রী-ভক্তগণ সহ মঠে আসিখাছেন । মহাবাজ গেটেব কাছে দাডাইযা 'মভামাযট 
কি জয়” ববে অভ্যর্থনা কবিয়া তাভাঁক মগেব ভিত ইয়া গেলেন।  স্বেচ্ছাসেবকেব! 
শ্র্ণোবদ্ধ হইয। শঙ্খাদি বাজাইবা অনুগমশ কবিন। মা উপবে যাইঘা ঠাকুবকে প্রণাম 
কবিলেশ এবং নামিবা আসিয়া, মহাবাজে বু গ্রর্থনাষ, ঠাকুব ঘবেব সিভিব প্রা আও 
হাও দক্ষিণে আসনের উপর দাণমুখী হইবা দীডাইলেন। মহাবাদ মাব পাদপন্সে 
পুষ্পাঞ্জণি দ্যা কম্পিতহস্তে ও বোমাঞ্চত কলেববে ঘণ্ট। ও পঞ্চগরধীপ দ্বারা শানতি 
কবিলেন। মহাবাজেব আদেশে নাধুঙ্ভগণ ছই সাবি হইয়া ঢু গাঙিয়া বধিলেন 
এবং কবজোডে 'সবমন্্লমঙ্গল্যে? ইত্যাদ স্ব পান কবিধা মাথ পাদপন্মে পুপ্পাঞ্গাল দি 
প্রণাম কবিলেন। মা তখন চিত্রালিতাব গাথ পাডাইযা-লশেব ঘোমটা খাশিকাছি 
উপবে উঠিধাছে £ মহাবাজ উহাব সম্মুথে কখখোডে পুবান্য ভইণা ভাট গাঙ্যা বসি 
_ চক্ষে ধাবা। সেইদিন মহাবাজ বালকের মত হ*দা গিবাচিলেন | তিনাগর সম 
দেখা গেল, বুণোক উপবে উন্িবাব ০৯ষ্টা কবিছেছে আব পি ছুই ভাতে ভাহা।দগাে, 
আটকাইতে যাইয়া গলদৃদর্ম হইনেছেন ৪ বলিতেছেন শানা ওপরে মেতে পেওখ। ভাপ 
নাঁ_মাব কট ভবে লোক্গলি তাহার কা না শুনিবা ঠেপাঠেল বখিতেচ্গিণ 
তাহাদিগকে মহাবাভের পবিগপ প্যা বুঝাইথা বলাতে শিবুন্ধ হইল । 

সক।লবেল। মহাখাজ বাবুরাম-মাবাজ প্রতি পলিকাতাব বাডীঠে শশম 
প্রণাম কবিতে আসিযাছেন, পরদিন মা দেশে ৯নিণা যাইাবন | প্রশীম করিবার পর 
মহারাজ নীচে শরত-মভাবাছেব ঘবে আসি! সিনে ন-ঠিক যেন এপ ০ শিশু। উপব 
হইতে মিষ্রান্গাদি মার প্রসাদ ভাঁসিতেই মভাবাজ ভাব্বে ঘোবে তাডাগডি খাহন যাই 
লাগিলেন । সে খাবাধ নিঃশেষ হইলে মুডি-প্রসাদ আ।সল। তাহা পিঃশেষ ইইটে 
চলি্যাছেে দেখবা *বৎ মহারাজ সত্ব এ থালা বচুখী আনাইলেন | মাক দেখাই৭1 
সেই কচুরী মভাবাজের সম্মণে বাথ! হইইল-মহাবাজ খাইয়া ঘাইতেছেন । তখন শব 
মহাবাজ অস্থির হইয়া 'মহারজ আব খোয়া ন।মহাবাজ আব খোয়া না? বলিতে 


পা সপ প্লাসে 
আপপপাশীপিত পাপন অপি ২ স্পা পি তত 


ব্ড়--মার দ্যা মাষের আশধাদ | বাপ এদছিল মার (সবাক ডন্া, মায়ের গেলে ডেকে আনাতি আবাব 
কি। আাণন্যর গোনা বাপ শাদ।। মাপ করান ছটা গোলা কথা বলেষেলুম । এ শীষের দিক আম 
একট, গোছা মাযগ ভলম হতেউ বীরভদ্র সব কর ৩ পাব তাগবভাহা। ভশমেধিকী আনবাব আগ 
মাকে আশীশাদ করভ বলেছিশাম, তিনি যেমন 'আশরাদ দিলেন তমনি হুপকবেসাঃবপাব। অহ কুছ 
দাদা । এই শীতি গাষে গাষে জেকচাঁব দ্রিয লঙীহ কৰে টাকার যোগাড় করছি মাধের মঠ হবে বলে। 
₹*০৭০* মায়ের কথা সময় সময় মনে কলে বলি, 'কো| পাম " বে বলছি এানটায আমাৰ গৌডামি। 
রামকৃষ্ পরমহ*দ্‌ উশ্বব ছি"লন, কি মানুষ ছিলেন যাহা হয বল, কিন্তু দাঁদা, যাঁর মাষেনর উপর ভর্তি নাই তাকে 
ধিক্কার দিও1” [সাগ্াহিক 'ভারত, (১৬ই পৌষ, ১৩৪৩) হইন্ত উদ্ধৃত ] 


শ্রীস্বামিজী ও শ্রীমহারাজ ৩১৫ 


বলিতে সেই প্রসাদ কাডিযা পইয়া নিজে খাইতে লাগিলেন এবং অন্য সকলকে 9 তদ্ধপ 
করিতে ই।ঙ্গজত ক্বিলেন।, সকলে সেই গ্রসাদ ভাডাতাডি কবিবা লইযা নিঃশেষ 
কবিলে মহারাজ খি'ছুকাল চুপ বিষ বপিঘ। রহিলেন। [ম) 

বিডতিবানু বলেন ১ ৬কাশাতে মহাবাজ প্রা পিদিনই সশগাবেণা আশ্রাীমার 
সিভেন। উডে 'ভোগিষা চাববটিব সঙ্গে নানানদপ কষ্টিনা্টি করিতেন । 
কখনও উপবের পবে মাকে প্রণাম কবিতে যাইতে (থে নাই । মগাবাজ নীচের 
'রান্বায় আসপেন, মাও শুনিলেন, হহাধ অনিক আব কিছু দেখিতাম নাঃ কেবল 
একদিন দেখিবাভি হাওড। ষ্েশনে £ মা জযবাম৭টা যাইঠে হন মঙ!বাঁজ ভূবনেশ্ববে 


বাডীতে আ 


োস্দি 


প্রটফবমেখ একদিকে মার গাভী দ্াডাউখা, আব একপিকে মহাবানের 7 মার গাডা 
সাড়ে নয়াশাধ ভাতিব, মহাবাছুজব দনত1 ভষ মিনিটে । গ্েশন লাপু ও ভণল্ত পপ্সগিপৃণ | 
গ।টী ছাড়িবাব এব আগে মহারাজ মাব গাডীতে দ্িতীণ শ্রণাৰ বাধবান উঠলেন । 
দাডাইঘ| মাব দিকে সম্পর্ণপে ন। কাই ।-মাব ঠখন মথান দোমায। বললেন “ঘা, 
অ|পনাকে ভুবনেখবে নেতে হবে । মাসি গবনেশ্ববে গাকুবের বেন ভান মত করেটি)' 
মা যোষঢাব শিতুব তহ০5 মাণা শাডিব। বাঘ দিলেন সেকি দৃশ্ব। নস মিলন 
বানের বঙ্ত। 

১আযোহন দর্ত পি।খথাছেন 2 একদিন ইবধাদে মাতে প্রণাম কাবতে গিযাছ, ছা 
“৭1 খাবব শখেব বাবান্দাথ পল 1 জপ কধিতেছিলেন | প্রথাষ ববিতেই হঠাত মন 
ভষঈল মহাবাজ ০৩1 এক।দনও এগানে আনি] মাকে প্রণাষ করেন না! বনলাম। মাঃ 
বাপুবাম-মহাবাস, শরংমভাবাজ। মহাপুক্ষত খেক মঙ্গাকাড ভবিখহ বাজ সকলেই 
আপনাকে প্রণাম কবে যান, মহাবাচ আমেন প বেশ? মা কিনেন 'বাখাল যে 
সাঙ্গাৎ নাবাহ”১ আমারে যখন হচ্ছ কবে তখুন দেখঠে পা ।? 

শ্নখবালা ঘোষ বলেন 2 কলিকাতায় এক “ন আমি যখন আশ মর বাতীতে আছি, 
মহাবাজ আপিলেন। তিনি আনিথাছেন শ্রাণবা মা দোঠালাব বানান্দাণ গিয়া 
দাডাইলেন। ম্হাবাজ টপগে গেলেন না। তান ও শবং মহারা”, ছুই বিরাট 
মঠাপুকষ, উঠানে পাশাপাশ দাঙাইলেন ও উপবেব দিকে না ভাকাইযাঁ, জোচহ 
নিজেদেপ মস্তকোপবি ব্র্মবন্ধে স্থাপন কবিয়া চিত্রাপিতবত গ্থিব হইয়া রহিলেশ। বেশ 
কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবা গেল। আমার বোধ হইতেছেল, সমস্ত বাডীখানিই যেন 
হিষালধ- প্রমাণ গাম্ীষে ভরিয়। গিয়াছে! 


বিবরণ-দাতৃগণের নামধাম 

শ্রীবামরুষ্ণ-মঠের সাধুগণ £ স্বামী অব্যয়ানন্দ, অমৃতানন্দ'অরূপানন্নঅসিতানন্দ, খতাঁনন্দ, 
কেশবানন্দ, ঠকবল্যানন্দ, গিরিজানন্দ, গৌরীশানন্দ, জগদানন্দ, জপানন্দ, জ্ঞানানন্দ, 
তন্ময়ানন্দ, তপানন্দ, তারকেশ্বরানন্দ, ত্র্যন্বকানন্দ, ধর্মানন্দ, ক্রুবানন্দ, নিত্যানন্ন 
(কানপুব), গ্রণবানন্দ, প্রশাস্তানন্দ, প্রাণ।আ্বানন্দ, প্রেমেশা নন্দ, ব্রদানন্ন, বানুদেবানন্দ, 
বিশ্বেশবরানন্দ, ব্রজেশ্বরানন্দ, ভজনানন্দ, ম্হাদেবানন্দ ( আরারিয়া! ), মহেশ্বগানন্ধ, 
মুক্তেশ্ববানন্ন, রামানন্দ, শৈলানন্দ, শ্বামানন্দ (রেস্ুন ), সংসঙ্গানন্দ, সাধনানন্, 
সারদেশানন্দ, সিদ্ধানন্দ, স্ব-স্বরূপানন্দ, হরানন্দ। 

কাশী: শ্তামাচরণ চত্রবত্ী। সব্যুবালা সেনগুপ্ত । 

পানা ₹ চাকুবালা, জিকেন্দ্রমোহন চৌধুবী ব-এঘকনপুর রোড | উপেন্্রচন্্র রায়! 

বাচিঃ শশিভুষণ ঘোষ এম-এ। উন্দুভষণ সেনগুপ্চ বিএ; গৌরীকান্ত বিশ্বাস_ ডুরা গা । 

মনভুম 2 রাভেন্দ্রসাল দে__পুকপিফা। অরেন্দ্রমোভন মুখোপাধ্যার--বাগ দ|। ব্রজেশ্বরী 
দেবী পুপ্কা। 

জামসেদপুব £ মাগনলাল দন 

এবনেশ্বর £ তারাস্থন্দবী | 

কউক £ কৃষ্চন্ত্র সেনগ্তপ্ত এমএ : বাজলক্ষী দেবী । ভরিবল্পভ ঘোধ জামালপুর | 

প্গলপুর : সুশলকুম।র সরকার । 

দেদিশীপুর £ মহিমচন্্র দ্ভ এন-এ, বি-এল। ভুদণচন্ত্র পুল্যা- দতাল-চাদাবিলা। 
শবাসনা দেবী) দগা দেবা, ডাঃ নণিনবিভাবী সরকার চক্্রকোণা। শঙ্ুচরণ মণ্ডল 
_দেউপকুন্দরা। হারনাথ বন্দ্যোপাপ্যার-পীচবেডিয়। (খর্পুব )। সিল্ধুনাথ 
পাণ্ডা*খাগডাবনী | 

লাকুডা ই রোহ্িণীবালা, কমলা, বিভভিভূষণ ঘোষ বিএ £ রাজেন্দ্রনাথ দন্ত, নগেন্দ্রন।থ 
নুখোপাপ্যাফ এম্‌এ। কালীকমার মখোপাব্যা £ ইন্দুমতী, শ্বাসিনী দেখা; 
'মাহল।দিনী ঘেষ-জয়রামবাটা | রাধারাণী, মন্মথনাণ চট্রোপাধায়- তাজপুর | 
যামিনী দেবী, নন্দরাণা দত্ত, প্রমীল। বনু, হরিপদ মাঝি-কোয়ালপাডা | রাখালচন্ 
নাগ-কোতুলপুর । গোপালকিঙ্কর সেন- ময়নপুর । 

কুগপি£ স্গঞ্ধাবালঃ প্রবোধচন্দর চট্াপাধ্যায় বিএ শ্যামবাঁজার | পক্ষাণচন্জর 
টট্টোপাধ্যায়__নবাসন। ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়--আরামধাগ । তুলসীরাম? 
শাস্তিরাম ঘোধ- আটপুব ॥ * গোকুলদস দে এমুএ-মশাট । 

বর্ধমান; ভবদেব ঘোষাল । ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়--আসানসোল। উপেন্দ্রনাথ 
সরকার বি-এ-_সীভার।মপুর। রামচন্দ্র মজুমদার--কুমারপাড়া। 

হাওড়া 25 ডাঃ হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-রাঘকৃষ্পুর | 


বিবরণ-দাতৃগণের নামধাম ৩১৭ 


কনিকা 2 £ আম”, শিকুঞ্জদেবী--১৩-২ গুকপ্রসাদ চৌধুরী লেন। গণেক্্রনাথ--৫-৫ এ 
বীরচাদ গোৌঁসাই লেন। কিরণচন্দ্র দত্ত-*১ লক্ষ্মী দত্ত লেন। প্রমীপাবাল। বস্থ-- 
৫৮বি রামকান্ত বস্থু স্ত্রী | কুক্মকুমারী দেবী--১২ বুন্দাবন পাল লেন। সুখবাল। 
অঘোবনাথ ঘোষ এম-বি- পি ৯০ নিউ শ্য।মবাজাব দ্বীঃ। ছুর্গ'পদ ঘোষ এমবি। 
আশুতোধ মিন। নবেশচন্দ্র চঞ্বগা এম এ--৭-১ ওক বালিগঞ্জ সেকেণ্ড পেন । 
হেমপ্রভ। কাঞ্চিলাল--১২২বি ল্যান্সডাউণ বোড। 

নদাব ১ রতিকশন্ত মভুমদব-খুষ্টয়। | 

বশোহব 2 পবুচজ্্র মজুমদার এ এ মতেশপুব | 

ধুপনা 8 অনমদাচরণ সেনগ্প্ূু । যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মাহখবপাশ। । 

বিশাল 2 ডাঃ হবেনুচেন্ত বাথ» ডাঃ প্রবেগ্রকুমাব সন) মহেন্্নাথ গ্প্ত [বৰ এসপি, 
কেলাসঞামিনী পাথ। 

ফবিদ্পুব £ শুবশাস্্ন্দবী এ শচন্দ ঘযক-বিঝাবি | শন্ছন্দ্র চক্রব গাঁবি এব কাশ্তপপাডা । 

ঢাব? 28 ০ 1গেশচন্্র খোষ বি এনা । লক্মীকাস্ত দন্ত (উকীল --৩ জশ্ববদ।স লেন 
নিক্পমা রাষ_তেওতা। | তাবকশাপ বাধচৌধুবী_-ঝালিযাহানি। সুশীলাবালা ডাঃ 
উমেশচন্দ্র দ্-বডপিল। | মাৎথশলাল সেন |ব এল সোনাবং। অশ্রমতা, ব্রঙনাথ 
সেন বি এ পেত্রাবতী । গিবিলা গুপ্ত -আড০সাহী। প্েহলভাসেন-মব)পাডা । 
-কনাথ নাথ--পশ্চিমপাডা | শচাব।লা স্থবন্দ্রবান্ত সবকাব-বাপুর । চন্দ্রমোহম 
দত্ত-_-গাউপাড । শিশিকান্ত মজুমদ[ব- মূলচপ্র | 

মস্সমনসিংহ £ ডা, নবদ্বীপচন্দ্র খায়বমণশ্যামগঞ্জী। কাশানাথ বাব্বর্ণণ কু ঠবপুব | 
'াঁঃ ব্সপ্তবুমাব সরকাব-_ গফবর্গাও | পুর্ণ»ন্ত্র ভৌমক--্জাঘাইর | স্থবেন্দ্রনাথ, 
শৌযেজ্জন।থ মজুম্দাব ১ শীপকান্ত চক্ততত্ী বি-এঘাবিন্দী। কিশোবীমোহন 
ভৌমিক বি এল-_খুপিপাডা | প্রিষন্বপ। মুমপার-বনকোপা। পীতান্বর ন।থ-- 
মিজাপুব। সুরেশচশ্্র ঘোষ সহআম । 

পাবনা ঃ স্থবমা, কালীপদ বাধ বি-এ ; ডাঃ সাধদাকিস্কর রায়_-সিব।জগঞ্জ। নগেন্্রনাথ 
চক্রবর্তী, যতীন্দ্রনাণথ রায়__রাণীগ্রাম। ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক-_কানসোনা । 

চট্টগ্রাম £ রমণীমোহন চৌধুবী এমএমলিয/ইস | সবেন্দ্রনাথ বায-_খৈয়্াছড| | 

ত্রিপুরা £ প্রফু্মুখী বস্থ__কুমিল্লা । সারদারঞন দতগুপ্ত বি-এ-পাইকপাডা। 

শ্রহ্টঃ লাবণ্যকুমাপ চত্রবর্তী--ঢাকাদক্ষিণ। যতীভ্দ্রচন্দ্র দত্ত__স্থপাতলা । অতুলচন্দ্ 
চৌধুরী বিএ-দেবশ্রী। কর্ণাটকুমার চৌধুরী_ত্রাহ্মণভোবা। 


শিলং £ নগেন্দ্রন্ত্র চৌধুরী এমএ 


গ্রন্থকাব-প্রণীত £ 
১1 আইউাসান্রদ্ধ। দেবা 


শবামকৃষ্ণ-শিষ্য, আরামকষ্চ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্ৰ 
মহারাজ £ বেশ হয়েছে, চমত্কার হযেছে । দেখেই বোঝা যায, কতখানি মনপ্রাণ দিয়ে 
কাজটি কবা হযেছে । মার আশাবাদ পঙবে তোমার উপব--আবগ অনেকের পড়বে 
তাব সঙ্গে 2 হখে থাক, আনন্দে পাক । 

'বাঙ্গাল| সাহিত্যেব ইতিহাস" প্রণেত। শ্রীস্ুকুমার মেন এমএ, পিএইচ -ডি 
€ রেডিও সমালোচনা - ২৭শে সেপ্চেশ্বব ১৯৩৭): *এবকম ৮১ 611-10900777611661 
( সুপ্রামাণিক ) জীবশাগ্রন্থ এবাবত বাঞ্জাণা ভাষায অতি অন্নহ প্রকাশিত হয়েছে । 

আনন্দবাজার পত্রিকা (৩০শে আশ্বিন ১৩৪৩): বে শ্রদ্ধা ও অন্নভতি প্রথণ 
মন লইয়া এই শ্রেণাব জীবন সম্পর্ণকপে না হউক» যথ!সম্তব অবিকুতভাবে পাঠকসমঘাজের 
নিকট উপস্থিত কর। যায, গুরুক্পাৰ গ্রস্থকাব তাভাব অধিকারী । তাহাব ভাষা সণ্যত 
ও বর্ণনাভঙ্গী সরল । শামাব পুণ্যস্থতি ভক্ত গ্রন্থকাব মণুকবেব মণ ব€ ভপ্দেব ধদবপন্ম 
হইতে সংগ্রহ করিয1 অপূর্ব মধূচক্র নির্মাণ কবিখাছেন। 

স্বামিশিখ-সংবাদ প্রণেত। শ্রীশরচ্চক্দ চক্রবতাঁ বিএ 5 মি আগ্রীমাদের 
অজ আশাবাদ সবথ। প্রাপ্ত হইযাছে । ভাষাপ ভঙ্গিম। ডাবেখ অনাবিণ মভিবাক্তি, 
সবোপবি শীশ্রীমাযের আথাবাদপ্রেরণা গ্রপ্বে স্থানে স্থানে স্কু১ হইতে স্মটতব তইযা 
তোমার ভক্তি ও নত্যান্্বাগ উজ্জ্রল করিয়। তলিয়াছে ।.. 

শ্রীহট শারামক্ক্ণ মিশন সেবাসঘিতিব প্রতিষ্ভাত ১ খ্যাঙনাদ। লেখক স্বামী 
প্রেমেশা নন্দ : ' তোমার লিখিত মাযষেব জীবশী প্থধা আমি এত আনন্দিত হইয়ভি 
বে তাহ। ভাষায় প্রকাশ করিঠে পারিতেছি না। এই গ্রস্থ মায়ের সর্বোত্তম জীবনীনূপে 
চিবকাল গণ্য থাকিবে । অবতার সম্বন্ধে এইরূপ গ্রন্থ লেখা তীর বিশেষ ক্ুপা ভাড। 
সম্তন হব না। '*লিখিঘা তুমি অমব হইলে । 


২। ন্বাঙ্গলান্র দুই ঠান্ুত্ব 


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী :....ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও প্রীরাম্কফ- 
দেবের জীবনলীলা অবলম্বনে বাঙ্গলাব ছুই ঠাকুর রচিত। এই ছুই লীলাব অস্তিহিত 
অভিন্বত্ব সমগ্রভাবে ও নানাছিক দিয়। আশ্বীদন করা এবং আস্বাদন করানো! গ্রস্বকারের 
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উদ্দেশ্য ।*"*পাশাপাশি বাঙ্গলাব এই ছুই ভাবের ঠাকুগ্ধেব জীবনের লীলারস-প্রসঞ্গ 
লেখকের শন্ধাব অবদানে সপত সাধলীপ এবং মবুর হইয। ফুটিখাডে | গ্রপ্তকাবের বর্ণন- 
৬ঙ্গীটি বড সন্বর | ভাষাৰ সজগ5 গভীবভাবে মনকে স্পশ কবে। গুঢতত্ব কথাগুলিও 
বসভঙ্গীতে যুক্ত ্বিধাব ক্ষমতা তাহার মাছে । ভাবন্তিভূত্তির বৈচিত্র্যে উচ্ছল ও 
উচ্ছল এমন আলোচন। প!ঠ করিয়া সবলে উপরুত হইবেন। [দেশ £ ১১ই আধা, 
১৩৫৩৬ | 

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এম-এ ই "উন অবতাব-পুরুষের জীন, সাধনা ও মত 
এইগুলিব সামপ্তশ্ত দেখাইতে আ্ন্থকার উভদেৰ সন্বন্ধে প্রকাশিত প্রাথ সকল গনস্থ হইতেই 
দপাদান সংগ্রহ বশ্য়াছেন। ভাহাব অধ্যবসাথ ও পরিশ্রমেব ভূযসী প্রশংসা করিতে 
যে ভাবে তিনি উভয্জেব জীবপেপ ঘউনাব 'তন্তনিহিত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন 
তাহা লঙ্গ্য ক্বিষা বিশ্মিত তই৩ তখ।- -গ্রপ্থকাবেব পাগিত। অন্ুদুষ্টি ও বিচারশক্কি 
সমান প্রশংসাব যোগ্য । ! আনন্দব।জার পিক £ ৮ই শ্রাবণ, ৯৩৫৬ 

ঞীসতীশচক্দ চট্টোপাপ্য।য় এমএ |পএইচ -ডি (ব]লবাতা বিশ্ববি্যালব ) ১০০, 
শ্রচৈতন্ডেৰ শৃক্তি-আবাধনা সন্বপ্ীয একপ স্চিশ্ত ও যু ওপুণ আলোচনা অন্তত্র দৃষ্ট হ্য 
পা। গ্রন্থকীণ বেঝপ তখপগ্ডশীষ যুঝ্ডিতকেৰ সাহ[দে। মাধবেনদপখীব শাস্কব-সম্প্রদাষ-তুক্তি 
গ্রতপর কবিখাছেন তাহ1ততে বিকদ্ধমতাবপন্বী পর্ডিতগণেব€ মত-পবিবতন অপরিহা 
হইঘ। পডিবে শিয়া মনে হম 1 | দৈনিক বন্ুমতী £ ২২শে আবণ, ১৩৫৬ 
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৩1 আউঞআসাব্রদামঙ্গল 


আনন্দবাজার পত্রিকা! £..*.অলৌকিক চবিত্রের কাহিনী বন কাবতা মধ্যে রূপ 
লইণ্‌ তখনই তাহা স্থাধী হইয়া গেল। কাবণ জনসাধাবণেব সবস্তরের হৃদযে পৌছিবার 
পথ প্রবন্ধে নহে, কবিতাষ। কবিতায় বচিত হইলেও শুশ্রীমায়ের জীবনকাহিনীর ক্রম 
ও ঘটনা অক্ষু্ন বহিয়াছে। রচনার মধো অত্যন্ত সগল বর্ণনাব লেখক জীবনকাহিশীকে 
ধদ্বযগ্রাহী কবিধা তুলিঘাছেন। কবিভাগুালিব রচনা সরল ও সুন্দর । গ্রস্থের অধিকাংশ 
পয়াব ছন্দে বচিত হওয়াষ অনেকট। পুরাণেব আকার পাইরাছে। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের 
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আপনাব অনুভূতি ও উপলব্ধি এই বচনাব মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইযা ইহাকে মাগ্র 
জীবনকাহিণী অপেন্ষী উচ্চতব স্তরে উঠাইযাছে। তাহাব শ্রম সার্থক হইযাছে বগিতে 
পারি; তাহা পেক্গাও অধিক সার্থক হইধাছে তাহাব ভক্তি । 
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৪.| শ্রীশ্রীসান্রদানন্দ-প্রসঙ্গ 


| ভীবশী--কথাবাত।--উপদেশ ] 


দেশ : পুস্তকেব গ্রথম ভাগে ম্বামিগীব জীবনকথা সম্পাদক মহ'শন স্থন্দবভাবে 
বিবৃত করিষাছেন। তাহাব বচনা চিত্তাকর্ষক এবং সাধারণর উপযোণা। বইখানি যে 
ভাবে সম্পাদিত হইযাছে তাহাতে ইহা সাধারণ লে!কেব পন্বে ধর্মজীবনেব শিদেশক 
হহতে পাবে। 

উত্তরা"য় বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: এদ্ধেঘ ক্গগারী 
শ্রীঅন্মঘটচৈতন্ত, চির আত্মগোপন-অভ্যাসী এই মহাপুরুষের জীবনী ও উপদেশাদি 
পুস্তকাকারে গ্রথিত ক বে, একটি খুব বড কাজ কবেছেন। বহু নরনাবা বইখানি পে 
শাপ্তি ও জ্ঞাতব্য কথা পাবেন, ধা তাদের মনে মধ্যে মধ্যে উদয় হয়েছে অথচ পরিফার 
হয শি, যার সরল সমাধন তার পান নি। 


হাক ১৮ ওবিচাটনহা 


